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কৃতবিগ্ভ নাট্যকার ও বাস্তবদৃষ্টিনিপুণ স্থবসিক সাহিত্য-আলোচক রাজ- 
শেখরের “কাবামীমাংসাসশ্রস্থখাঁনি সংস্কৃত, ইংরাঁজী, জার্মান, ফরাসী প্রস্ৃতি নান। 
ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছে । ইহা! লক্ষ্য করিয়া আমার শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টীচার্-শাস্ত্রিমহাশয় আমাকে বাজশেখরের জীবনচবিত ও 
রূচনাবলীর আলোচনা-সহ “কাব্যমীমাংসা”-গ্রন্থখাঁনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন 
করিবার জন্ত উৎসাহিত করেন । আজ বিশ্বভাঁরতী-বিশ্ববি্ভালয়েব গবেষণা - 
গ্রন্থমাল।-প্রকাশন-কতৃপিক্ষের অনুগ্রহ ও বিছ্যোৎ্সাহিতাঁয় কাব্যমীমাংসাঁর সেই 
অভিলষিত সংক্ষরণ প্রকাশিত হইল । 

এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর নিকট অকপটচিত্তে আমার কৃতজ্ঞত। স্বীকার 
করিতেছি এবং পৃজনীয় শাস্তি-মহাশয়ের পুণ্যম্তির উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়। 
নিজেকে ধন্ত মনে করিতেছি । 

আবও বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমার সহকর্মী স্হদ্বর ডক্টর সিদ্ধেশ্বর 
ভষ্রাঁচার্ধ ন্যায়বৈশেষিকাচার্খ-মহাঁশয় যে অকৃত্রিম সাহাধ্য দান করিয়াছেন, তাহা! 
ঘথার্থ সৌহার্দ্যেরই পরিচায়ক । 

গ্রন্থখানির মুদ্রণকাধে শান্তিনিকেতন প্রেসের কম্সিগণ যে সহায়তা করিয়াছেন 
তাহাঁও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি । 
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প্রাককথন 


সাহিত্য সভ্যতার অন্তরঙ্গ বূপ। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম রচনা খগ্েদ ভাব 
এবং ভাষার অপূর্ব সমন্বয্-হিসাঁবে উতকৃ্ট সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। 
এই গঙ্গোত্রী হইতে উৎসারিত কবিমানিস আদিকবি বাল্ীকির অমরকাবা রামায়ণে 
হরিদ্বারের গঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল। রামায়ণোত্র সাহিত্য 
জ্ঞাতসাঁরে ব। অজ্ঞাতসারে আদিকবির কাঁব্যরসে অভিষিক্ত এবং অন্ুপ্রাণিত। 
যুগে যুগে অনন্ত শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত হইলেও সংস্কতসাহিত্যের যুগাতিবাহী 
প্রবাহ নব নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাই, সংস্কৃতসাহিত্য ভারতীয় চিন্তাধারার 
অবিচ্ছিন্ন ধারক এবং বাহকরূপে সহৃদয়মীজ্রেরই পরম আদরের সামগ্রী । 

আদর্শ কবিচিত্ত একাধারে শ্রষ্টা এবং সমালোচক | উদ্ভাবনী ও বিশ্রেষণী শক্তি 
একই বুস্তে প্রস্ফুটিত যুগ্মপুষ্পের মত পরস্পরের সান্নিধো সার্থকরপ। বাঁন্তবধমী 
বিশ্লেষণী শক্তি ভাঁবধর্মী কল্পনাকে কেবল শুদ্ধ ও দীপ্রিমণ্ডিতই করে না, কল্পনার 
উচ্ছ্বাসময় গতিপথকে স্থশৃঙ্খল ও স্থসংযত করিয়া রাঁখে। বিশ্রেষণ-আবিষ্ট কবিকল্পন। 
তাই ভাবাঁলুত। হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 

সংস্কতসাহিত্যে সাহিত্যস্থষ্টি এবং তাহার সমালোচন। ছুইটি সমান্তরাল খাতে 
প্রবাহিত। ভরতমুনির নাট্যশাস্ব হইতে আরম্ভ করিয়! অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমালোচম| 
সাহিত্য স্জনধর্মী কাব্যের গতি এবং প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট রূপ দাঁন করিতেছে । 
সেই গতিপথে সঞ্চারশীল সংস্কৃতকাব্য চিত্তক্ষেত্রকে উর্বর এবং শ্যামল করিয়। কাঁলের 
পরিবর্তনশীলত। ও ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। চিন্তার সেই 
অবিনশ্বর স্বরূপকে বক্ষে ধারণ করিয়। সংস্কৃত সাহিত্য তাই অতি প্রাচীন হইলেও 
চিরনবীন। ভারতবর্ষের জ্ঞানভাগ্াঁর এই শাশ্বতসম্পদদে সমৃদ্ধ । 

এই জাতীয় সম্পদের আহরণ, প্রপারণ এবং প্রচারণে রাজশেখবরের নাম সহদয়- 
মাত্রকেই গৌরব দান করিবে । খুষ্ীয় নবম এবং দশম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মহা রাষ্ট্রের 
স্প্রসিদ্ধ যাঁষাবরীয় ব্র।দ্ষণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্য-পুরাঁণ- 
দর্শনাদি নানাশান্বের অধ্যয়ন এবং স্বীয় অনন্যসাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 
রাঁজশেখরের সহজাত প্রতিভ। একটি বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব লাভ করে। তছুপরি অবস্তি- 
সুন্দরীর মত লোঁকমান্য। বিদুষী পত্বীলাভ এবং রাঁজকবির মর্ধাদ ও প্রতিষ্ঠ। তাহার 
জীবনকে একটি দূরপ্রসারী বিস্তৃতি দান করিয়াছিল । 

সহজাত প্রতিত। এবং অন্থকুল পরিস্থিতি__এই উভয়ের অদ্ভুত সমন্বয়ে রাঁজশেখর 


থ 


সংস্কতসাহিত্যের আপাততঃ ক্ষীয়মাণ প্রবাহ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন । 
তাহার সর্বতঃপ্রসারী প্রতিভ। কেবল সংস্কৃত-প্রবাহকেই পূর্ণতা দান করে নাই; 
পণ্ডিতসমাঁজে অবজ্ঞাত প্রারুত-ভাষাঁকেও দৈন্য এবং কু হইতে মুক্তি দান 
করিয়াছিল। দার্শনিক, শিল্পী এবং সমালোচক বরাজশেখর স্থজনধর্মী দ্বিধাবিভক্ত 
রচন।--কাব্য ও নাট্যকে অবলম্বন করিয়। যেমন তীহাঁর অসামান্য প্রতিভার 
স্বীকৃতিরপে “কবিরাঁজ'-সংজ্ঞায় ভূষিত হুইয়াছিলেন, তেমনই সমাঁলোচনাগ্রস্থ 
কাব্যমীমাংসা” নির্মাণ করিয়! তিনি পূর্ববর্তী আচার্ষ রুদ্র, বামন প্রভৃতির যখোঁচিত 
মধাদ। দানপুবক বহু নৃতন জ্ঞাতব্য তথ্যে আলোক সম্পাত করিয়াছেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে 
গ্রস্থকারের পরিকল্পিত অষ্টাদশ অধিকরণ পাঁওয়। যায় মাই , মাত্র প্রথম অধিকরণের 
অষ্টাদশ অধ্যায় পধন্ত স্থধীসমাজের হস্তগত হইয়াছে এবং এই অংশই কাব্যমীমাৎসা- 
নামে পরিচিত । 

বাজশেখরের লোৌকোত্তর মনীষার অমুতন্বরূপ এই কাব্যমীমাংসার বহুল প্রচার 
আঁবশ্তক। স্থহদ্বর শ্রীনগেক্দ্রনাথ চক্রবততী মহাশয় এতদুদ্দেশ্টে বতমাঁন সংস্করণ 
প্রস্তত করিয়াছেন । বিংশ শতাব্দীর শতধ। সংশয়ে বিদীর্ণ চিত্ত যাহাতে কাব্য- 
মীমাংসার নিষ্লঙ্ক অথচ গভীর চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারে, 
তাহার জন্য অতি স্থ্পাঠ্য প্রীঞ্জল বঙ্গভাষায় সমগ্র গ্রন্থ প্রয়োজনীয় পাঁদটাকাঁসহ 
অনূদিত হইয়াছে । তদ্যতিরিক্ত বিদ্যামোদীর জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ 'রাজশেখর' 
নামক একটি স্থদীর্ঘ বিশ্লেষণগর্ ভূমিকা তাহার মননশীলতার এবং অনুসন্ধিৎসাঁর 
নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে । অনুবাদের শেষে সংযোজিত পরিশিষ্ট, অনুক্রমণী 
ও বিশুদ্ধ সংস্কতমূল এই গ্রস্থের সৌষ্টব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে । 

আশ। করি এই জাতীয় গ্রন্থ বিশ্বভারতীর গবেষণীবিভাঁগের উদ্দেশ্য সফল করিতে 
সহায়ত। করিবে । ইতি-_ 
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(ক) সাধারণ আলোচন। 

(খ) প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা 


প্রথম অধ্যায় 
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৩. পুর্বগাঁমী আচার্ধগণের ব্যাখ্যানভঙ্গীর অহ্ছসরণ 
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৪. কবি ও সমালোচক 
৫. প্রতিভাঁর বিভিন্ন শ্রেণী 
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সপ্তম অধ্যায় 
১, বাক্য ও বাণীর শ্রেণীবিভাগ 
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৬. সাহিত্যসভ। ও কাঁব্যপরীক্ষ 
৭, মহাঁকবির জন্ম ছুর্লত 
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৩. কবির বিভিন্ন শ্রেণী 


দ্বাদশ অপ্যায় 

১, অর্থহরণ 
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জয়োদশ অন্যায় 
১. অর্থহরণের বিশদ আলোঁচন। 


চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ৫ষাড়শ অধ্যায় 
১. কবি-প্রসিদ্ধির আলোচন। 
২. পূর্ববর্তী আচার্ধপণের অভিমত 
৩. কবিসময়-সম্পর্কে রাজশেখবের অভিমত 
৪. কবি-প্রসিদ্ধির নানাভেদ 


সগুদশ অধ্যায় 
১. ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত। 
২. ভূপরিচয় 
৩. ভারতপরিচয় 


অগ্টাদশ অধ্যায় 
১. কাঁলবিভাগ 
২. বিভিন্ন খতুর বর্ণন। 
' পুষ্পিকাবিচার 
কাব্যনীমাংসাঁর কয়েকটি বিচিত্র বিষয় 


১. সাহিত্যবিদ্যাঁর উৎপত্তি 
২. কাব্যপুরুষ 
৩. সাহিত্যসভা 
৪. সাহিত্যপরীক্ষা 
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৬. বিভিন্নপ্রাদেশের উচ্চারণভঙ্গী, আবৃত্তি ও পাঠ-রী।ত 
৭. ভারতের বিভিন্ন অংশের মৌখিক ভাষা 
৮. বাঁজশেখরের গ্রাকৃত-গ্রীতি 
, ভৌগোলিক তথ্য 
১০. ভৌগোলিক বিষয়গুলির পবিচগ়্ 
১১. এতিহাঁসিক তথ্য 
১ ঞ্রবদেবীর কথা 
২ কালিদাস ও কুন্তলরাঁজের কণ। 
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কাব্যমীমাংসায় উদ্ধত কবিত৷ ও অন্িমত 
কাব্যমীমাংসা-রচনার সহায়ক উপাদান 
অন্ভিনৰব আলোচ্যবিষয় ও প্রাচীন মূল 
কাব্যমীমাংস! ও পরবতী আচার্যগণ 
রাজশেখরের আদর্শ 


কাব্যমীমাংসার বঙ্গানুবাদ (পাদটাকাসহ ) 


প্রথম অধ্যায় : শাস্ত্রস্থচী 

দ্বিতীয় অধ্যায়: শাস্্নির্দেশ 

তৃতীয় অধ্যাঁয় : কাঁব্যপুরুষের জন্মকথ। 

চতুর্থ অধ্যায়: পদ ও বাক্য সঙ্বন্ধে বিচার 

পঞ্চম অধ্যায় : ব্যুৎ্পত্তি ও কাব্যপাঁক 

ষষ্ঠ অধ্যায় : পদ ও বাঁক্যবিচাঁর 

সপ্তম অধ্যায় : পাঠপ্রতিষ্ট। 

অষ্টম অধ্যায় : কাব্যের বিষয়বস্তর উৎস 

নবম অধ্যায় : কাব্যের বিষক্ববস্ত €( অর্থবাপ্সি) 

দশম অধ্যায়: কবির কতব্য ও রাজার কর্তব্য 

একাদশ অধ্যায় : শব্দহরণের বিবিধ পন্থ। 

দ্বাদশ অধ্যায় : প্রতিবিষ্বকল্প ও বিকল্পরচনার আলে।চন। 
ত্রয়োদশ অধ্যায়: আলেখ্য প্রখ্যপ্রভৃতি অর্থহরণের ভেদ 
চতুর্দশ অধ্যাঁয় : কবিসময় ব কবিপ্রসিদ্ধি 

পঞ্চদশ অধ্যায় : গুণসন্বন্ধী কবি প্রসিদ্ধি 

যোঁড়শ অধ্যায় : হ্বর্গ ও পাঁতালবিষয়ক কৰি প্রপসিদ্ধি 
সপ্তদশ অধ্যায়: দেশ ও কালের বিভাগ 

অষ্টাদশ অধ্যায়: কাঁলবিভাগ 
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পরিশিষ্ট ১ 
ক. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত গ্রন্থকার ও অন্তা ন্য ব্যক্তির নামসূচী ১৬৭ 
খ. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের নামসূচী ১৬৮ 
গ. কাব্যমীমাংসায় ব্যবহাত পারিভাষিক শব্দের সূচী ১৭০ 
পরিশিষ্ট ২ 


ক. কাব্যমীমাংস।য় উল্লিখিত তরুলতা এবং ফলপুস্পের নামসুচী ১৭৮ 
খ. কাব্যনীমাংসায় উল্লিখিত পশুপাক্ষিপ্রভৃতি জীবজন্তর নামসূচী ১৮০ 
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'রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা'-গ্রচ্ছের রচন। এবং পাদটীকাপ্রণয়নে 

ব্যবহৃত গ্রন্ছসমূহের বিবরণী ১৮২ 

ক্লান্মলালালা ( লংক্লমূক্ত ) 

সতল অন্যায় টু হাজঘনউ: ৭০৭ 
দ্রিনীয অধ্যায : হাজনিহহা: ৭০ 
ন্রলীঘ অধ্যাষ :ঃ ক্ান্যঘুষীন্দলি: ৭৬২ 
ন্তখ অধ্যা্ : নহ্নানমলিনক্: ৭৩ 
নন্সমন অধ্যায় ঃ ্কান্যনাক্ষলতণ: ০৭ 
মচ্ত অধ্যায় ণহ্নান্নরলিনি্ক: ০৩ 
অমল অধ্যায় ঃ নাতসলিষ্ঠা ২৭২ 
অন অধ্যায এ ্কান্যাপ্রধীলন: ৭৭ 
নবম অধ্যাথ এ অশ্রত্যামিঃ ২ 
ভ্হাল অধ্যায : ক্ষবিন্যা হাজন্বযা ২৭ 


তক অত্যাত £ হাম্হ্ছুংতেমু, ৮৫ 
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প্রতিভা নম 
বিচিত্র 

পাঠ ভঙ্গীদ্বাবাই 
অন্বিতাঁভিধাঁন ৰাঁদ 
অনিয়ন্ত্রণ 
চক্রবতিক্ষেত্র 


পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ 
এতট্রকুও 
ক্ষত্রিয়-জাঁতীয়া 
যাযাবর 
যাযালর 
খুষ্ীন্দে 
সরস্বতী জন্মভূঃ 
রাজশেখবকবিবাঁরাঁণসীম 
রহিয়াছে । 
নৃত্যগীত 
দ্বিতীয়। 
পূর্ববর্তী 
কাব্যমীমাঁংস। 
শক্করাঁচার্ধ 
শ্লেষং 
প্রীতিং 
রীতিই 
স্বীকার 
বিশ্তাসপ্রণাঁলীর 
কাব্যালংকার 
প্রতিভাঁনম্‌ 
বিচিত্র 
পাঁঠভঙ্গীদ্বারাঁই 
অন্বিতাভিধাঁনবাঁদ 
নিয়ন্ত্রণ 
চক্রবতিক্ষেত্র 


মং 
৮৯1৪ 
৯০1১৫ 
৯০২৭ 
৯২১৫ 
১০১২৮ 
১০৭।১০ 
১০৭২৭ 
১০৮২২ 
১১০।৩০ 
১১২২১ 
১২৫২১ 
১৩৩৬ 
১৩৪।৩০ 


১৩৫২৬ 


মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ 


ন্রনারা 
প্রথমঅধিকরণমিত্যাঁদি 
উল্লিখত 
কাব্যেপুরুষ 
লোহিত্য 
ভারতায় 
রাজধানার 
কাতিকেয়নগর 
দেশ-গন্ধর্ব দ্বীপ 
নন্দদুলাল 
সারবমতী 
কাদস্বণ। 
হরণকারা 
হয়গ্রাববধ 


পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ 


নরনারী 
প্রথমমপিকরণমিত্যাদি 
উল্লিখিত 
কাব্যপুরুষ 
লৌহিত্য 
ভাঁরতীয় 
রাঁজধাঁনীর 
কাত্তিকেরনগর 
দেশ গন্ধরদ্বীপ 
নন্দলাঁল 
সাবরমতী 
কাদম্বরী 
হর্ণকাঁবী 
হয়গ্রীববপ 


* » প্রথম সখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্য।; দ্বিতীম্ন সংখ্য। পডক্তি-সংখ্য| | 


রাজশেখর ( পাদটাকা-সমূহ ) 


|: ম: »: মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ পঠনীয় বিগুদ্ রূপ 
১৫1১১ পৃঃ ১৯-১৯৮ পৃঃ ১৯০-১৯৮ 

১৫৩1১ ত্রিধাহভিপাব্যাপাঁরঃ ভ্রিপ। অভিধব্যাপারঃ 
৯৩]২।২ ব্রঙ্মরথনানং ব্রহ্ধরথযাঁনম্‌। 


* * * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্যা, দ্বিতীয় সংখ্য। প|দটীকা-সংখ্য' এবং তৃতীয় সংখ্য। 
পঙক্তি-সংখ্যা। 

কাব্যমীমাংসা ( অনুবাদ-অংশ ) 
সপ মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ পঠনীয় বিশ্দ্ধ রূপ 


১৪।১৯ আমান্নগের আমাদিগের 
১৭1১০ বহলীক বাহলীক 


ঠ 


সঃ সু 
৩০১১ 
৩১1৪ 
৪০1১৩ 
৬৯।৩ 
৭৫1১৭ 
৭৮1৬ 
৮৮০৬ 
৯৬৭ 
৯৫৩ 
৯৮৬ 
৯৮1১ ৫ 
১১১১৪ 
১১১২৪ 
১১৪1২ 
১১৪1৮ 
১১৪।২৬ 
১১৫২০ 
১২ ০।১৮৮ 
৯২২১৫ 
১২৬২৩ 
১২৮৪ 
১২৮1৮” 
১২৯১3 
১৩৩।১ 
১০৩।২৯ 
১০৮২ 
১৫২১৪ 
১৫৪১৭ 
১৫৫৬ 
৯৫৫৭ 


মুন্দিত অশুদ্ধ রূপ 
শাব্রওকাবা 
দানকার। 

হ্স্ভ 

স্থান সমুহে 
ভ্রকুটি কুটিল 
অপতভ্রংশ 
যথাষধ 
পাঁনিনি 
ভগবান 
কপিশ বর্ণের 
স্বায় 
উদায়মান 
দাপশিখ। 
করো 
দেহাস্থত 
ক্রীড়।দর্শন 
সিন্কুবার পুষ্পে 
উৎকর্ষলাঁভ 
বিপরাত 
বণিতহয় 
বর্ণন।-না-করা ও 
সথ। 
মালতামালার 
নানা-বর্ণনার 
সর্ববাপ্ছণপূর্ণকারী 
হুয়গ্রাব 
তান্বল-লতা গুলিকে 
তটদশ 

ধনা। 

ঘর্টচিন্ত। 


পঠনীষ় বিশুদ্ধ রূপ 
শান ও কাব্য 
দানকারী 
হ্স্ত্ী 
স্থানসম্থুহে 
ভ্রকুটিকুটিল 
অপভ্রংশে - 
যথাধথ 
পাণিনি 
ভগবান্‌ 
কপিশবণের 
স্বীয় 
উদ্দীয়মান 
দীপশিখা 
করে । 
দেহস্থিত 
ক্রীড়। দর্শন 
সিন্ুবার-পুস্পে 
উৎকর্ষ লাভ 
বিপবীত 
বণিত হয়। 
বর্ণনা-না-করাও 
সখী 
মালভীমালার 
নাঁন। বর্ণের 
সর্ববাঞ্চাপূর্ণকাঁরী 
হয্পগ্রীব 
তাশ্'ললতা গুলিকে 
তটদেশ 

ধনী 
ধর্মচিম্তায় 


০, 
১৫৬১১ 
১৭১৬ 
১৭১২০ 
১৭৭।১১ 
১৮৪।৯ 


মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ 
আকাশথে 

প্কতুশৈশব 
কপিখপাঁক 
সংখ্যোল্সেকহরণ 
কাব্যলংকারম্থব্রবৃত্তি 


সা 


লে 


পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ 


আকাশ-পথে 
খতুশৈশব 
কপিখপাঁক 
সংখ্যোলেখহরণ 
কাব্যালংকারস্থত্রবৃত্তি 


* * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্য। ১ দ্বিতীয় সংখ্য। পংক্তি সংখ্যা 


২ 6 মং 
৪181৩ 
৬।১৪।১ 
৮1৫1৩ 
১০।৭।৬ 
৫৬।১।২ 
৫৮1২৭ 
৬২।১১।২ 
৭৩১১৩ 
৭৪1১৪।১ 
৭৯1১।১ 
৮৪1৬।২ 
৮৪1৬।৫ 
৯১।২২।৫ 
১০৩1৪।২ 


১১৮১১ 


কাব্যমীমাংসা (অনুবাদ-অংশের পাদটীকা ) 


মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ 


কাব্যদর্শ 
অলোচ্য 
শাবরভাষ্য ২. ১. ৩০ 
প্রাতবাদীকে 

যে ব্যক্তির 

সন্দুষ্ধ 
আলোচিত বা 
ব্যতিরেক মুখে 
যাঁষাবরবংশীয় 
নামধাতৃ পারায়ণ 
কাব্যদর্শ 
জরমঙ্গল 
উলিখিত 
বিষম্ববস্তর 
আনন্দর্ধধনের 


পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ 


কাব্যাদর্শ 
আলোচা 
শাবরভাগ্ত ২. ১. ৩৩ 


প্রতিবাদীকে 


যে ব্যক্তির 
সম্বন্ধ 

বা আলোচিত 
ব্যতিরেকমুখে 
যাযাবরবংশীয় 
নামধাতুপারায়ণ 
কাব্যাদর্শ 
জয়মঙ্গল 
উল্লিখিত 
বিষয়বস্কর 
আনন্দবর্ধনেব 


* ** প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্য। ; দ্বিতীয় সংখ্য। পাদটাকা-সংখ্য। ; তৃতীয় সংখ্যা 


পর্্ক্তি-সংখ্যা । 


গ 


শলাত্₹্ণহ্খশ্জর 


সমাধি-শুণন্ালিন্য2 ও্রসনপরিপক্ভ্িি,মাও ॥ 


ফাযষাবরকবেবাছেো সুনশীনামিব বুভ্তয়হ ॥ 
__-তিতিলকমঞ্জরী 


বসব বল্মীকভবঃ5 কবিঃ প্পুরা। 

তত৪ প্রপেদে ভুরি ভর্তমে্ঈতাস্‌। 

স্থিত পুনখেো ভবসভতিরেখক্া। 

স বততে সম্প্রতি ব্বাজশ্েখরহ ॥ 
__বালরামায়ণ 


রাজশেখর 


সাধারণ পরিচয় 


ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি ও প্রকাশের ধার! নাট্যকার ভবভূতির পর 
হইতেই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়। আসিতেছিল। সাহিত্য-প্রতিতাঁর স্বতঃগ্রকাঁশকে আচ্ছন্ম 
করিয়া ফেলিতেছিল গতানুগতিকতা৷ ও ব্যর্থ অন্কুকরণপ্রিয্কতা । সাহিত্যের শ্োত 
মান্ষের বাস্তব জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! প্রবাহিত হইতেছিল কৃত্রিমতার 
খাঁতে। বৈচিত্র্যের ম্বভাব-সরল গতি পবিভ্যাগ করিয়। সাহিত্যিকগণ অলংকার- 
শাস্ত্ের তথাকথিত নিয়ম-পদ্ধতিকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিতেছিলেন। ভাব 
ও ভাঁষা, বীতি ও পদ্ধতি, বিষয়-বপ্ত ও চরিত্রচিত্রণের মধ্যে না ছিল নৃতনত্ব, না 
ছিল স্বাধীন চিন্তার পরিচয় । সাহিত্যের প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। 
এমন ছুযোগের দিনে আবিভূণ্ত হইলেন যাযাবরীয় রাজশেখর | সংস্কত সাহিত্যের 
উৎসাহী উত্তর-পুরুষের নিকট তিনি একটা বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার স্বাক্ষর 
রাখিয়া গেলেন । 

রাঁজশেখরের নাম ভারতীয় সাহিত্যে হুপরিচিত। তীহাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভা 
ছিল সর্বতোমুখী । তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, সমালোচক ও কবি। তাহার 
রচিত বাল-রামায়ণ, বাঁল-ভারত, বিদ্ধশালভগ্তিক। ও কর্ূর-মঞ্জরীনামক চাঁরিখানি 
নাট্যশ্রেণীর রচনা, “হর-বিলাস"কাব্য, এবং “কাব্যমীমাৎসা, নামে পরিচিত সাহিত্য- 
সমালোচনাক গ্রন্থ সংস্কত-সাহিত্যরসিক সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। “বাল-রামায়ণ-নাটকের (১.২) “বাল-কবি' রাঁজশেখর “কপ্ূর্র-যঞ্জরী? 
রচনার সময় “মহা-কবি” হইতেও উচ্চতর “কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন । 
এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, রাঁজশেখরের সাহিত্যি ক-প্রতিভ! উত্তরোত্বর বিকাশের 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল । বাঁজশেখরের আবির্াবের পূর্বযুগে ভারতীয় সাহিত্য জরা, 
জড়তা ও অভ্যাসের নীগপাশে বদ্ধ হইয়! মুহমান হইয়া পড়িতেছিল। রাঁজশেখরের 
প্রতিভা-স্পর্শে মৃতপ্রায় সাহিত্য ও সাহিত্যিক আলোঁচন! নবীনতার স্থ্ধারসে পুনজ্জীবন 
লাভ করিল-_আঁপাততঃ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাঁভ করিল। সংস্কৃতের সঙ্গে 
প্রারৃতকে সমান মর্ধাদা দান করিয়া রাজশেখর সংস্কৃতির গতিপথকেই' সমৃদ্ধ ও 
সাবলীল করিয়া দিলেন । গতাঙগগতিকতা, অন্ুকরণ-প্রিয়ত। ও কৃত্রিমতারে বর্জন 


র্‌ বরাজশেখর 


করিয়া স্বতাবসিদ্ধ গতি ও বিবর্তনকেই তিনি স্বীকার করিলেন ভাষার ক্ষেত্রে। 
আঞ্চলিক ভাষা যে প্রাকৃত, তাহার প্রতি তাহার ছিল অপরিসীম সহানুভূতি । 
হস্কৃত সংলাপের সহিত আঞ্চলিক প্রাকৃত-ভাঁষার যথাযোগ্য সংমিশ্রণ করিয়। 
কালিদাসপ্রভৃতি নাট্যকারগণ নাট্য-সাহিত্যকে সমাঁজ ও লৌকিক-জীবনের সহিত 
অবিচ্ছেদ্ত সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর কালক্রমে আঞ্চলিক ভাষাগুলি 
াঁব-প্রকাশের বাহন হিসাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শতাব্দীর পর শতাঁবী অতিবাহিত 
হইল। ভাষার মধ্যেও কত পরিবর্তন ও পরিবধ'ন ঘটিল। কিন্তু সাহিত্যিকগণ 
সে বিষয়ে তেমন অবহিত হইলেন না । ফলে সাহিত্য গতাহ্ুপতিকতার আবর্জনার 
তুপে আচ্ছাদিত হইল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে মৃত্যুর পদ-সধ্চাবণের লক্ষণ দেখ। দিল। 
রাজশেখরের লেখনী সাহিত্যকে বক্ষা করিল এই আসন্ন বিপর্তির কবল হইতে । 
তিনি নাট্য-সাহিত্যকে নব-কলেবর দান করিলেন-__-এই নব-কলেবর হইল সাহিত্যে 
যুগোপযোগী আঞ্চলিক প্রাকৃতভাষার প্রয়োগ, স্বীকৃতি ও যথোপযুক্ত মধাদ।-দাঁন। 
ইহা! কি কম দুঃসাহস ও দুরদধিতার পরিচয় ? 
কেবল মাত্র সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-আলোচনার প্রসঙ্গেও বাজশেখর 
ছিলেন এক নবীন পথের পথিক । আজি পর্যন্ত সাহিত্য-আলোচনা-যূলক যত 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাঁর প্রায় সকলগুলিরই আলোচ্য 
বিষয় গতান্গতিক ছকে বাঁধা । এ আলোচ্য বিষয়গুলি প্রকারান্তরে শব্দ 
বা অর্থের দার্শনিক আলোচনা । কাব্যে ব। সাহিত্যে শব প্রধান, না, অর্থ 
প্রধান, না, শব্দার্থ উভয়েই সমভাবে প্রধান; কাব্যের আত্মস্থানীয় বিষয় কি বস্ত, 
অলংকার, রচনা-বীতি, ধ্বনি বা রস ব। অন্য কিছু-_এই জাতীয় বহু প্রশ্নের আলোঁচন। 
ও প্রতি-আলোচনাঁয় সাছিত্য-বিষয়ক আলোচনা সমাকীণ হইয়। উঠিয়াছিল। এই 
প্রকার আলোচন। সাহিত্যিক পণ্ডিতগণের দৃষ্টি ও মনন-শক্তিকে এমন ভাবে অধিকার 
করিয়াছিল যে, শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়া তথাকথিত আলোচনা বিভিন্ন 
সম্প্রদায়েরও স্থষ্টি করিয়াছিল-- যেমন (১) অলংকার-সম্প্রদায় (২) রীতি-সম্প্রদায় 
(৩) বক্রোক্কি-সম্প্রদায় (৪) ধ্বনি-সম্প্রদায় (৫) রস-সন্প্রদায়। কিন্ত এই আলোচনার 
মধ্যে সাধারণ কাব্যঁমোদী মানুষের মন তৃপ্তি লাভ করিল ন।। কাব্য সম্বন্ধে 
সাধারণ পাঠকের মনে এমন কতকগুলি প্রশ্ন ও কৌতুহল নীড় বাঁধিতে লাগিল, যাহার 
উত্তর বা সমাধান উল্লিখিত সম্প্রদায়-সমূহের কোনও আলোচনায়ই তেমন মিজিল 
না। রাঁজশেখরের সমালোচনার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকগণের সেই বহু-প্রত্যাশিত 
এবং দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত অতুষ্থ বাসন! চরিতার্থ করিল। কবি কোন্‌ শক্কি ও উপাদান 


বাজশেখর ৬ 


লইয়া কাব্য রচন। করেন, কবির পালনীয় বিধি-নিষেধ কি, কবির ইষ্লাভের উপায় 
কি, কবির বিপদের সম্ভাবনা! কোথায়-_-এমন জ্ন-প্রিয় অথচ কাব্য-আলোচনার 
নিগুঢ় তথ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ আলোচন। লইয়। রাঁজশেখর রচন। করিয়াছিলেন কাব্য- 
বিচার-গ্রন্থ । তাই পাপ্ডিত্য, প্রতিভ। ও ওচিত্যবোধে সমৃদ্ধ রাজ্বশেখরের কীত্িদীপ- 
শিখ। আজিও ভারতীয় সারম্বত-মন্দিরে অক্লান ও অনির্বাণ জ্যোতি বিকীর্ণ কিয় 
চলিয়াছে। কালের অভিঘাতে তাহা এতটকুও কম্পিত হয় নাই। 


রাজশেখর-বিষয়ক আলোচনা-সাহিত্য 


রাজশেখরের জীবন-চরিত, আবিভাঁব-কাল ও রচনাবলী-সম্পর্কে অনেক জ্ঞানী 
ও গুণী মনীষী আলোচন। করিয়াছেন । তাহাঁদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
কর। গেল-__ 

(১) ভি. এস্‌. আপ্তে-রচিত প্রবন্ধ _বাঁজশেখরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী ( পুণ! 
হইতে ১৮৮৬ খুষ্টাবে প্রকাশিত )1 

(২) এফ. কিল্হর্ণ-রচিত প্রবন্ধ (এপিগ্রাফিয়া ইপ্ডিকা, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠ! ১৬২-১৭৯)। 

(৩) জে এফ. ফ্রিট-রচিত প্রবন্ধ (ইওিয়ান আযার্টিকুয়ারী পত্রিকা, যোঁড়শ খণ্ড, 
পু্ট| ১৭৫-১৭৮ |) 

(৪) স্টেন কোনো সম্পাদিত “কর্পুব-মঞ্জবী'-সংগ্করণের পৃষ্ঠ। ১৭৭-১৮৬। 

(৫) গাইকোয়াড় ওরেয়েপ্টাল সিরীজে প্রকাশিত সি. ডি. দালাল-কতৃ ক 
সম্পাদিত “কাব্য-মীমাংসা'র ভূমিক1। 

(৬) শ্রীস্থশীলকুমার দে-গ্রণীত পসংস্কত-পোঁয়েটিক্স গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, 
পৃষ্ঠ ১২২-১২৮। | 

(৭) শ্রীমনোমোহন ঘোঁষধ-কতৃক সম্পাদিত “কর্পূুর-মঞ্জরী” গ্রন্থের ভূমিকা, 
পৃষ্টা ৬৫-৭২ । 

(৮) শ্রীযুত দে এবং দাঁনপ্রপ্ত-কতৃক সম্পাদিত “সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠ। ৪৫৩-৪৬১। 

(৯) কলিকাত। হইতে প্রকাশিত জীবানন্দ বিগ্ভাদাগর-কর্তৃক সম্পাদিত “কর্প,ব- 
মঞ্জরী"র সংস্করণ। 

(১০) পাঠক স্থতি-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত ভি. ভি. মিরাশীর 'রাজশেখধ*প্রবন্ধ 1 

(১১১ শ্রীমধুস্দন শাস্টি-কৃত “মধু্থদনী'-বিবৃতি সহ “কাব্য-মীমাংসা/-গ্রন্থের সংস্কৃত 
সংস্করণ। 


৪ 


বাজশেখর 


(১২) কাশীর গোবিন্দদেব-শাস্ত্ি-সম্পাদিত 'বাল-রামায়ণ”-গ্রস্থ | 

(১৩) কলিকাতার জীবানন্দ বিষ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত “বালরামায়ণ'গ্রন্থ। 

€১৪) স্ট্াঁসবুর্গ, জার্মানী হইতে শ্রী সি. ক্যাপেলার-কতৃক সম্পাদিত “বাল- 
ভারত, -গ্রন্থ । 

(১৫) নির্ণয়মাগর প্রেস হইতে প্রকাঁশিত 'বাল-ভারত”-গ্রস্থ । 

(১৬) নির্য়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত “কর্প,রমঞ্জরী” গ্রন্থ । 

(১৭) নারায়ণ দীক্ষিতের টাকাসহ বি আর আর্তে-কতৃক সম্পাদিত বিদ্বশ।ল- 
তগ্িকা-গ্রন্থ । 

(১৮) বিদ্বশালভঞ্তিকাঁর এল্‌. এইচ. গ্রে-কৃত হংবাজী অনুবাদ (জে. এ. ও. 

এস. পত্রিকার সপ্তবিংশ খণ্ড পূ: ১-৭১. ) 

(১৯) কীথ-প্রণীত “সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস; পৃঃ ৩৫০ 

(২০) সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাঁস-মূলক গ্রন্থ-সমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলি। 

(২১) জ্যোতিরিন্্রনীথ ঠাকুর কতৃ ক-অনূদিত “কর্প,র-মগ্তরীঃপ্রভৃতি নাট্যগ্রন্ত। 

(২২) পণ্তিত কেদারনাথ শর্স। সারম্বত-কতৃকি অনুদিত “কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের 


হিন্দীসংস্করণ। 


| (২৩) নাদিনে শ্চৌপাক ও লুই রেণো-কতৃকি-অনূদিত “কাব্যমীমাংসা” গ্রন্থের 


ফরাসী সংকরণ। 
বংশ-পরিচয় 


“কাব্য-মীমাংস।*গ্রস্থে রাজশেখর নিজের পরিচয় দিয়াছেন “যাঁষাঁবরীয়”৯ অর্থাৎ 


যাষাবর-বংশজাত। তাহার অনুগামী লেখকগোষ্ঠীর নিকট তিনি “যাঁষাঁবর'নামেই 
বেশি পরিচিত। ধনপাল তাহার “তিলকমর্জরী'র অবততরণিকা-কবিতাঁয় রাজশেখরকে 
বলিয়াছেন 'যাঁযাবর*-কবি। আবার, “উদয়-হশারী, ব্রচয়িত! সৌড ডল তাহাকে 
বলিয়াছেন “যাষাবর*। রাঁজশেখরের নিজস্ব নাট্য গ্রন্থগুলি হইতেও তাহার বংশের 


১ প্যাাবরীয়ঃ সংক্ষিপ্য মুনীনাং মতবিস্তরম্‌।”-_কাব্যমীমাংসা ২. ১. ১১. 
"পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা” ইতি যাধাবরীয্নঃ--কাব্যমীম।ংস ৪. ১. ১৪. 


২ সমাধিগুণশানিন্ঠঃ প্রসন্নপরিপক্তি মাঃ 


'যাযাবর'কবের্বাচে। মুনীনামিব বৃত্তয়ঃ 1--তিলকমঞ্জরী ৩৩. 


৩ যাঁধাবরঃ প্রাজ্জবরো গুণজ্ৈষাশংসিতঃ সুরিসমাজবর্ষেঃ। 


নৃতাত্যুদারং ভশিতে বস্তা! নটীব ঘন্তোঢ্রসা পদ প্রাঃ 
-উদয়হন্নরী উচ্ছ্বাস ৮. 


বাজশেখর ৫ 


কিছু কিছু পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। তিনি আপন প্রখ্যাত বংশের গৌরব ও 
সাহিত্যরমিক পূর্বপুরুষদিগের কৃতিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করিতেন । “বাল-রামায়ণ- 
নাটকে (১. ১৩) নিজের যাধাবর-বংশের কৌলীন্ত ও আভিজাত্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি 
লিখিয়াছেন -- 

স মূর্তো যত্রাসীদ্‌ গুণগণ ইবাঁকাঁলজলদঃ 

স্থরানন্দঃ সোহপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা। 
ন চান্তে গণ্যন্তে তরলকবিরাজ প্রভৃতয়ে। 
মহাঁভাগন্তক্িরয়মজনি যাযাঁবরকুলে ॥ 


রাজশেখরের যাষাঁবর-বংশ প্রখ্যাত পণ্ডিতের বংশ । অকাঁলজলদ, স্ুরানন্দ, 
তরল, কবিরাঁজপ্রভৃতি মনীষীর জন্ম যে বংশে, তিনি সেই বংশের লোক । তাহার 
বংশ-গরিম। ছিল যথেষ্ট । সত্যই তাহার প্রপিতাঁমহ অকাঁলজলদ* কবিখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন ; তিনি রচনা করিতেন অনবদ্য কবিতা; তাই “কাদন্বরীরাম* স্বীয় 
নাটকে অকালজলদের কবিতা অপহরণ করিয়াছিলেন । হ্থরানন্দ ছিলেন চেদরি- 
রাঁজের* সভাঁকবি ; কাব্য-মীমাংসায় উদ্ধত অভিমত হইতে বোঝ! খায় যে, স্ুরানন্দ 
সাহিত্য-সমীলোচন। অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ রচন] করিয়াছিলেন । তরলের কবিত্ব 
শক্তিও কম ছিল না। কবিরাজ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যাঁয় নাই। রাঁজ- 
শেখরের পিতাঁর« নাঁম মহামন্ত্রী ছুদুকি (বা ছুহিক ), আর মাতার নাম শীলবতী | 


১ অকালজলদেলো।; স| হাছ্া। বচনচন্ত্রিক|। 
নিত্যং কবিচকোরৈধা। পীয়তে ন হীয়তে ॥ (হুক্তিযুক্ত!বলী ) 
“কবিরপ চকো রবৃদ্দ অকালজলদরূপ চক্রের হৃদয়ংরণ বচন-চল্্রকিরণ নিত্য নিয়ত পানই করিয় 
চলিয়াছেন, পরিজ্যাগ করেন নাই কখনও ।” 
২ অকাগজলদগ্লোকৈ শ্ত্রমাত্বকৃতৈরিব | 
জাতঃ কাদম্বয়ীরামে। নাটকে প্রবর; কবি: ॥ (নুক্তিমুক্তাবলা ) 
৩ নদীনাং মেকলমুতা নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ | 
কৰীনাং চ স্থরীনন্গশ্চেদিমগ্ুলমণ্ডনম্‌ ॥ (নুক্িমুক্তীবলী ) 
৪ যাঙাবরকুলশ্রেণেহারযষ্টেশ্চ মণ্ডনম্‌। 
' হুবর্ণবর্ণর চিরঘ্ভরলন্ত রলে। খ1॥ নুক্তিমুক্তাবলী ) 
দৌছুকিঃ শীলবতী হুনুরপাধ্যায় প্রীরাজশেখর ইত্যপযাপ্তং বহুমানেন (বালরামায়ণ,১) 


রাজশেখরের জাতি 


'যাযাবর'-বংশে রাজশেখরের জন্ম ॥ ইহা হইতে সাধারণতঃ বেঝা! যাঁয় না যে, তিনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ব। ক্ষত্রিয় ছিলেন । তবে রাজ! মহেন্দত্রপালের উপাধ্যায় রাজশেখরের 
্রাহ্মণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কারণ, মন্থদংহিতা বলেন,_“যোহ্ধ্যাপয়তি বৃত্যর্থমূ- 
পাধ্যায়ঃ স উচ্যতে” ; আর, অধ্যাঁপন মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণের জীবিক।-সংগ্রহের শান্ত্রসম্মত 
ব্যবস্থা । আবার, চৌহাঁণ-কুলজাতা১ অবস্তিস্বন্দরী ছিলেন তাহার স্ত্রী; ইহা হইতে 
অনেকে হয়ত বা মনে করিতে পারেন যে, বাজশেখর ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় । কিন্ত, 
অসবর্ণ-বিবাহক্রমে ব্রাক্মণের ক্ষত্রিয়-জাতীয়া স্ত্রী থাক! অশাস্বীয় ব্যবহার ছিল না। 
যাজ্ঞবন্ধ্স্থৃতি (১. ৩. ৫৩. ) বলেন-__ 

তিজে। বর্ণানুপূর্রেণ দে ততৈকা যথা ক্রমমূ । 
্রাহ্মণক্ষত্তিয়বিশাং তাঁধ। স্ব। শুত্র জন্মনঃ ॥ 

এই বচনের ব্যাখ্যাকালে মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,_ 

“বর্ণক্রমেণ ত্রাহ্মণস্ত তিশ্রে। ভাধাঃ। ক্ষত্রিয়স্ত দ্বে। বৈশ্যন্তৈকা। শূত্রন্ত তু 
স্বৈব ভাঁখা ভবতি। বর্ণ পুনঃ সর্বেষাঁৎ মুখ্য স্থিতৈব। পূ্বস্তাঃ পূর্বস্তা অভাবে 
উত্তরোত্তর ভবতি |” 

অর্থাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণ মুখ্যতঃ সবর্ণা কন্। বিবাহ করিবেন। তবে 
সবর্ণা। কন্যার অভাবে ত্রান্মণ-বর ক্ষত্রিয়, তদতাঁবে বৈশ্ঠ। কন্যা বিবাহ করিবেন; 
ক্ষত্রিয়-বর অনুরূপভাবে বৈশ্ঠা-কন্ত। বিবাহ করিতে পারেন ; বৈশ্য-বরের বৈশ্ঠ-জাতীয়। 
কন্যাই বিবাহযোগ্য।; শুদ্রবরের শুদ্রা-মীত্র বিবাহ-যোগ্য।। 

অতএব, ক্ষত্রিয়া-জীতীয়। অবস্তি-সুন্দরীকে বিবাহ করিলেও, রাঁজশেখরের ব্রাঙ্ষণ- 
জাতিত্ব অপ্রমাঁণিত হইতে পারে ন1। 

কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা কর! দরকাঁর। 
বীজশেখর বাঁল-রামায়ণ নাটকের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন _ 

“অয়মজনি যাঁধাবরকুলে” ; “উপাধ্যায়ো যাঁষাবরীয়ঃ শ্রীরাজশেখরঃ১ | 
কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে একমাত্র প্রথম অধ্যায় ভিন্ন প্রায় সকল স্থলেই রাঁজশেখর 
নিজস্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন “ইতি যাযাঁবরীয়ঃ | কাব্যমীমাংপার 


১ চাহআণকুলমোলিমালিঅ! রাঅসেহরক ইন্দগ্রেহিণী । 
ভন্ত ণো৷ কইমবন্দিনুঙ্গরী সা! পউগ্রযিদুমেজমিচ্ছই ॥ ( কপুর-মপ্ররী, ১. ১১) 


বাজশেধর এ 


গাইকোফাউ-সংস্করণে “যাঁষাবরীক়ঃপদের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে-_প্যাধাবর- 
কুলোতৎপন্নঃ? | | 
'যাঁধাবর'-শবের প্ররুতি-প্রতায়গত অর্থ হইতেছে . পুনঃ পুনঃ গমনশীল”। 
'শব্দকল্পদ্রম-লেখক “যাষাবর'শবের ব্যখ্যা করিয়াছেন “পুনঃপুরতিশয়েন বা যাতি 
দেশাদ্‌ দেশান্তরং গচ্ছতীতি।” “বাংলাভাষার অভিধাঁন”-লেখক শ্রীজানেন্রমোহন 
দাস শব্দকল্পদ্রম-গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যাপ্যাঁটিকেই বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন,__. 
“যাবাবর-_যাহাদের নিয়মিত বাসস্থান নাই, সপরিবারে দেশে দেশে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বহুদিন থাকে ন11” 
উপরস্ত, প্রাচীনভারত ও মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোঁচন। 
করিলেও দেখ] যাঁয় যে, বন্ৃশ্রেণীর যাযাবর (ভ্রাম্যমান ) জাতি মধা এশিয়ায় ছিল 
এবং কালক্রমে সেইনকল জাতি ভারততূমিতে অঙ্ক প্রবি& হ্ইয়াছিল। তাহার! 
যাঁধাবর-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া এই ভারতবর্ষে শক্তিশালী বাজ্যও স্থাপন 
 কৰিয়াছিল। (ইতিহাসবিদ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাহার “ভাবত ও 
মধ্য এশিয়া” নামক ইংরাজী গ্রন্থে এই বিষে সবিশেষ আলোচন। কৰিয়াছেন । ) 
মোটের উপর, যাঁযাঁবর বলিতে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও সমাজবহিভূ্ত একটি বৈদেশিক 
জাতির কথা মনে হওয়াই শ্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাঁজব্যবস্থা অতি প্রাঁচীন- 
কাল হইতেই এমনভাবে গড়িয়। উঠিয়াছে যে, ভারতভূমিতে সমাগত বৈদেশিক প্রায় 
সকল জাতিই ভারতীয় সমাঁজদেহে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়! গিয়াছে । এই সামাজিক 
স্া্সীকরণের এতিহাসিক সত্যটিকেই সত্যত্র্া রবীন্দ্রনাথ কবির ভাষায় বলিয়াছেন-__ 
রণধাঁর! বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে 
ভেদি মরূুপথ গিরিপর্বত যাঁরা এসেছিল সবে 
তার। মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দুর _ 
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র স্বর । 
-- ভারততীর্থ কবিতা! 
এই এতিহাসিক প্রসঙ্গটি অধ্যাপক ডক্টর স্থধাকব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা 
“ভারতবর্ষে শকজাতি'নাঁমক ইংরাজী গ্রন্থে বিস্ত তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 
হয়তে! বহুকালিপূর্বে যাঁষাবরগণ ব্রাঙ্মণ্যধর্মের ছারা অনিয়ন্ত্রিত স্থিতিহীন এক 
বিদেশাগত জাতি ছিলেন ; কিন্তু উচ্ছৃসিত 'প্রাণবেগে স্পন্দমান গতিধর্মী প্রাচীন 
ভারতবধীয় সমাজে তাঁহাঁদিগের সেই অপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক অবস্থা এতি প্রাচীন 
কালেই দুর হইয়া গিয়াছিল। 


৮ রাজশেখর 


কারণ, ষজুর্বেদের ন্যায় প্রাচীন-গ্রন্থেও “যাঁধীবর*+শবের প্রয়োগ আছে । তৈত্তিরীয় 
সংহিতা! (৫. ২. ১. ৭) বলিয়াছেন-_ 
“তস্মাদ্‌ যাথাঁবরঃ ক্ষেম্যস্তেশে তম্মাদ্‌ যাঁধাবরঃ বিলিন 
যজুর্বেদের কাঠক-সংহিতায়ও এই বাণীটি পাওয়! যায়। (কাঠক ১৯. ১২) 
ভট্টভাঙ্কর এই অংশের ভাঁঙ্তে লিখিয়াছেন__ 
“ম্মাৎ যাঁষাবরঃ যানশীলঃ যজমানঃ.-* 
ইহ। হইতে বোঝা যায় যে, উক্ত সংহিতাঁর যুগেই যাষাঁবরগণ গমনশীল অর্থাৎ 
স্থিতিহীন হইলেও যাগ-যজ্জের অধিকারে অধিকারী হইয়। গিয়াছেন। 
ইহার পর মহাভারতের যুগে “যাযাবর'গণ শ্রেষ্ঠ খষিগণে পরিণত হইয়াঁছেন। 
শীস্তিপর্বে মহাভারতকার বলিয়াছেন__ 
“তাত প্রত্যক্ষধর্মীণস্তথ! যাযাবর গণাঃ” (মহাভারত ১২. ২৪৩. ১৭) 
“এই যাঁধাঁবরশ্রেণীর খধিগণের নিকট ধর্ম ও ধর্মকর্মজনিত পবিত্রতা মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে ।, 
আবার, আদিপর্বে জরতকারু-মুনির পরিচয় প্রসঙ্ষে উক্ত হইয়াছে__ 
“জরৎ্কাঁরুরিতি খ্যাত উধ্ব রেত। মহাতপাঃ। 
যামাবরাণাঁং 'প্রবরো। ধর্মজ্ঞঃ সংশিতব্রতঃ ॥ “( মহাভারত ১ ১৩. ২১.) 
'যাযাবরশ্রেণীর ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞানী ব্রতধারী জিতেন্দ্রিয় মহাঁতপ্বী 
জরৎকারু-নামে খ্যাত এক মুনি আছেন ।, 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকাঁর নীলকণ ভরদ্বাজের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন__ 
“তথা চ ভরদ্বাজঃ__-'যাধাবরা নাম ত্রাঙ্মণাঃ আসংস্তেহদ্ধমাপায়াগ্রিহো ত্রমজুহবন্, 
ইতি ।” 
অর্থাৎ, ভরদ্বাজ বলেন যে, যাযাবরগণ ছিলেন ত্রক্ষণ; তাহার অদ্ধমাস ব্যাপির। 
অগ্রিহোত্র হোম করিতেন । 
মহাভারতের মৃলশ্লোক এবং ভরদ্বাজের বচন হইতে জান যায় যে, যাযাঁবরনামক 
একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণসন্প্রদায় মহাভারতের যুগেই ব্রাহ্মণ্যসমাজে খ্যাতি ও 
বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াঁছিলেন । 
নীলকঠ আরও লিখিয়াছেন,__- 
“যাষাবরাণাম্*"" গৃহস্থানাম্‌। যেত্যোহয়ং পক্ষহোমমন্ত্রদায়ঃ প্রবৃত্ত: |" 
অর্থাৎ যাঁধাবরেরা পক্ষকাঁলবাপী হোম সম্পাদনকারী গৃহস্থবিশেষ। তীহার। 
পক্ষহোঁম-সন্প্রদাঁয়ের প্রবর্তক । 


বাজশেখর ৯ 


মহাভারতের যুগে যাষাববগণের ত্রাঙ্গণত্ব লাঁভ ঘটিয়। গিক্ষাছে এবং তাহার! 
সম্প্রদায় প্রবর্তক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপরবর্তা পৌবাণিক 
যুগে যাধাবরগণ একশ্রেণীর গৃহী হইয়। বান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
মার্কত্েয় পুরাণ বলিয়াছেন,_- 

“তক্ষং চরেদ্‌ গৃহস্থ যাঁধাঁবরগৃহেষু চ।” (মার্কগেয়-পুবাণ ৪১. ৮.) 
গৃহী হইলেও তাহাদ্দিগের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও জীবিকার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ছিল 
বহুল পরিমাণে । তাই শ্রীমন্তাগবতে ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা জীবিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে-__ 

“বার্তা বিচিত্রা শালীনষাঁযাবরশিলোগ্ছনম্‌ । 
বিপ্রবৃত্তিশ্তুধেম্রিং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তর1 ৮ (শ্রীমন্তাগবত ৭. ১১. ১৬) 
শ্রীধরন্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্য। লিখিয়াছেন__- 

“বিপ্রল্য মুখানুকল্পভেদেন বুত্যন্তরাণ্যাহু: বার্তা ইত্যাদিকম্‌। বার্ত। বিচিত্রা 
কৃষ্যাদিরূপ। | শালীনং ধাঈট1ং বিনৈব প্রাপ্ধমযাঁচিতম্‌ | ষাধাবরং প্রতাহত ধান্যযাঁচ এ | 
শিলং শাঁলিক্ষেত্রাদৌ স্বামিতাক্তকণীশোপা দাঁনম্‌ । উদ্চনমাঁপণাঁদিপতিতকণোপাদানম্‌।, 

অর্থাৎ, ভাগবতকাঁর ব্রাহ্মণের মুখ্য-গোৌণভেদে অন্য জীবিকার কথা বলিতেছেন । 
ব্রাহ্মণের জীবিক। চারিপ্রকাঁর--(১) বার্ত।_-রুষিপ্রভৃতি (২) শালীন--লোকসমাজে 
নিন্দিত ন। হইয়। ধৃষ্টতা প্রকাশ ন। করিয়া অযাচিত প্রাপ্তি (৩) যাষাঁবর--কোনও 
সঞ্চয়ের প্রতাঁশ। না বাখিয্। যতটুকু প্রয়োজন প্রতিদিন ততটুকু ধান্যযাচ ঞ1 (৪) 
শিলোগ্চন--শালিপ্রভৃতি শশ্যক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত শশ্যমগ্ডরী আহরণ এবং 
পণ্যশাঁলাঁয় গৃহতলে পতিত শশ্যকণাঁসংগ্রহ । 

এই চারিপ্রকাঁর জীবিকাঁর মধ্যে বার্তা অপেক্ষা শালীন, শালীন অপেক্ষা যাযাবর 
এবং যাযাবর অপেক্ষা শিলোগ্ন প্রশংসনীয় । ব্রাহ্মণের যাঁজন-অধ্যাঁপন-প্রতিগ্রহব'প 
যে তিনটি জীবিকার কথা বেশি প্রচলিত, তাহা অপেক্ষাও উল্লিখিত চাবিটি বৃত্তি 
উতকুষ্ট। 

উল্লিখিত প্রমাঁণ ও আলোচনার দ্বার! বোঝা যায় ষে, কালক্রমে যাঁধাবর-ত্রান্ষণগণ 
সমাঁজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিক1র করিয়াছিলেন । 

সাহিত্য মানুষের সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি । তাই মহাঁকাব্যের যুগে সমাজে 
লব্বপ্রতিষ্ঠ যাঁাবরগণও ভাট্টকাঁব্যের মহাঁকবির লেখনীম্পর্শে মন্র হইয়। 
রহিয়াছেন। ভাষ্টকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মুনিবর বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে মুনিদিগের 


০ মাজশেছর 


জাশ্রষের দ্দিকে লইয়। যাইতেছিলেন । পথথপ্রাঁন্তে ফল-পুম্পের অর্থ্য হ্তে লইয়। ধাহার 
জীরামচন্জ্ুকে 'অভ্যর্থন] জ্ঞাপন কতিলেন, মহাকবি তাঁহাঁদিগের বর্ণন। দিয়াছেন-- 

“যাযাঁবরাঃ পুষ্পফলেন চান্ঠে প্রানিচু রিচ! জগদর্নীয়ম্” ( ভট্টিকাব্য ২. ২০) 
জয়মঙ্গল টীক1 করিয়াছেন-_ 

“অন্যে মুনয়ে। যাঁধাবরা একত্রানিয়তনিলয়া১--******* র্‌ 
চীঙ্কাকাঁর ভবন্তয্লিক লিখিয়াছেন-__ 

“অন্যে মুনয়: পুষ্পফলেন প্রানিচ্‌?, যাখাঁধরাঁঃ সন্তো নানাবনভ্রমণশীলা3-.....  *". 

অত্যর্থজ্ঞানশীল। ইত্যর্থঃ।, 
মল্লিনাথ ছাঁড়। অন্য সকল টাকাঁকাঁয় প্রা একই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তবে 
ভরতমল্লিক একটু 'অভিবিস্ত অর্থ যোগ কবিয়াছেন,_-“অতিশঙ্ষজ্ঞানীত্যাঁসশীল? | 
কিন্তু মল্লিনাথ বলিয়াছেন-_ 

“অন্ত যাঁধাবরাঃ শিলোকঞ্ছযাভ্রজীবিনঃ গৃহস্থবিশেষাঁঃ” 

অর্থাৎ গ্রকশ্রেণীষ গুহুস্থ, যাহারা শিলোগ্ু-জীবিকাদ্বার৷ জীবন খারণ কবেন । 
( “শিলো&” উপবে ব্যাখ্যাতি হইয়াছে )। এই মাঁধাবরগণ একদিনেরও অঞ্চয় রাখিভেন 
না, অধ্যাত্মজগাত্ে ঘ। ভপণ্যার ক্ষেত্রে তীহারা এমনই অগ্রলর ছিলেন । 

কালাক্মুক্রমিক ধারা অন্ুনরণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নিদিষ্টবাসগৃহন্থীন 
আনাবনভ্রমণশীল যাঁধাবরগশ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জীবিক। অবলম্বন করিয়। গৃহস্থে পরিণত 
হইয়াছিলেন ও ব্রান্মগ্যসমাজে বরণীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন । ত্তাঁই, 
পর্নরভাঁকাঁলের অস্ভিধান্িসমূহে 'যাঁযাবর'-শব্দের একটি অর্থ লিখিত হইয়াছে 
ব্রাহ্মণ, | (দ্রষ্টব্য শব্কল্পদ্রম ) 

'্মদ্তএব, ঘাযাবক্বংশের রাকজশেখরের ত্রাহ্গণত্ব লম্ন্ধে সন্দেহ পোষণ কবিবার 
কোনও হেতু নাই ॥ 

কাধ্যমীমাংসা গ্রন্থের অধুক্দনী-বিবৃত্তিতে রিবৃতিকাঁর শ্রীমধুস্থদনশাস্ত্রী “যাঁযাবরীয়:, 
শবের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 

“হানাব্িরীয়ঃ যাযাবর গৌত্রপ্রবর্তকম্ত কম্যচিৎ্ মহাপুরুষন্ত অপত্যাম্‌।৮ 

অর্থাৎ, যাযাবরীয় রাজশেখর যাঁধাবর-গৌত্রপ্রবর্তক কোনও মহাঁপুরুষের বংশধর । 

এই বিকৃতির ভূমিকায় ( গৃষ্ঠ। ১৫) তিনি আবার লিখিয়াছেন__ 

“ত এর হি খষয়ো। যাঁযাঁবরা য়েন নিয়তমেকত্রস্থাস্মিনঃ | হে চ প্রায়শো আন্ষবাও। 
অথ চ তত্বংস্ন্বাদমং রাজশেখরোহপি ত্রান্ধণ এব |” 

অর্থাৎ, সেই সকল খধিরাই যাযাবর, ধাঁহাঁরা নিয়ত একস্থানে বাস করেন লা। 


রাজশেখর ৯১ 


তাহারা প্রায়ই জাতিতে ব্রাঙ্গণ। অতএব সেই বংশজাতি বিয়া রাজশেখবও 
জাতিতে ক্রাঙ্ধণ। 

বর্তমান ক্রাঙ্ষণগণ যেরূপ ভরহাজ, শাগ্ডিল্যপ্রভৃতি গোত্রনাষে পবিচিত, 
রাজশেধরেরগ সেইরূপ গোত্র-নামপরিচয় হুইল যাঁধাবর। তিনি যাযাববীফ বা 
যাঁধাবরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । 


ধর্মবিশ্বাস 


“হুর্বিলাস”-মহাকাব্যের রচয্রিভা রাজশেখরকফে একনিষ্ঠ শৈব-সম্প্রদ্দায়ী মনে করাঁই 
সম্ভবপর ; কিন্ত “কাব্য-মীমাংসা”-গ্রন্থে+ বিভিন্ন শ্রেণীর নায়কের উদ্দাহরণ দিতে 
গিয়। তিনি ভগবান্‌ বিষ্ণুর মাহাত্মা-জ্ঞাপক যে সকল স্তোত্র উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা 
হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাঁরে ষে, তিনি বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, 
ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাই 
হরবিলাপ-কাঁব্যের মঙ্গলাচরণ কবিতায় তিনি 'ব্রিমৃতি-র নিকট মঙ্গল কামনা 
করিয়াছেন । সোমদেব-রচিত “যশস্তিলক-নামক* চম্পৃ-কাব্য হইতে জান। যায় যে, 
প্রয়োজন-বোধে রাঁজশেখর জিনগণের প্রশংসা করিতেও ইতত্ততঃ বোধ করিতেন ন1। 

কাব্া-মীমাংসার অষ্টম অধ্যায়ে রাজশেখর কাব্যের বিষয়-বস্তর উৎস সন্ধান 
করিয়াছেন । এই বিস্তত আলোচনায় ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সত 
তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রত্যেকটিতে ভাহার গভীর জানের প্রমাণ পাওয়া 
ষায়। এই আলোচন৷ হইতে আরও জানা যায় যে, বাজশেখরের “ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
ও ঈশ্বরকর্তৃক জগৎস্থ্টি,-বিষয়ক অভিমত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূছের স্থদূঢ যুক্কি ও ভিতির 
উপর স্বপ্রতিষ্তিত-_ 

(১) গে'তিম-প্রণীত স্থায়স্থত্র (৪.১.১৯-২১) 

(২) উল্লিখিত স্ত্র অবলম্বনে উদ্যোতকারকৃত ন্তায়বার্ডিক, জয়ম্তত্টকূত ম্ঠায়- 

মঞ্জরী ( পৃঃ ১৯০-২০৪ ) ও কণাদস্ুত্র সম্বন্ধে প্রশস্তপাদভাঙ্ক (পূ ৪৮-৪৯ )। 
বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ সেই ঈশ্বর কোন্‌ উপাদান-সমূহ দিয়া জগত স্যি 
করেন % ঈশ্বর লোকোত্তর এশ্বর্ধবলে জগৎ হষ্টি করেন। রাজশেখর এই সিদ্ধান্তের 
মতানুবতাঁ। ঈশ্বরের এর প্রসঙ্গে উদয়নাচার্ষের কুম্থমাঞ্লি-গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকের 
ব্ধমান-ধৃত কথাগুলি স্মরণীয়__ 


১ নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নাঁয়কেয় উদাহরণ-মুলক উদ্কতিসমু। 
২. *** রাঁজশেখরাদিমহাকবিকাবোযু-"'তদ্ধিষয়। মহতী প্রসিদ্ধি:। চতুর্থ আশ্খাস, ছিতীয়ভাগ পৃ। ১১৩ 


১২ রাজশেখর 


সর্বজ্ঞতা তৃষিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ | 
অনস্তশক্তিশ্চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ 
পর্ব বিষয়ে জ্ঞান, তৃষ্ধি, অনাদিবুদ্ধি, স্বাধীনত1, নিত্য শক্তিমত্তা ও অনন্ত 
ইয়তাহীন শক্তি__এই ছয়টিকে শাস্্রজ্ঞগণ বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন।, 


পত্বী অবস্তিস্থন্দরী 


রাজশেখর-পত্বী অবস্তিক্থন্দরী একজন প্রতিভাবতী মহিল। ছিলেন। তিনি 
ছিলেন চৌহাণ-কুলজাতা। সাহিত্যে তাহাঁর যথেঈ অধিকাঁর ছিল। মনে হয়, তিনি 
সাহিত্য-সমালোচনা অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়। ছিলেন; কারণ 
রাঁজশেখর কাবামীমাঁংসাগ্রন্থে* তিনবার এই অবন্তিহ্থন্দরীর অভিমত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। “কপ্ূর-মঞ্জরী'-নাটকও২ অবস্তিস্থন্দরীর ইচ্ছাক্রমেই প্রথম অভিনীত 
হয়। রাজশেখরের পূর্বে এবং জীবদ্দশায়ও দেশে অবন্তিন্ন্দরীর মত সাহিত্্য- 
সমালোচনায় স্থনিপুণ। কবি, বিদুষধী এবং স্বরুচিসম্পন্ন। নারীর যে অভাব ছিল না, 
তাহার প্রমাণ রাজশেখরের এই মন্তব্যটী-_ 

পপুরুষবৎ যোৌধিতোহপি কবীভবেযুঃ। সংঙ্ষারে হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্বৈণং 
পৌরুষং ব। বিভাগমপেক্ষতে । শ্রয়ন্তে দৃশ্ন্তে চ বাঁজপুত্র্যো মহামাত্রহুহিতবে। 
গণিকা: কৌতুকিভার্যাশ্ শাস্বপ্রহতবুদ্ধয়; কবয়শ্চ ।” ( কাব্যমীমাৎসা ; দশম অধ্যায় ) 

পুরুষেরা যেমন স্ত্ীলোকেরাও তেমন কবি হইতে পারেন ; কারণ, সংস্কার বা 
বিদ্যাবত্তী প্রভৃতি আত্মায় সমবেত হয়; ইহ! স্বী-সন্বন্ধীয় ব। পুরুষ-সন্বন্ধীয় জাতি ব। 
লিঙ্গবিভাগের উপর নির্ভর করে না। শোন। যাঁয় এবং দেখাঁও যাঁয়, রাঁজকন্তা, 
মন্ত্রিকন্ত।, বেশ্টা, নট-স্ত্রী, এন্দ্রজীলিক-খ্্রী বা রূস্কা। পত্রীগণও শান্ছে বুদ্ধি মাজিত 
কবিয়ীছেন ও কবি হইয়াছেন । 

বাঁতন্যাঁয়ন-কীমস্থত্েও /১.৩.১২) অন্ঠরূপ মন্তব্য আছে--সন্ত্যপি খলু শান্তর প্রহত- 
বুদ্ধয়ো গণিক রাঁজপুত্র্ো৷ মহাঁমীত্রদুহিতরশ্চ | অবান্তস্থন্দরীর প্রেরণায় উদ্বদ্ধ 


১. (১) 'ইয়মশক্তিন পুনঃ পাক: ইতি অনস্তিত্ন্দরী : ক।বামীমাংলণ, পঞ্চম অধ্য।য়। 
(২) “বিদগ্ষভণিতিনিবেদ্ধং বন্তনে1 রাপং ন নিয়তম্বভাবম্‌' ইতি অবস্ভিচনারী। 
(৩) 'এবমাদিভিঃ কারণৈ; শবাহরণে অর্থহঃণে চভিরমেত' ইতি জবস্তিষ্ন্দরী । 
২ ভ্রষ্টব্য পাদটাক1 পৃষ্ঠ। ৬.১ 


রাজশেখবর ১৩ 


হুইয়! রাঁজশেখর তীহাঁর নাউকসমূহে বিভিন্ন কবিতা-রচনা-নিপুণ নাবী-চরিজ্রের 
সমাবেশ ঘটাইফ়াছেন। স্ক্তিমুক্তাঁবলী-গ্রন্থে রাঁজশেখরের নামে প্রচলিত কয়েকটা 
কবিত! উদ্ধৃত হইয়াছে । পত্বী অবস্তিস্থন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধ। ও প্রীতির নিদর্শন-হিসাঁবে 
বাজশেখর এ কবিতাগুলির মাধ্যমে শীলাভট্রারিকা, বিকটনিতম্বা, বিজয়াঙ্কা ও 
প্রভৃদেবী নামক চাঁরিজন বিখ্যাত মহিলা-কবির প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। 
রাজশেখর বলিয়াছেন__ 

শবার্থয়ো: সমে। গুম্ষঃ পাঁঞ্চালী বীতিরুচ্যতে । 

শীলাভট্রারিক1 বাচি বাণোক্তিষু চ স। যদি ॥ 

কে বৈকটনিতম্বেন গিরা'ং গুম্ফেন রঞ্জিতাঃ। 

নিন্দস্তি নিজকান্তাঁনীৎ ন মৌদ্ধ্যমধুরং বচঃ ॥ 

সরস্বতীব কর্ণাটি বিজয়াঙ্ক। জয়ত্যসৌ | 

যা বৈদর্ভগিরাৎ বাঁসঃ কালিদাসাদনস্তরম্‌ ॥ 

স্থক্তীনাঁং স্মরকেলীনাঁং কলানাঁং চ বিলাসভ্‌ £। 

প্রভূর্দেবী কবির্পটী গতাপি হৃদি তিষ্ঠতি ॥ 


আবির্াব-কাল 


সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও কবি ব। নাট্যকাঁরের আবিত(বকাঁল-নির্ধারণ এক দুরূহ 
ব্যাপার; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিক রাঁজশেখরের কাল ও বাসস্থান সহজেই 
নির্ধারণ কর। যায়। গ্রন্থকার নিজেই এই সন্ষপ্ধে অনেক তথ্য ও বিবরণ লিখিয়! 
গিয়াছেন। বাঁজশেখর ন্যনকল্পে চারিখানি নাট্যাগ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন । তাহা 
হইতে জান| যাঁয় যে, রাজশেখর রাজ। নির্ভয়-মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ছিলেন। 
মহেন্দ্রপালের পুত্র রাজ! মহীপাঁলও তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । . মধ্যদেশের বাজধানী 
কনোৌজে মহীপাঁল রাঁজত্ব করিতেন। ৯১৭-৯১৮ খুষ্টান্ধের অস্নি শিলালিপি এবং 
সিয়োদধোনি শিলালিপি১ হইতে জান! যাঁয় যে, কনৌজের রাজ! মহেন্দ্রপাল ও মহীপাঁল 
গুর্জর-প্রতিহাঁর-বংশের লোক । এঁতিহাঁসিক ও 'প্রত্বতত্ববিভাগীয় প্রমাণ অনুসারে 
মহেঞ্পাঁল ও মহীপালের রাঁজত্বকাঁল ষথাক্রমে খুষ্টাব্ ৮৯০ হইতে ৯*৮ এবং ৯১ হইতে 
৯৪০ থুষ্টান্দ। খুব সম্ভবতঃ রাঁজশেখর এই ছুই বাজার সভাকবি ছিলেন। তবে 
তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় মহেন্দ্রপালের সভায় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই 
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১৬ বাজশেখর 


মনে হয়-_কাঁদণ, ভাহা'র সকল নাট্য গ্রন্থেই মহেন্্রপাঁলকে তিনি তাহার শিল্ত বলিয়া 
বর্ণনা করিক্কাছেন। মহীপাল তাছার রাজত্বের কেকল প্রথম দিকে রাজশেখবের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়। অন্গমান হয় ; কারণ মহীপালের উপস্থিতিতে “বালভারত” 
নামে ষে একখানি নাটক অভিনীত হইবার কথ।, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিয়! গিফাছে। 
আর এই আরক। অসম্পূর্ণ নাটকই সম্ভবতঃ বাঁজশেখরের শেষ রচনা ৷ তাই, ৮৮০ হইতে 
৯২০ থৃষ্টা্ পর্যন্ত কাঁলকে রাঁজশেখরের সাহিত্যিক জীবন-কাঁল বলিয়া ধর! ধাঁইতে 
পারে। 

চগুকৌশিক-নাটকের রচয়িতা আর্ক্ষেমীশ্বরের সহিত লেখক রাজশেখবের 
যোঁগাযোঁগ-আলোচনাঁটি এই সম্পর্কে গ্রণিধানষোগ্য । বঙ্গদেশের পালবংশীয়১ 
মহীপালের সভাঁকবি বলিয়। ক্ষেমীশ্বরকে ধরা হইত । কিন্তু নিম্নলিখিত প্রমাঁণ হইতে 
দেখা যাঁয় যে, ক্ষেমীশ্বর গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় মহীপাঁলের সভাকবি ছিলেন এবং 
রাঁজশেখরের শেষ বয়সের সহকর্মী ছিলেন অথব। সম্ভবতঃ তিনি বাঁজশেখরের মৃত্যুর 
পরে মহীপালের সভাঁকৰি নির্বাচিত হন । 

ক্ষেমীশ্বর-কতৃ ক উল্লিখিত মহীপাঁল এবং গুর্জর-প্রতিহাঁর বংশের রাঁজ৷ মহীপাল 
যে একই ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। ক্ষেমীশ্বর বলেন যে, মহীপাল 
কর্ণাটদিগকে পরাঁজিত করিয়া চাঁণক্যের নেতৃত্বে নন্দবংশধবংসকাঁরী মৌর্ধ-চন্ত্রগ্প্ডের২ 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন । থুব সম্ভব, চতুর্থ গোবিন্দের ক্যার্দে অন্ধশাসন ও 
খজুবহো৷* শিলাঁলিপিতে উল্লিখিত ঘটনাঁসমূহ মনে রাখিয়াই ক্ষেমীশ্বর এই মন্তব্য 
করিয়াছেন । ইহা হইতে আমরা জাঁনি যে, রাষ্্রকুট-অধিপতি তৃতীয় ইন্দ্র ( আনুমানিক 
৯১৫-৯১৭ থুষ্টাব্) কনৌজরাঁজ মহীপাঁলকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মহীপাঁল বহু 
রেশ স্বীকার করিয়। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন । একমাত্র চন্দেল-বাজ হধদেবের 
সহায়তায় তিনি এই ব্যাঁপারে কৃতকীর্ধ হন। আধ-ক্ষেমীশ্বর চন্দেল-বাঁজের সহায়তায় 
তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা মহীপাঁলের বাষ্রকুট-বিজয়কে চাঁণক্যের সহায়তায় 


১ চগ্ু-কৌশিক ন।টকের প্রস্তীবনায় ক্ষেশীশ্বরের পৃঈপৌধক রাজা মহীপালের উল্লেগ করিয়াছেন । 
এই মহীপাল পালবংশীর নহেন। ভর্টধা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত [5188 01 ০08৪7, পৃঃ ৭৩, 
[সথ18 07910801085 17) 0০ 350. 1৮ ৪. স্ডি- পৃঃ ৫১২১ ৫১৮১৯, 

২ যঃ সংশ্রিতা প্ররুতিগহনামার্ধচাণকানীতিং জিত শন্দান্‌ কুন্ুমনগরং চক্্রগুপ্ডে। জিগায়। 

কর্ণ।টত্ং ফ্ুবমূপগতানগ্য তানেৰ হস্তং দে।দর্পাঢাং স পুনরতবচ্ছ হী প।লদেৰঃ | 
_-চণ্ডকৌশিক প্রথম অঞ্ধ। 
৩. 01850018, [0010%, ড্র], ৬] পৃঃ ২৬-৪৭ 


সশন্জম্শেখন্ এ 


মৌধচচ্্রগুপ্ের নন্দমবংখধ্বংমের সহিন্ত তূলন। করিয়াছেন ১। তরে ইহ লক্ষ্য করিতে 
হইবে ঘে, বাজশেখব এই ঘটনার উল্লেখ করেন নই | ইছ। হইতে অন্থমান কৰা ঘাঁয় 
ষে, রাষ্ট্রকুটবাঁসিদিগের সহিন্ধ যুদ্ধটি বাজা মহীপালের বাজদ্বেছ শেহ দিকেই 
ঘটিয়াছিল। আর ক্ষেমীশ্বর খুব লম্ভরত: শ্রমন এক সময়ে মহীপালের মভাকবি 
ছিলেন, যখন বাজশেখর লেই সভা পৰিত্যাগ রুবিয়াছেন দ্জথব! মৃত্যুমুখে পদ্ভিত 
হইয়াছেন । | 

রাজশেখবের শাহিত্যিক জীবন-কাল যে ৮৮০ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পথস্ত বিস্তৃত 
ছিল, তাহার সপক্ষে আারও অনেক প্রয়াণ দেওয়। যায়। নাজশেখর কাবামীমাংসায় 
গৌড়বহো-রচয্িত। বাঁকৃপতিরাজের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । কাশ্নীবের বা 
জয়াপীড়ের (৭৭৯ হইতে ৮১৩ খুষ্টীব বাঁজত্বকশল ) সভাপতি উদ্ভটের* অভিমত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ; কাশ্মীরবাজ অবস্ভিবর্ার বাজদ্বকালের (৮৫৭ হইতে ৯৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) 
গ্রশ্থকাঁর আনন্দবরধনের? বচনও উদ্ধৃত হইয়।ছে। ৯৬০ খুষ্টন্দে সম্পূর্ণ সোমদেব-রচিত 
যশস্তিলকচম্পৃৎ কাব্যে ও ৯৯০ খুষ্টান্ধের লোড উল*-কুত প্রশতন্তি ও অভিনবগওপ্ের' 
অভিনবভাব্তীতে রাজশেখরের উল্লেখ রহিয়াছে । অতএব এই সিদ্ধাস্ত কর! যা 
যে, রাজশেখরের সাহিত্যিক জীবনকাল ৮৮০ হইতে ৯২৭ খৃষ্টাব্দ । 


রাঁজশেখরের গ্রন্থাবলা ও তাহার কালক্রম 


“বাল-রামাযণ-নামক নাটকের প্রস্তাবনায় বাঁজশেখর বলিয়াছেন যে, তিনি 
ছয়খানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । যখন সমালোচকগণ বলিলেন যে, তাঁহার নাটকগুলি 
অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ, তখন রাজশেখর তাহার রচিত ছয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে 


১ শর. 0.1. 018৫:85. ৬], পৃহ ১৯ 7১৯৮, 
২ “ন" ইতি বাক্পতিরাজ; | কাদ্যদীশাংলা দশ অধ্য।য় ক্জাদি 
৩ পতন্ত চ ত্রিধাহজভিধাব্যাপার:” ইত্তোৌভডট121” ক্কাবামীষ্ধাংলা ব্ঠ অধ্যার আদি 
“অন্ত নাম নিঃসীমো:-**-ত, স্কান্যানি ইঞ্ত্যৌভটা; |” এ নবম অধ্যার অধ্য 
৪ "প্রতিভা ব্যুতখন্যোঃ প্রতিভা প্ররদী” ইত্যানন্ন ক্ষা ব্যসীঙগাংলা পাম অধ্যায় জাদি। 
«৫ যশন্তিলকচম্পু ৪, ২, পৃঃ ১১৩ 
৬ উদয়হুন্দরীকথা, অষ্টম উচ্ছাস 
৭ গাইকৌয়ার ওরিয়েন্টাল সীরিজ লংস্ষরাপয বাট্যশাগ্-স্দভিনগতারডী পৃ: 


১৬ রাজশেখর 


অধ্যয়ন করিবার জন্য অহুরোধ জানাইয়। উত্তর১ দিলেন ষে, নাটকগুলি সার্থক না 
নিরর্থক, তাহ বিচারসাপেক্ষ। বালরামায়ণ রচনার পূর্বেই ষে তিনি ছয়খাঁনি গ্রন্থ 
রচন] করিয়াছিলেন, উল্লিখিত মন্তব্যই সে বিষয়ে প্রমাণ । 

অধ্যাপক স্টেন কোনে! মনে করেন যে, কর্পুরমঞ্জরী তাহার নাট্যগ্রস্থসমূহের 
মধ্যে প্রথম রচন।। তাহার যুক্তি এই যে, অন্যান্য নাট্যগ্রস্থগুলি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক 
রাজগণের নির্দেশে বা অন্গরৌধে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তূ“কপ্ূরমঞ্জরী” প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল তাহার পত্রী অবস্তিস্থন্দরীর অন্থরোধে | ইহ। একটু অস্বাভাবিক । 
স্টেন কোনোর অভিমতের বিরুদ্ধ যুক্তিটী আরও দৃঢ় হইয়। উঠে, যখন দেখা যাঁয় যে, 
রাজশেখর “কবিরাজ'-পদবী* লাভ করার পরে “কপৃরমপ্তরী” রচন। করিয়াছিলেন । 
( পরে “হরবিলাস'-কাঁব্যরচন। সম্পর্কে আলোচন। দ্রষ্টব্য ) 

বিদ্ধশীলভঞ্জিক। এবং বাঁলরামায়ণ অপেক্ষাকৃত পরবতীকালের রচনা ; ইতোমধ্যে 
গ্রস্থকার অনেক খ্যাতি ও প্রবীণতা অর্জন করিয়া ফেলিয়াছেন। খুব সম্ভব, 
বালতারত তাহার শেষ রচনা, কারণ, পাঁচ ব। সাত ব। তাহার অধিক-সংখাক অঙ্কের 
পরিবর্তে এই নাটক মাত্র ছুই অঙ্কে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাঁতে সম্পৃতি- 
জ্ঞাপক ভরতবাক্য সংযোজিত হয় নাই। 

এই চারিখানি গ্রন্থ ছাঁড়া, আরও ছুইখানি গ্রন্থ তিনি রচন। করিয়াছিলেন ; 
(১) কাব্যযীমাংসা (২) হরবিলাঁসকাবা । এই হরবিলাঁপকাঁব্য আজিও অজ্ঞাত বা 
লুপ ; তবে পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রস্থকাঁরঃ ইহ হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, 
তাহ হইতে জান! যাঁয় যে, রাঁজশেখরের বচিত হববিলাস-কাব্যনামে একখানি গ্রন্থ 
ছিল। 

বাজশেখরের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আঠাঁরটা সুদীর্ঘ অধিকরণে কাব্যমীমাঁংসা 
রচনা করিবেন- প্রতিটা অধিকরণে আবার থাকিবে অনেকগুলি অধ্যায়; কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রস্থের “কবি-রহস্তয” নামক প্রথম অধিকরণ ব্যতীত অন্য সমস্ত অংশ 


১ বূতে ঝ; কোৌহপি দোবং মহদিতি সুমতির্বা পরামায়ণেহশ্মিন্‌ 
্রষ্টবোহমৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণো বিদ্যাতে বা নবেতি। 
ষদ্যাস্ত স্বস্তি তুভাং ভব পঠনরুচিবিদ্ধি নঃ ষটু প্রবন্ধান্‌ 
নৈষং চেদ্দীর্ঘমস্তীং নটবট্বদনে জর্জর। কাব্যকথ। ।--বাঁলরামারণ ১. ১২- 
২ কপুরমঞ্জরী, হার্ড ওরিয়েপ্টাল সিরীজ সংস্করণ পৃঃ ১৮৪ 
৩ শী ১.৯. 
৪ হেযচন্রকৃত কাব্যানুশীসন পৃঃ ৬৩৪-৩৫৫ 7 উজ্জ্লদত ২, ২৮, 


রাজশেখর ১৭ 


লুপ্ত হইয়। গিয়াছে এ কথ! বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ন যে, বাঁজশেখর 
বালভারত ও কাব্যমীমাংসাশীর্ষক ছুইখানি গ্রস্থই অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
অন্ততঃ কাব্যমীমাঁংসা সম্পূর্ণ রচিত হইয়াছিল; কারণ, “কবিরহস্ত'অধিকরণের 
প্রথম দিকে প্রায়ই পরবর্তী অধায় ব। অধিকরণের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ 
আছে১। অতএব, বালভারত যে তাহার শেষ-রচন। তাহাই প্রতিপাদিত হয়। 
“কাবাঁচশাসনবিবেকে” হেমচন্দ্র রাঁজশেখররচিত “হববিলাসগগ্রস্থখানি গ্রস্থকার- 
নামাহ্কিত কাব্যের উদাহরণ-হিসাঁবে ধবিয়ীছেন২ । হেমচন্দ্র হরবিলাসের প্রথম সর্গ 
হইতে ছুইটী কবিতা উদ্ধত করিয়াছেন ; প্রথমটা আশীর্বাণী ও দ্বিতীয়টী সুজন? 
ও দুর্জনবর্ণনাবিষয়ক | উজ্জ্বলদত্তও* হরবিলাস হইতে একটী কবিতার দুইটা 
চরণ উদ্ধত করিয়াছেন । 
এই “হর্বিলাঁস” মহা প্রবন্ধ ব। মহাঁকাবাশ্রেণীর একখানি গ্রন্থ । ইহার প্রথম ব। 
অন্তিম সর্গে “বিশেষকবিপ্রশংসা”মূলক কতকগুলি পদ্য থাক সম্ভবপর--কাঁরণ, 
জাল্হান-সংগৃহীত স্থক্তিমুক্তীবলীতে কবিপ্রশস্তিজ্ঞাপক কবিতার উদ্ধতিমধ্যে 
রাজশেখরের নামে অনেকগুলি কবিত। পাঁওয়। যায়। সাধারণতঃ ভর্ষচরিত, 
তিলকমঞ্জরী, উদয়হুন্দরীপ্রভৃতি আখ্যায়িক। ব। কথাশরেণীর কাঁবোই কবির বংশ- 
পধিচয় ও প্রাচীন কবিগণের প্রশস্তি পাওয়। যাঁক্স ; তবে মহাকাবে/ও প্রাীন 
কবিগণের উল্লেখ দেখ| যাঁয়। মউখক তাহার শ্রীক্ঠচরিতে প্রাচীন ও 
সমপামঘ়িক কবিদ্িগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সোঁমেশ্বর তাহার কীতিকৌমুদীতে 
প্রাচীন কবিদিগের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্যের মুখবন্ধে প্রাচীন 
১ কাব্যমীমাংসা-দ্বিতীয় অধ্যায় আদি (অলংক।রব্যাখ্যানস্ত পুরস্তৎ ) 
তৃতীয় অধ্যায় শেষ (রীতয়স্তিতস্তান্ত পুরস্ত।ৎ ); 
চতুর্থ অধায় আদি ( তমৌপনিষদিকে বক্ষ/মঃ ) ইত্যাদি 
২ কাব্যানুশ।সনবিবেক পৃঃ ৩৩৫-+ম্বনামাঙ্কত। বধ! রাজশেখরন্ত হরবিলাদে' 
৩ আশীবথ! হরবিল(সে-- 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম শ্রুতীনং মুখমক্ষরম্‌। 
প্রসীদতু সতাং স্বান্তেঘেকং ত্রিপুরুষীময়ম্‌ ॥ 
৪ ম্ুজনদুর্জনস্বরূপং যথ। হরবিলাসে -- 
ইতস্তত] ভষন্‌ ভূরি ন পতেৎ পিশুনঃ শুনঃ। 
অবদাততয়। কিঞ্ক ন ভেদে। হসতঃ সতঃ॥ 
€ দশাননক্ষিপুখুরপ্রথ্ডিতঃ কচিদ্গতাধে1 হরদী ধিতি্রথ। ইতি হরবিলাসে ২, ২৮ 


চ-. 


১৮ রাজশেখর 


কবিদিগের প্রশংসা করিবার রীতি দ্বাদশ শতকের প্রাকৃত-কাবোও দেখিতে 
পাঁওয়! যায়; যেমন, বিখাঁত হেমচন্দ্রের গুরু দেবচন্দের শান্তিনাথরচিত কাব্য” । 
কেহ কেহ বলেন, হরবিলাঁসকাব্যেই উদ্লিখিত প্রশস্তিকবিতাগুলি ছিল। যাহাই 
হউক, এই সকল বিচ্ছিন্ন উদ্ধাতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হরবিলাস একখানি 
মহাকাব্য এবং কোনও নাঁটকরচনার পূর্বেই রাঁজশেখর ইহ বচন! করিয়াছিলেন । 
এই সম্পর্কে আমাদিগের জান! ভাল ষে, কোনও লেখকের “কবিরাঁজ' উপাধি 
পাঁইবাঁর পূর্বে “মহাকবি” উপাধি পাঁওয়া প্রয়োজন ; মহাঁকাব্য১ না৷ লিখিয়া৷ কেহ 
কবিরাজের উপজীব্য গভীর তাঁবসমষ্টির অধিকারী হইতে পারেন না। রাঁজশেখর 
হর্ধিলাস-মহাঁকাব্য রচনা করিয়া কর্পবমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থলেখকের২ (েবিরাজের) 
গুণ অর্জন করিয়াছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন, বাজশেখর “কবিবিমর্শ নামে একখানি গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন ; সেই গ্রন্থে স্থক্তিমুক্তাবলীতে উল্লিখিত প্রশস্তিজ্ঞাপক কবিতাগুলি 
পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত আঠারটী অধিকরণ লইয়া কাব্যসমীলোঁচনাঁর 
বিরাট গ্রস্থ রচনা করিবার পর রাজশেখর আবার কাব্যবিচারমূলক একখানি গ্রন্থ 
লিখিবেন, ইহ1 অনেকেই বিশ্বাম করেন না । কাবামীমাংসার পুঁথি আবিষ্কারের 
পূর্বে এরূপ অন্্মান কর! হইত যে, উল্লিখিত প্রশস্তিকবিতাঁগুলি কাঁব্যমীমাঁংসায় 
থাকিতে পারে; কিন্ত প্রথম অধিকরণে এই কবিতাগুলি নাই। সমগ্র গ্রন্থের 
আলোচ্য-বিষয়ের যে সুচী আছে, তাহ! হইতে বোঝ! যায় যে, যদি প্রশস্তি- 
কবিতাগুলি কাব্যমীমাংসায় থাঁকিত, তবে তাহ। প্রথম অধিকরণেই থাকিত অন্ত 
অধিকরণে নহে । অতএব, হরবিলাঁস-কাব্যেই এই প্রশস্তিকরিত। থাঁকা যুক্তিযুক্ত । 

উল্লিখিত আঁলোচনা৷ হইতে এইটুকু জানা গেল যে, বাঁলরামায়ণ রচনাঁকালে 
মাত্র চাঁরিখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ছয়খানি নহে । তবে রাজশেখর ছয়খানির 
কথা বলিয়াছেন ;-তাই মনে হয়, বাঁলরামায়ণ রচনাঁকাঁলে রাজশেখর কাব্যমীমাংসা 
ও বাঁলভারত নামক ছুইখানি পরিকল্পিত ভাঁবী গ্রন্থেরও হিসাঁব ধরিয়াছেন ! 

এই ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত রাঁজশেখর অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন কি? 
পরবর্তী সৃভাষিত।বলীতে রাঁজশেখরের অন্য কোনও গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি নাই। তবে 


১ ধেো অন্তরপ্রবন্ধে প্রবীণঃ দ সহাকবিঃ। যন্ত তত্র তত্র ভাষাঁবশেষে তেধু ধু প্রবন্ধেধু 
তন্মিংস্ত্মিন্‌ চ রসে স্বতত্ত্রঃ স কবিরাজঃ।--কাব্যমীমাংসা অধ্যায় পঞ্চম মধ্য। 
₹ বালকঈ কইরাও ( কর্প, রমগ্রী ১. ৯) 


বাজশেখর ১১ 


কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে রাঁজশেখরের “ঘস্ত জিগীষত্যধিকং পশাতু 
মন্ভুবনকোশমসৌ*-মন্তব্য পড়িয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন ঘে, রাঁজশেখর 
উল্লিখিত ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত “ভুবনকোঁশ'-নাঁযক অপর একখানি গ্রন্থ লখিয়াছিলেন, 
কিন্ত সে সিদ্ধান্ত ঠিক নহে বলিয়াই মনে হয়। 

“কবি-রহস্ত” নামক প্রথম অধিকরণের উনবিংশ বা সবশেষ অধ্যায়ের নাম 
ভুবনকোশ” 1১ এই “ভ্বনকোশ”অধ্যাম্সহ অবশিষ্ট সতেরটা অধিকবণ বিলুধধ 
হইয়া গিয়াছে । কবিরহশ্ত-অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে বিষয় সুচী দেখিলে জানা 
যায় যে, ভবনকোশ প্রথম অধিকরণের শেষ অধ্যায় । (দ্রষ্টব্য পু্পিকীবিচার-অংশ ) 

একথাও হয় তে। বল। যাইতে পারে ঘে, কবিরহস্তের উনবিংশ অধ্যাক্ষ 
হইতে কাব্যমীমাংসাঁর অবশিষ্ট অংশ লেখাই হয় নাই ; লেখক এই বিরাট গ্রন্থ শেষ 
করিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বাঁলভারতের 
লুপ্ত অন্কগুলি অনাবিষ্কৃত পুঁথি হইতে আবিষ্কারের সম্ভাবনা থকিয়। যায়; কারণ, 
রাজশেখর ছুইখানি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিয়া! যাইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। 


রাজশেখরের জন্মভূমি 


নিজের জন্মভূমিসম্পর্কে রাজশেখর তাহার রচনাবলীর কোনও স্থলে স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেন নাই । কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায় এবং বাঁলরামায়ণ পড়িলে মনে 
হয়, ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, প্রতি পর্বত ব। নদীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন । তিনি যে কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাশী ছিলেন, তাহ। নির্ণয় কর। সহজ নহে । 
তথাপি তাহার গ্রস্থসমূহের সবিশেষ আলোচনাই এই বিষয়ে একমাত্র অবলম্বন । 

বালবামাঁয়ণ-নাটকের প্রস্তাঁবনায় তাহার 'প্রপিতাঁমহ অকাঁলজলদের উল্লেখ কনিয়! 
বাজশেখর আত্পরিচয় লিখিয়াছেন-_ 

মহাবাষট্রচড়ামণেরকালজলদন্ড চতুর্থ £ 

অর্থাঘ, তিনি মহাবাষ্টদেশের কবিশ্রেষ্ঠ অকাঁলজলদের এ্রপৌত্র । ইহা হইতে 
মনে হয়, তাহার পৈত্রিক বাঁসভূমি ছিল মহারাষ্ট্র । 

বর্তমান মহাবাষ্্র ও রাজশেখরের সময়ের মহারাষ্ট্রের মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য 
লক্ষিত হয় অনেক । সেকালে মহারাষ্টদেশের বিস্তৃতি ও ভূলংস্থানের মধ্যে কুন্তল, 


দেশক।লবিভাগ:, ভুবনকোশ ইতি কবিরহস্তং প্রথমমধিক রপমিত্যাদি 


২৬ রাঁজশেখর 


বিদর্ত। লাট এবং চেদিরাজ্যের অংশও পরিগণিত হইত। ইহ ছাড়াও, মধ্যযুগের 
রাজগণের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উল্লিখিত ভূমিভাঁগের সীমারেখারও অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, রাঁজশেখর এই মহারাষ্ট্রের কোন্‌ অংশের লোক ছিলেন? 

রাঁজশেখরের পূর্বপুরুষ স্থুরানন্দ চেদিরাঁজ্যের অধিপতি রণবিগ্রহের কবিষুখ্য 
ছিলেন । হৈহয়বংশের কোনও কলচুরী রাঁজপুত্রকে রাঁজশেখর তীহার বিদ্বশীলভঞ্রিকা 
নামক নাটিকার নায়ক মনোনীত করিয়াছিলেন ; এই কলচুরী বাঁজার। চেদিরাঁজ্য ও 
তৎপা্খববতাঁ অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন। 

তাহার কর্পৃরমঞ্জরী ও বিদ্ধশ[লভষ্চিকা-নাঁমক দুইখাঁনি না ট্যগ্রন্থেরই নায়িক1! ছিলেন 
লাটদেশের রাজকুমারী । আবার, লাটদেশের পরিচয় তাহার রচনায় যথেষ্ট 
পাওয়া যাঁয়। লাটদেশ গুজরাট ও পূর্বখান্দেশ মিলিয়া গঠিত ছিল। লাটদেশের 
প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ । কাঁব্যমীমাঁংসাঁর পাঁঠপদ্ধতিপ্রকরণে তিনি লিখিযাঁছেন -- 

পঠন্তি লটভং লাটাঃ প্রাকৃতং সংস্কৃতদিষঃ । 
জিহ্বয়া৷ ললিতোল্লপলবূসৌন্দযমুদ্রয়। ॥ 

অর্থাৎ, লাটদেশের কবিগণ সংস্কৃতবিদ্বেষী ; তীহাঁর। প্রাকৃতভাষার কবিতা 
স্নন্দরভাবে পাঠ করেন3 কবিতাপাঠের সময় ললিত উচ্চারণহেতু তীহাঁদিগের 
জিহবাসঞ্চালন বড়ই মনোরম হয়। তাহাঁদিগের সংস্কৃত-উচ্চারণ অপেক্ষ। প্রাকৃত- 
উচ্চারণ ক্রুতিমধুর । 

বালরামায়ণনাঁটকে শ্ীরাঁমচন্ত্রের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে লাটদেশের 
বিস্তৃত বর্ণনায় লাঁটীয়। প্রাকৃতের প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন__ 

“যদ যোনিঃ কিল সংস্কৃতন্, স্থদূশীং জিহ্বাস্থ যন্সোদতে” ( ১০.৪৮. ) 

অর্থাৎ এই লাটীয়। প্রাকৃতভাষ। সংস্কৃতির আদি উৎস; সুন্দরী নারীগণের বদনে 
এই ভাঁষ। বড়ই মধুর শোনায়। 

এই প্রশস্তি হইতে মনে হয়, রাজশেখর তাহার প্থম জীবনে লাটদেশের বাঁজার 
নিকটে ছিলেন ; কিন্তু পরে লাটরাজের সহিত তাহার সৌহার্দাস্থত্র ছিন্ন হয় ও 
তিনি কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের নিকট চলিয়। আসেন। তাঁই লাঁটদেশের এত 
প্রশংসার পরেও তিনি বালরামায়ণ-নাটকের সীতাস্বয়ংবর প্রকরণে লাঁটদেশের রাঁজাকে 
বলিয়াছেন লম্পট, মায়াবী ও বেশভৃষাবিলাপী ;- 

প্রতীহারী-- কথমযং বীর-শৃঙ্গার-লম্পটে। লাটেশ্বর্ঃ ? 

হেমপ্রভ1-- লাটেশ্বর এয:, তদস্মিন্‌.-.দীয়ন্তাং সুন্দর কটাঁক্ষনিক্ষেপাঃ | 

সীত।-_  ষঃ প্রতিদিনং মগ্জনমাত্রব্যাঁপারে সক্তচিন্তঃ ? 


রাজশেখর ১ 


প্রতীহারী-- স্বভাঁবেন মায়াবান্‌ মায়াবী অয়ম্‌। 
রাবণঃ- সতাং শুঙ্গার-লম্পট এবায়ং লাটরা'জঃ, কিমত্র বীরবাপদেশেন ? 
--বালরামায়ণ (দ্বিতীয় অঙ্ক) 
আবার, বিদর্তদেশের বর্ণন। পড়িয়। অন্মাঁন হয়, রাঁজশেখর বিদর্দেশের লোঁক 
ছিলেন। বিদর্ত বর্তমান বেরার হইতে হায়দাঁরাবাঁদ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল-ইহ। ছিল 
মহারাষ্ট্রের এক প্রধান অংশ । বাঁজশেখর এই দেশের নাম লিখিয়াছেন কুস্তলদেশ। 
বালরামায়ণের তৃতীয় অস্কে তিনি বলিয়াছেন__ 
প্রতীহাঁরী_- কথময়ং ক্রথকৈশিকাধিপতিঃ? 
হেমপ্রভা-_ কুস্তলেশ্বর এষঃ। তদন্ত দর্শনেন সফলীকুরু নয়ননির্মাণম্‌। 
সীতী-_ যে। মহারাষ্বরিষ্ঠঃ। 
অর্থাৎ, রাজশেখবরের সময়ে খুব সম্ভবতঃ বেরারের শাসনকর্তা ছিলেন কুম্তল বা 
কর্ণাটের বাজ। | 
বিদর্ভের বর্ণনায় বাঁজশেখর লিখিয়াছেন-__ 
স্গ্রীবঃ-_ ভরতাগ্রজ, অয়মগ্রে মহাঁরাষ্্রবিষয়ঃ | 
রাম: যত ক্ষৈমং ভ্রিদিবায় বর্ম নিগমস্যাঙ্গং চ য সপ্তম, 
স্বাদিষ্ঠং চ যদৈক্ষবাঁদপি বসাচ্চক্ষুশ্চ যদ্‌ বাঁউময়ম্‌। 
তদ্‌ ষশ্মিন্‌ মধুরং প্রসাঁদি রসবত কান্তঞ্চ কাব্যামৃতম্‌, 
সোহয়ং স্বন্, পুরে। বিদর্ভবিষয়ঃ স্বরহ্বতীজন্সভূঃ ॥ 
কিঞ্চ, রতবিগ্যাঁবিদগ্ধানাং বিভ্রমোলেখলম্পটঃ | 
নিত্যং কুম্থলকান্তাঁনীং কিংকরো। মকরধ্বজঃ ॥ 
অর্থাৎ, এই তো মহারাষ্টদেশ ; এই সেই বিদর্ভরাজ্য ; এখ|নেই ন্বর্গরাজোর 
মঙ্গলময় সোঁপানম্বরূপ সপ্তম বেদাঙ্গ বাঁউময়ের লীলাভূমি সে বাঙময় ইক্ষুরস 
অপেক্ষাও মধুর সরস শোভন প্রসাদ গুণযুক্ত কাঁব্যের আধার । এককথায় বিদর্তদেশ 
সরদ্বতীর জন্মভূমি । কাঁমকলাবিলাঁপিনী কুন্তলকাঁমিনীগণের নিকট স্বয়ং মীনকেতু 
কাঁমদেবও নিত্য দাঁসের ন্যায় আচরণ করিয়! থাঁকেন। 
কাব্যমীমাংসাগ্রন্থের সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিগ্যাবধুর গান্ধর্ববিবাহ 
এই বিদর্ভদেশের বতসগ্ল্মনগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাভারত বনপর্ব (৮৩.৯ ),, 
বৃহত্কথামঞ্জরী (১.৩.৪ ) ও বাৎস্তায়ন-কামক্ত্রে €( ৫-৩.৩৬ ) বংসগুল্সের শ্নাম পাঁওয়। 
যায়। বিখ্যাত বাজ উদয়নের নাম ও স্থৃতি এই বংসগুল্মের সহিত জড়িত আছে । 
ইহার বর্তমান অবস্থান নির্ণয় কর। ছুঃসাধ্য। 


২২ রাজশেখর 


যাহাই হউক, রাজশেখর মহারাষ্ট্রবীসী ছিলেন__সম্ভবতঃ, বেরারপ্রদেশের কোনও 
অংশে ছিল তাহার জন্মভূমি । মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়। তিনি মহাবাষ্রের 
নিকটবর্তা অন্ধ, দ্রবিড়, কর্ণাট, লাট প্রভৃতিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন। তাই, পরিহালচ্ছলে আলংকারিক ক্ষেমেন্র তাহার “ওঁচিত্যবিচারচচ্1* 
নামক গ্রন্থে দেশবিষয়ক অনৌচিত্যের উদ্াহরণে লিখিয়াছেন-__ 


কার্ণীটাদশনাস্কিতঃ শিতমহারাস্রীকটাক্ষক্ষত:, 
প্রোঢান্ধীন্তনগীড়িতঃ প্রণয়িনী-ভ্র-ভঙ্গ বিত্রাসিতঃ | 
লাঁটীবাহুবিবেষ্টিতশ্চ, মলয়প্রীতর্জনীতজিতঃ) 
সোহয়ং সম্প্রতি রাঁজশেখরবারাঁণসীং বাগুতি ॥ 


অর্থাৎ, যৌবনতরঙ্গে উচ্ছলচিন্ত রাজশেখর কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ, লাট, মলয়- 
প্রভৃতি দেশের অধিবাসিনী বহু বিলাসিনী প্রণযিনীর সঙ্গস্থখ উপভোগ করিয়। 
সম্প্রতি বৃদ্ধবয়সে মোক্ষধাঁমের যাত্রী হইয়। বারাঁণসীতীর্থে বসবাসের ইচ্ছ। করিতেছেন । 

অতএব সিদ্ধান্ত করা যাঁয় যে, রাঁজশেখর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেরাঁরের অধিবাসী 
ছিলেন ও দক্ষিণাপথের নানাদেশের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন । 


রাজশেখরের কনৌজ ও পঞ্চালপ্রীতি 


যদিও রাঁজশেখরের পৈত্রিক দেশ ও জন্মভূমি ছিল মহাঁরাষ্্, তথাপি কনৌজ- 
রাজের উপাধ্যায় তাহার মহোদয় ব। কনৌজ এবং পঞ্চালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে সহজেই বুঝিতে পার। যাঁয়। সপ্তদশ১ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন 
যে, মহোদয়কে মূল ধরিয়! দিক্পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে ; আবার তৃতীয় অধ্যায়ে 
তিন মহোদয় বাসিনী স্থন্দবীদিগের বেশ-ভৃষার জয়গান করিয়াছেন ।০ 


৯ “তত্রাপি মহোদয়ং মূলমবধীকৃত্য” ইতি যাঁধ।বরীয়ঃ 
স-কাঁবামী অধ্যায় ১৭, মধ্য 
২ তাটক্কবন্ননতরঙ্গিতগগ্ডলেখমানাভিলম্বি দরদোৌলিততারহারন্‌। 
আশ্রোশিগুল্ফপরিমণ্ডলিতৌত্বরীয়ং বেষং নমস্তত মহোদয়স্বন্নরীণাম্‌ ॥ 
--কাব্যমীঃ অধ্যায় ৩. মধ) । 
৩ ইদং পুনস্ততো পি মন্দীকিনীপরিক্ষিপ্তং মহো দয়ং নাম নগরং দৃষ্ততে | 


রাজশেখর ২৩ 


বালরামায়ণেও তিনি কনৌজকে মহাপবিভ্র১ স্থান বলিয়া! বর্ণনা! করিয়াছেন । কনৌজের 
নারীগণের বেশভৃষা, কবরীরচনা, অলংকারধাঁরণ, প্রসাধন, বচনবিন্যাস অন্যান্য 
স্বানের নারীগণ শিক্ষা করিবার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। এই একই 
ভাবে পঞ্চালকে বলিয়াছেন অস্তর্বেদীর২ শিরোভূষণ। পঞ্চালবাঁসিগণ নিত্য নৃতন ও 
স্থরুচিপূর্ণ রচনা ভালবাসেন ; এই দেশের কবিগণের রচনা সুষ্ঠু ও স্থবিস্যস্ত ; 
তাহাঁদিগের আবৃত্তি যেন কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিয়া থাকে । 


আবিষ্কৃত-গ্রন্থসমুহের পরিচয় 


রাঁজশেখরের গ্রস্থসমূহের মধো যেগুলি আবিষ্কৃত তথ! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
একটি পরিচয় প্রদত্ত হইল। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ--(১) বালরামাঁয়ণ (২) বাঁলভারত 
(৩) কপ্ূরমঞ্রী (9) বিদ্ধশীলভঞ্িকা (৫) কাবামীমাংসা। 


বালরামায়ণ 


বাঁলরামায়ণ দশ অঙ্কে রচিত একখানি নাটক । রামায়ণের আদি হইতে আরম্ত 
করিয়। রাবণবধের পর রাঁমচন্দ্রের অষোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও সিংভাঁদনে আরোহণপধস্ত 
এই নাটকের আখ্যানভাঁগ বিস্তৃত। বিশাল আয়তন ও বিচিত্র সংগ্রথনের ফলে 








পেপসি স্াশিশ 


১ শখৎ সুধামবস্ধাম।হিতং দ্বিধত্িনে1 গাঁহিতং ভবতি গ।ধিপুরং পুরস্তাঁৎ। 
বোদহি দেহি! শফরীসদৃশং দুশং তদন্ি'্লত্থিনি নিতম্ব বহু সিন্ধো ॥ 
ইদং দ্বয়ং সর্বমহাপবিত্রং পরম্পবাঁলঙ্করণৈকহেডুঃ । 
পুরং চ হে জানকি কাঁন্কুজং সরিচ্চ গৌরীপতিঙগৌলিমালা | 
ষে। মাঁগ? পরিধানকম ণি গিরাং যে। হুকিুদ্রা ক্রমে 
ভঙ্গি! কবরীচয়েবু রচদং ষদ্তুষণালীষু চ। 
দৃষ্টং সন্দ'র কাগ্তকুজললন[লোকৈরিহান্যচ্চ ধ-_ 
চ্ছিক্ষত্তে সকলানু দিক্ষু তরস1! তৎ কৌতুকিছ্যাঃ স্থিয়ঃ ॥ 
স্ব।লরামায়ণ, অঙ্ক ১০. ৮৯-৯৯, 


২. ইমে অন্তর্বেদীভূষণং পাঞ্লাঃ 
ষত্রার্ধে ন তথানুরজ্যতি কবিগ্র্ণীমীণগীগ্ ক্ষনে 
শাস্্ীয়ান্থ চ লৌকিকীধু চ বথ! ভবা।নু নব্যোক্তিযু। 
পাঁঞ্চালাম্তব পশ্চিমেন ত ইমে বাম! গিরাং ভাজনাঃ 
ত্বদৃষ্টেরতিখীভবন্ত যসুনাং ত্রিশ্রোতসং চান্তর|॥ 
-বালরামারণ, অঙ্ক ১*, ৮৬ 


২৪ রাঁজশেখর 


বালরামায়ণ একখানি নাট্যাকৃতি কাব্যে পরিণত হইয়াছে । বর্ণনীবল ও 
ভাবালুতাপূর্ণ কবিতার সংখ্য৷ ইহাঁতে প্রায় সাতশত আশী। একমাত্র প্রস্তাবনা- 
অংশই কুড়িটী কবিতা লইয়! একটি অস্কের আকৃতি ধারণ করিয়াছে । আবার প্রতিটি 
অন্কও যেন এক একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি নাটক-_কবিতার সংখ্যা প্রতি অঙ্কে সত্তর হইতে 
একশত পর্যন্ত । ছন্দোবৈচিত্র্যে রাজশেখর মুক্তহস্ত। একমাত্র বাঁলরামায়ণেই অঞ্ধরা 
ও শাদু'লবিক্রীড়িত-ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা প্রায় তিনশত। এই বিপুল- 
কলেবর নাটক যে কিভাবে মঞ্চে অভিনীত হইত, তাহা ভাঁবিতেও বিম্ময় জাগে। 
কিন্তু, রাজশেখর সদর্পে ঘোঁষণ। করিয়াছেন, এই নাটক যদ্দিও দীর্ঘতাঁহেতু অভিনয়ের 
উপযোগী না হয়, তথাপি ছন্দোবৈচিত্র্যহেতু শ্রব্যকাবাহিসাঁবে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই 
আনন্দ পাঁওয়া যাইবে ।১ 

আখ্াঁনভাগ-রচনায় রাজশেখর অন্ধভাবে মহষি বাল্সমীকিকে অনুসরণ করেন 
নাই। সীতার প্রতি রাঁবণের কামজ মোঁহই রাঁম-রাঁবণের সংঘর্ষের প্রধান কারণ । 
রাবণের ব্যর্থ অভিলাষ ও কামোন্সত্ততা শেষপধস্ত একটি হাশ্যকর পরিস্থিতির স্ষ্টি 
করিয়াছে । যে পরশুরাম রাবণের নিত্য-সহাঁয়, তিনিও বাঁবণের আচরণে বিরক্ত 
হইয়া সাঁহাঁধ্য করিলেন না; তিনি রাবণকে তিরস্কার ও অপমান করিলেন । 

রাজশেখরের রচনায় ভবভূতির ছাঁয়। পড়িয়াছে ৷ কৈকেয়ী-দশরথরূপী দানবদাঁনবী- 
কতৃক মস্থরাঁর মাধ্যমে বামচন্দ্রের নির্বাসন, মাঁল্যবতের কুটবুদ্ধি, নাটকের মধ্যে 
নাটকের অবতাঁরণ1,_-এই সমস্তই শ্রীহর্ষ-ভবভৃতির ছাঁয়াাত্র। তরুলত। মেঘবিছ্যুৎ- 
সমূহের নিকট বিরহবিধুর বাবণকতৃক আপন প্রিয়ার বার্তাআহরণ, সংবৎসবে 
ষড়খতুর চক্র-আবর্তন, পশু-পক্ষি-নদী-কান্তারের মর্মস্পর্শী আবেদন--এ সকলই 
তে৷ বিক্রমোর্ধশীয় নাটকের বিরহকাঁতির উন্মাদগ্রস্ত নায়ক পুরূরবাঁর করুণ বচনের 
প্রতিধ্বনি । 

রাজশেখরের বর্ণনায় প্রাচুষ আছে, আবেগ আছে-__কিন্ত সে আবেগ 
উপলব্যথিতগতি শ্রীতম্বিনীর মত বহিয়া চলিয়াছে বিলম্বিত মন্থর গমনে। 
রাঁজশেখরের প্রতি কাব্যধর্মী ; নাঁটারূপ তাহাঁর কবিমানসের সাহিত্যিক প্রকাশের 
বাহন মাত্র। তিনি নাটক রচনা করিতে গিয়। অজ্ঞাতসারে কাঁব্ই রচন! 


১ প্রষ্টব্যোহসৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণে। বিদ্যাতে বা নবেতি । 
যদ্া্তি স্বপ্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচিব্বিদ্ধি ন: যট্প্রবন্ধান্‌॥ 
শবালরামায়ণ ১, ১৭ 


বাজশেখর ২৫ 


করিয়াছেন । উষা-সন্ধ্যার অপূর্ববাগে গিবি-সাঁগরের স্থিব-চঞ্চল মৌন-মুখর সৌন্র্ধের 
উচ্ছ্বাসে যে বিশ্বরূপ প্রতিক্ষণ কবির মাঁনসমুকুরে ছায়াঁপাত করিতেছে, রাঁজশেখর 
বিচিত্র ছন্দে সেই ছায়ার মায়াকে কায়াদানের চেষ্ট। করিয়াছেন ; সেই চেষ্টা তাহার 
ব্যর্থ হয় নাই। তাহার ছন্দের কারুকার্ষে নগ-শদী অরণ্য-প্রাস্তর, জল-স্থল, 
মর্ভযভূমি-চন্দ্রলোক--ইহাঁরা সকলেই এই বালরামায়ণ-নাট কখানিতে উদ্ভাসিত তথ 
সৌন্দর্যমপ্ডিত মুত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপন মহিমায় ত্ব্ধ হইয়। রহিয়াছে 


বালভারত . 


জাতীয় মহাঁকাঁব্য অবলঘ্ধনে রাজশেখর বালভারত-নামক আরও একখানি নাটক 
রচনা করেন। এই নাটকখানির আখ্যানভাগ গৃহীত হইয়াছে মহাভারত হইতে । 
ইহা “প্রচণ্ডপাগ্ুব”নামেও পরিচিত। আয়তন ও বিষয়বস্তবিন্তাসের দিকৃ হইতে 
ইহ। বালবামায়ণের মতই রচিত হইতেছিল ১ কিন্ত তাহ। সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে নাই । ইহার মাত্র দুইটি অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। 

প্রথম অকস্কের আখ্যান-অংশ দ্রৌোপদীর স্বয়ংবরসভাঁর নাট্যরূপ ; আর দ্বিতীয় অঙ্কে 
অস্কিত হইয়াছে অক্ষব্রীড়া, দ্রৌপদীর লাঞ্ন। ও পাগুবগণের বনগমনের দৃশ্বাগুলি । 

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেও রাজশেখরের কবিপ্রতিভ! ছন্দোৌবৈচিত্রোে ও ভাঁব- 
সৌন্দর্যে সমুজ্জল অনেকগুলি কবিত। রচন1 করিয়াছে । কবিতাগুলি যেন ছিন্ন মেঘের 
অভ্যন্তর হইতে শরতকালের স্গিশ্ধ-মধুর রৌদ্রের মত পাঠকের মনে একটি সরস 
পরিবেশের স্ষ্টি করিয়া থাকে । আবার অন্যদিকে, ভ্রৌপদীর বস্মহরণের উদ্যম ও 
কেশাকর্ষণের চিত্রগুলির মধ্যে “কবিরাজ” বাঁজশেখরের প্রতিভার তীব্রচ্ছট। মানবমনের 
আদিমপ্রবৃত্তি ও উচ্ছঙ্খলতার একটি নগ্র বাস্তব দিক্‌ উদ্ঘাঁটিত করিয়াছে 
ছুধোধন-ছুঃশাসনকৃত ভ্রৌপদীর নিদারুণ অপমানের চিত্র সামান্য কয়েকটি স্থল রেখায় 
অঙ্কিত হইলেও সহদয্স পাঠকের চিত্তকে ক্রোধের বৌদ্ররাগে রক্তিম করিয়া দিয়াছে। 
পরবর্তা দৃশ্বে যখন দেখা গেল যে, হস্ডিনাপুরের বাজ্জভবন অন্ধকার করিয়। 
পাওুপুত্রগণ ৰনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহৃদয় দর্শকের অন্তস্তলে নৈরাশ্ ও 
বিষাদের ছায়া কাঁলরাত্রির অন্ধকারের মত ঘনীভূত হইয়া আসিল ; একটি ক্লারুণ্যের 
ছুঃপহ বেদনা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। “রৌন্ররসের উদ্ধত বাগ দীনতাব 
পাতুচ্ছায়ায় মিলাইয়া শেল ।, 

৪ 


কপুরিমপ্তারী 


রাঁজশেখর আরও ছুইখানি নাট্যজাতীয় গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । আয়তনে 
ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । ছুইখানিই চাঁরি অঙ্কে সমাঞ্ধ হইয়াছে । প্রথমখানি 
সট্কজাতীয় “কপূর্রমঞ্জরী” ও দ্বিতীয়খানি নাটিকাশ্রেণীর “বিদ্ধশালভঞ্জিকা? | গ্রন্থ- 
ছুইখানির মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ তেমন কিছু লক্ষিত হয় না) তবে ভাষাগত 
ভেদ বহুলাংশে বর্তমান । “কর্পূরমঞ্তরী” আদ্যোপান্ত প্রারুতভাষায় রচিত। স্টক 
ও নাটিকার ভেদসম্পর্কে রাজশেখর বলেন যে, সষ্টকে প্রবেশক ও বিক্ষম্তক দৃশ্ঠ নাই ; 
আর সট্রকে একপ্রকার বিশিষ্ট নৃত্যতক্ষীর প্রচপণ আছে, নাটিকায় তাহা নাই। 
ভারতীয় সাহিত্যে এই কর্পুরমঞ্জরী ও রম্তামগ্তরী ভিন্ন সট্টকজাতীয় আর কোনও 
নাট্যগ্রস্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 


(ক) সষ্টকবিচার 


বিশ্বনাথ তাহার সাহিত্যদ্র্পণে সট্টরকের যে সংজ্ঞ। বা লক্ষণ লিখিয়াঁছেন, তাহ! এই 
“কর্পৃরমঞ্জরী”-গ্রস্থেরই একটি প্রকৃতিগত সংক্ষিপ্ত পরিচয়মীত্র । *  * 

সটক ছিল প্রথমতঃ একপ্রকারের নৃত্যবিশেষ। ভরহুত শিলালেখে নৃত্য- 
গীতসম্পর্কে সাঁড়িকা-শব্দের প্রয়োগ দেখ। যায় : ডক্টর হোঁনল মনে করেন, ইহা সংস্কৃত 
সাটক-শব্তব | নৃত্য যে সট্টক-অভিনয়ের একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল, তাহা 
কর্পরমপ্তরীর প্রস্তাবনাঁর “সট্টকং ণচ্চিদববং, উক্তি হইতে বোবা যাঁয়। 

ভাবপ্রকাশন-গ্রস্থের সষ্টকের সংজ্ঞাও এই উক্তির অন্তরূপ-_ 

“সট্টকং নাঁটিকাভেদে। নৃত্যভেদীত্সকং পরিয়ে । ( পৃষ্ঠ। ২১৯ ). 

নাট্যজাতীয় রচনাহিসাবে সষ্টকের প্রয়োগ কোন্‌ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহ বল! কঠিন। ভরতমুনির নাট্যশাপ্ব ব! ধনগুয়েন দশবূপকে সষ্টকের উল্লেখ 
নাই। অগ্নিপুরাণে (৩৩৮.২ ) সট্টকের উল্লেখ থাকিলেও, তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে 
তেমন নিশ্চয়তা নাই। কর্পুবমঞ্জরীর প্রস্তাবনায় সটরকের সংজ্ঞ! দেওয়ায় মনে হয়, 
রাজশেখরের সময়ে সট্টকজাতীয় নাঁট্যের সহিত লোকে তেমন পরিচিত ছিল না। 
অন্য কোনও নাট্যজাতীয় রচনার প্রস্তাবনায় এপ সংজ্ঞ! পাওয়া যায় ন। | 

সট্টকের যথার্থ প্ররৃতিসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারও মতে, ইহা 
তোঁটক জাতীয়; আবার কাহারও মতে, ইহা! নাটিকাঁর প্রকারভেদ । কিন্ত 
সর্বাপেক্ষ। অধিক বিতর্কের স্থষ্টি হইয়াছে সষ্্রকের ভাষাঁসমস্ত। লইয়া ৷ সাহিত্যদর্পণকার 
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বলেন, সট্রক কেবলমাত্র গ্রাককতে রচিত ( সট্কং প্রাক্কতাশেষপাঠাং স্তাদপ্রবেশ- 
কম্‌্-_সাহিত্যদর্পণ, ৬. ২৮৪ )| তবে নকল সময়েই এরূপ ছিল ন!। রাঁজশেখর 
সট্কের সংজ্ঞ। দিলেও তাঁহার ভাঁধাবিষয়ে তিনি নীরব । উপরস্ত, সংস্কৃত ধর্জন করিয়। 
কেবল প্রাক্কৃত-ব্যবহাঁরের সমর্থনে ষে প্রঙ্নোত্তবী লিখিত হইয়াছে, তাহ। হইতে 
অন্রমান হয় যে, সট্রকে সংস্কৃত ভাঁষাঁও ব্যবহৃত হইত । 

একশ্রেণীর লোকের অভিমত এই ধে, সট্রকে অন্ততঃপক্ষে রাঁজ! প্রাকৃতভাষী 
হইবেন ন]। 

“মন বদেত প্রাকৃতীং ভাষাং রাঁজেতি কতিচিজ্জগ্তঃ” 
_ভাবপ্রকীশন, পৃষ্ঠা ২৬৯ 
রাজ-মধাদ। বজায় রাঁখিবার কি প্রচেষ্ট।! পরক্ষণেই জনগণের সহিত আপোঁষ- 
মীমাংস! করিয়৷ ব্যবস্থ। হইল, 'আর একটি অভিমত এই যে, রাজ কথ! বলিবেন 
মাগধী ব| শৌরসেনী প্রারুতে ॥, 

'মাগধ্য! শৌরসেন্য। ব! বদেৎ রাঁজেতি কেচন” (ভাবপ্রকাঁশন, পৃষ্ঠা ২৬৯) 

এ একই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'প্রক্ষ্টপ্রাক্কতময়ং স্টকং নামতো। ভবেৎ' ( পৃষ্ঠ। 
২৪৪ )। প্রকৃষ্ট প্রারৃত” বলিতে 'উচ্চস্তরের প্রাকৃত'ও বুঝাইতে পারে অথব। 
'প্রধানতঃ প্রারৃত'ময়ও বুঝাইতে পারে । দ্বিতীয় ব্যাখ্য। গ্রহণ করিলে সট্রকে সংস্কৃত 
থকা অসম্ভব মনে হয় না। 

নাট্যদর্পণ বলেন যে, স্টক একটি ভাষায় রচিত হয় অর্থাৎ ইহাতে সংস্কৃত ও 
প্রাকতের যুগপৎ বাবহাঁর নাই । 

“যস্ত্বেকভাঁষয়া ভবতি অপ্রাকৃতসংস্কৃতয়। ৷” 
_নাটদর্পণ প্রথম খণ্ড (পৃ ২১৩)। 
জৈনকবি নয়চন্দ্রের সট্টকজাতীয় রম্তামঞ্জরী মিশ্রভাষায় রচিত-- বাজার 
কথাগুলি কেধল সংস্কতে, আর স্ত্রধারের কথাগুলি রচিত হইয়াছে সংস্কৃত এবং 
প্রাকৃতে। 

স্টেনকোনো১ ও কীথ২ মনে করেন, সট্টক ছিল নৃত্য-গাতবহল জনপ্রিয় একশ্রেণীর 
গীতাঁভিনয়। চিত্তাকর্ষক কথোপকথনও ইহাতে সংযেঠজিত হইত; আর সেই 
কথোপকথনের ভাষ! ছিল সাধারণ মাঁষের কথ্য ভাঁষা--তথাকথিত কথ্য ভাধাট 


১ কপূর্রমঞ্জরী_ হার্ড ওরিয়েন্টাল সীগীজ পৃঃ ১০৫ 
২ 3808016 [02209 পৃঃ ৩৫, 


২৮ রাজশেখর 


সংস্কতও নহে, লেখ্য প্রাক্কৃতও নহে। শিক্ষিত ও মাজিতরুচি শ্রোতার নিকট সে 
ভাষার তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল না। 
নাট্যবর্পণ-লেখক সম্ভবতঃ সেই অবস্থাটাই জানাইয়াছেন আভাসে ইঙ্গিতে-_ 
“এতানি চ স্বল্পমাত্ররগ্জনানিমিত্তত্বাদ বৃদ্ধিরনভিহিতত্বাচ্চ বৃত্তাবেব কীতিতাঁনি 1” 
-_ নাট্যদর্পণ, পৃষ্ঠা ২১৫ 
অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী বলেন, "রাঁজশেখর খুব সম্ভবতঃ লেখ্য সাহিত্যিক 
প্রাকৃতে একখানি সট্টক রচন। করিয়। এইশ্রেণীর নাট্যের জনপ্রিয় বহিরাঁকতিটি 
পুনরুদ্ধারের একটি চেষ্ট। করিয়াছেন । লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাজশেখর শৌরসেনী 
ও মাহাবাই্রীনামক উচ্চত্তরের প্রাকৃতমাত্র বাবাঁর করিয়াছেন । তবে দেশী ও 
আঞ্চলিক উপাদানের যে অল্প-বিস্তর প্রয়োগ তীাহাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ তাহার গ্রপ্থখাঁনিকে জনপ্রিয় করিয়। তুলিবাঁর চেষ্টা” 
(11501981) 17156011021 399162115 1931 0১. 170 ) 
রাজশেখরের মত শক্তিশালী শাট্যকাবের সে চেষ্টা াথক হইয়াছিল। কপূর 
মঞ্জরী অল্পদিনের মধ্যে আদর্শ সট্টক-রচনার মান ও খ্যাতি লাভ করিল। এমন কি 
পন্ববর্তী আলংকারিকেরাঁও কপৃরিমপ্তরীর আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী সষ্টকের 
সংজ্ রচন! করিলেন । 
কর্ুরমঞ্জরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত সম্বন্ধে ডক্টর মনোঁমোহন ঘোঁষ 
মহাশয় তাহার সম্পাদিত কর্পুরমঞ্জরীর ভূমিকা-অংশে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন। 
তাহার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, রাঁজশেখরের সময়ে সাধারণ মান্তষের নিকট 
সংস্কৃত গগ্য ও পদ্য দুর্বোধ্য হইয়। উঠিতেছিল; তাই আগ্যোঁপান্ত প্রাকৃতে রচিত 
কপূরমঞ্জবীর রসবোধে তাহাদিগের ভাষাগত কোঁন বাঁধা থাঁকিল না। শীদ্রই এই 
নাট্যাভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়! ফেলিল। 


(খ) সাহিত্যিক আলোচন। 


কর্পৃরমঞ্জরী নাটাগ্রস্থধানির আঁখণীন-ভাঁগ রাজপ্রীসাঁদের চিরাঁচবিত গোঁপন- 
প্রেমের কাহিনী অবলগনে রচিত হইলেও নৃত্যগীতে, ভাবৈশ্বর্যে ও কবিত্বের মাঁধূর্যে 
একটি অনবগ্য সার্থকতা লাঁভ করিয়াছে! দৃশ্ঠাবলীবিন্তা ও ঘটনাসংস্থানের 
অভিনবত্তে সমগ্র গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ পরিবেশ স্থষ্টি করিয়াছে । তবে ইহা অনস্বীকার্য 
যে, শ্রীহর্ষের রত্বাবলী ও বহুপূর্ববর্তী নাট্যকার ভামের ্বপ্রবানবদত্ার কাহিনী 
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রাঁজশেখরের ম্বছিপটে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল এবং তাহা তাহাফে 'নেকাংশে 
প্রভাবিত করিয়াছে । 

রাজ্জী কর্পৃরমগ্তরী স্বতন্ত্রতার অভাবে ও বৈশিষ্ট্যের দীনতাক়্ স্লান হইয়। 
পড়িয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের চরিত্রচিত্রণ পূর্বগাষীদিগের অন্ুসরণমাত্রে স্তব্ধ হইয়! 
গিয়াছে । বাজা চগ্ুপালের ভাবোচ্ছল চপল প্রেম, অজ্ঞাতকুলশীল। সুদর্শন কুমারীর 
প্রেমবিহ্বলত।, নায়কের সথচতুর বিদূষক ও নায়িকাঁর পটীয়সী প্রিয়সখীকতৃক পরস্পর 
দর্শন ও মিলনের নিমিত্ত উতকণ্ঠিত নায়কনীয়িকাঁর মিলন-সাধন, রাণী কর্পরমঞ্জরীর 
ঈর্ষাাকাঁতরত।, দ্বিতায়। নায়িকার কারাবাস এবং পরিশেষে নায়ক-নায়িকার 
উত্তরমিলনের দৃশ্য গুলি গ্রন্থখানিকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। নিদারুণ বাস্তবতার 
কঠিন পীড়নে দলিতহ্ৃদয় কর্পুরমঞ্জরীর রুদ্ধ মর্বেদনা যেমন একদিকে কাঁরুণ্যের 
ছায়াপাত করিয়াছে, তেমনি অপরদিকে নৃতন প্রেষিকাঁর ছুনিবার আকর্ষণে চঞ্চল- 
হৃদয় রাঁজ। চগুপালের উচ্ছৃসিত আকুলতা৷ বসন্তের মলয়মীরুতম্পর্শে নবকুস্থ মিত 
বনস্থলীর মত আরক্তিম করিয়। তুলিয়াছে দর্শকের অন্তস্তলকে । কারুণোর সান্বন| 
মিলিয়াছে নবীন প্রেমিকার বাঁজকুমারীরূপ প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যে ; আর আরক্কিম 
অন্তস্তলের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিয়াছে শুভ পরিণয়ের নিষ্ষলুষ অনুষ্ঠানের 
মধ্যে । আশা-নিরাঁশ।, হর্ষ-বিষাঁদের কল দ্বন্দের অবসান ঘটিয়াছে বাজ চণুপালের 
একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলাভের চবরিতার্থতাঁয়। 

কপ্ূর্রমঞ্জরীর মঙ্গলাচরণ কবিতায় রাজশেখর বৈদভীী, মাগধী ও পাঞ্চালীরীতির 
উল্লেখ করিয়াছেন । কাঁ্ক্ষেত্রে তিনি এই গ্রন্থে মাগধী ব। গোৌড়ীরীতির সাময়িক 
সংমিশ্রণসহ বৈষর্ভী শু পার্ালীরীতিতে প্রাকৃতরচনায় কৃতরুত্যতার পরিচয় দিয়াছেন | 
গোৌঁড়ী-বৈদর্ভী-পাঞ্চালীরীতির যুক্তবেণীতে অবগাহন করিয়। রাজশেখরের ভাষা- 
সরম্তী মাত-শুভ্র শুচিতা ও চাঁরুত। লাভ করিয়াছে এবং গ্রস্থখানিকে বৈচিত্রামপ্ডিত 
করিয়। তুলিঘাছে স্বভাবের পথে । ছন্দোবৈচিত্রে/ তিনি কাহিনী-অংশের তথাকথিত 
গতাচুগতিকতাঁকেও প্রাণরসে সঙ্গীবিত করিয়াছেন এবং সমগ্র গ্রস্থখানির মধো 
একটি সংবলীল গতিবেগ আনিবাঁর চেষ্ট। করিয়াছেন । 

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় কর্পুরমঞ্জবী অনেকাঁংশে সাহাধ্য করিতে 
পারে। প্রস্ত।বন-অংশে অভিনয়-আরন্তে কুশীলবগণের কর্তব্যগুলি নিপুণভাবে 
অঙ্কিত হইয়াছে । নাট্যশান্ে বিস্তৃুতভাবে আলোচিত ঞধ্রবা-গীতি এস্থলে উল্লিখিত 
হইয়াছে । দশম শতাব্দীর প্রারস্তে যে-মকল সঙ্গীতসহাঁয়ক বাগ্যন্ত্র প্রচলিত ছিল 
তাহ। এবং চতুর্থ অস্কে নিখু'তভাবে বণিত নৃত্য-বিশেষ হইতে জান! যায় যে, তখন 


র্‌ রাজশেখর . 


বাস্তব রঙ্গমঞ্জে নৃত্য কি ভাবে প্রযোজিত হইত । ভ্রামরীর বর্ণনাও কম মনোরম 
নহে ।১ 


বিদ্ধশালভঙ্জি কা 


বিদ্ধবশালভগ্রিকা একখানি নাটিকা; ইহারও বিষয়বস্ত রাজপ্রাপাদের প্রেমের 
কাহিনী । শ্রীহর্ষের নাট্যরচনার ছায়। পড়িলেও, এই নাটিকার আখ্যানভাগে 
বৈচিত্র্য আছে অনেকাংশে | - 

অজ্ঞ/তপরিচয় এক তরুণী বাঁজপ্রাপাঁদে আতিথ্য গ্রহণ করিল বালকের গোপন 
বেশে । বাজ। বিদ্যাধরমল্লের প্রাসাদে তরুণী মৃগাঙ্কাবলী পবিচিত হইল বাঁলকবেশী 
মৃগাঙ্কবর্ম।নামে। রাঁজমস্ত্রী ভাগুরায়ণের ঘটনা-সংস্থপনের চাতুরধধে রাজ! বিগ্ভাধর 
সুন্দরী তরুণীর প্রথম দর্শনেই প্রেমপাঁশে বদ্ধ হইলেন । মন্ত্রীর কৌশলে সংঘটিত 
বাস্তবঘটনার মাধামেই মিলন সংসাধিত হইল $ কিন্ত মনে হইল যেন স্বপ্-দর্শন | 

শালভগ্রিকাঁর প্রসঙ্গ হইতেই নাটিক।র নামকরণ ; কিন্তু এই 'প্রসঙ্গটি রাঁজশেখবের 
মৌলিক কল্পন। নহে ব। ইহাকে কেন্দ্র করিয়। মূল-কাহিনী পুষ্টিলভ করে নাই। 
তৃতীয় অঙ্কের পূর্বে নায়িকার প্রবেশ ঘটে নাই; এই বিলম্বিত দর্শন দর্শকের মনে 
অযথ! অন্বন্তি স্ট্টি করে। চতুর্থ অঙ্কে রাজার সহিত সাক্ষাৎকারের দৃশ্ত-রচন। এবং 
আঁশ|, আঁকাঁজ্ষা, উৎস্থক্য ও নিভৃঁত-মিলনের স্বিস্ৃত বর্ণনা নাঁটিকাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব 
বদ্ধিত করিয়াছে । মহিষীর পালিতা ভশ্নী মেখলার সঙ্গে রাজবয়স্তের চতুরতা ও সেই 
স্প্রে নবাগত। তরুণীর সঙ্গে রাজার পরিণয়-সাঁধনে রাঁজমহিষীর সংকল্প শেষপধন্ত 
নিজেকেই হতবুদ্ধি করিয়। দিয়াছে ; কারণ, রাঁজমহিষীর বুদ্ধিবিশ্রমের স্থযোগে রাজার 
মনের বাঁলনাই পূর্ণত। লাভ করিল । 


রাঁজশেখরের বৈশিষ্ট্য 


রাজশেখরের রচনারীতি ও বিন্যাসপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল ও নাটকীয়তা- 
বজিত হইলেও, তাহা অভিনব কল্পনাধমী হইয়াছে অনেকাংশে । কিন্তু সে কর্নার 
ধারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্রতা সত্বেও প্রধানতঃ অজ্ঞাতসারে পূর্ববর্তী নাট্য- 
কারগণের প্রভাবে প্রভাবিত; শ্রীহর্-ভবভূতির পদাঙ্ক অন্থপরণ করিয়াছেন 


১ কর্পরমঞ্জরীনামক আলোচনার স্টক-অংশটিতে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 10012 
7719507195] 08763] ৬০], ঘা ১৬৯ পার মুদ্রিত সট্টক-প্রবন্ধটির সাহায্য লওয় হইয়াছে। 


রাজশেখর ৩১ 


রাজশেখর | নাটকের কুতিত্ব গতি-বেগ ও চবিত্র-চিত্রণের উপর অধিক মাত্রায় 
নির্ভরশীল । রাজশেখর সেইদিক্‌ হইতে নাট্যকারের খ্যাঁতি তেমন অর্জন কবিতে 
পাবেন নাই ; কিন্তু ছন্দোবৈচিত্র্য ও ভাঁবগতীরতাঁয় তাহার রচন। উচ্চস্তরে উন্নীত 
হইয়াছে । প্রকাঁশভঙ্গীর উতকর্ষই রাজশেখরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; নৃত্য-গীতির 
প্রাচুর্য তাহার নাট্যপ্রতিভার দৈন্যের তীব্রতার হাঁস ঘটা ইয়াছে। উ্বা-সন্ধ্যার বাঁগরক্ত 
প্রতিচ্ছবি, নায়িকার করুণ-মধুর সৃখ-ছুঃখের মুহত? নায়কের বিষাদ-বিধুর গ্রতিমু্তি, 
রণক্ষে্রের উন্মাদনাচঞ্চল সেনানীর পদধ্বনি তীহাঁর লেখনীম্পর্শে ষেন সজীব হইয়া 
উঠিয়াছে। রাঁজপ্রাসাঁদের অভ্যন্থরেও যে কুট চক্রান্ত চলিতে থাকে, লোকচক্ষুর 
অন্তরালে রাজমহিফীগণেরও মর্মতল যে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয় নব নব রাজপ্রণয়িনীর প্রেমের 
সংঘাতে, তাহার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে তাহার শিল্পী মন। 

ইহ। ছাঁড়াঁও, বাঁজশেখরের প্রগাঢ় পাপ্ডিত্য এক বিন্ময়ের উদ্দেক করে । অভিজাত 
বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি ষথার্থ শিক্ষ। লাভ করিয়। তৎকালীন ভারতীয় 
বিদ্ভার বিভিন্ন বিভাঁগে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন । কাব্যমীমাঁসাঁর বিভিন্ন 
অধিকরণে তিনি তীহাঁর সর্বতোমুখী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন । সাহিত্যশাস্ে 
স্থপপ্ডিত তিনি অন্যান্য শাশ্েও পারদর্শী ছিলেন । দৃষ্টাস্তম্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় 
আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনসমূহের মতব।দগুলি ছিল তাঁহ।র নখদর্পণে । কাঁব্যমীমাংসাঁর 
অষ্টম অধ্যায়ে কাব্যের বিষয়বস্তর উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। তিনি নিম্নলিখিত 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত গুলি আলাঁচন। করিয়াছেন-__ 

মীমাংসাদর্শনের 'সাঁমান্ধ হইতে বিশেষের জ্ঞান জন্মে,» 

সাঁংখ্যদর্শনের ক।ধ সর্বদ! কারণের মধ্যে বর্তমাশ থাকে, 

হ্যায়দর্শনের “ঈশ্বর লোকোত্তর এশ্বধবলে জগৎ স্য্টি করেন” 

বৌদ্ধদর্শমের “বক্তার ইচ্ছান্চষায়ী প্রযুক্ত খব্ধ সেই বিবক্ষাই প্রকাশ করে) 

টজনদর্শনের “যে-পরিমাঁণ শরীর, সেই-পরিমাণ আত্মা), 

লোকাঁয়তদর্শনের “ক্ষিতি, অপ তেজ ও বাযুনামক ভতচতুষ্য়ের সংযোগে 
চৈতন্টের উদ্ভব ঘটে, 

শৈবদর্শনের পরমেশ্বর পরাঁপর-পদব্যাপী, তিনি ঘোর-ঘোরতরাতীত ও 
ব্রহ্মবিদ্যাতীত”, 

পঞ্চবাত্রদর্শনের “জনার্দন শ্রীবিষ্ণ চতু বাহের দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া স্ষ্টি- 
সংহাঁরপ্রভৃতি করিয়া থাকেন 

তাহার পর সেই সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত কবিতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তাহার 


৩২ রাঁজিশেখর 


পূর্ববতী ৰা সমসাময়িক কাব্যগ্রস্থসমূহ হইতে সংকলন করিয়া ঘথাস্থানে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

কাব্যমীংমাসা-রচনায় তিনি যে ষে অভিমত, বচন ও গ্রস্থাদি উদ্ধত করিয়াছেন, 
তাহা আলোচনা করিলেই জান! ধায় যে, তাহার জ্ঞানের পরিধি ছিল দূরপ্রসারী । 
বৈদিকসাহিত্য, ধর্মশীস্ত্, বেদাঙ্গ, দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্পশাস্তপ্রভৃতি বনুগ্রস্থ হইতে 
উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন ও সেইগুলির যথাযথক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারা সেই সেই 
শাস্ে তাহার স্রগভীর প্রবেশের পরিচয় দিয়াছেন | (দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসার কয়েকটি 
বিচিত্র বিষয়__প্রকরণ ১১) 


কাব্যমীমাংসা 
(ক) সাধারণ আলোচন। 


ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে সপ্তম ও অষ্টম শতক ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যচর্চার 
একটি প্রখ্যাত যুগ। এই যুগে সাহিত্যশরষ্টা ও সাহিত্যসমালোঁচকগণ সাহিত্যের 
বিভিন্ন শাখা ও সমালোচনার বিভিন্ন মতবাদগুলিকে একটি স্তনিয়স্ত্রিত রূপ দানের 
উদ্দেশ্তে ব্যাপক ও বিখ্যাত গ্রস্থ রচনায় ব্যাপুত ছিলেন। এই যুগে জন্মগ্রহণ 
করিলেন উদ্যোতকার, কুমীরিল ও শঙ্করাচার্য। তীহাঁরা তাহাঁদিগের দার্শনিক যুক্তি 
ও তথ্যের সমাবেশে ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতিকে অপূর্ব সবদৃঢ 
ভিত্তিতে একটি নৃতন রূপ দাঁন করিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
ধর্মকীতি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল আবিভূত হইলেন তীহাদিগের বিশাল প্রতিভা 
ও ধীশক্তি লইয়া । সাহিত্যের আকাশেও এই যুগ একটি ভাস্বর জ্োতির্মগুলত্বরূপ ; 
যাঁষাবর রাঁজশেখরের কবিপ্রতিভা, নাট্যশক্তি ও প1হিত্যমনীধা-বিকাশের শুভ 
অরুণোদয় এই বিখ্যাত যুগ। তাই পূর্বগাঁমী আচাধদিগের প্রবৃত্তি প্রচেষ্টা ও প্রেরণ। 
যে স্বভাবতই রাঁজশেখরকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাবয়ব বিশাল আলোচনামূলক গ্রন্থ 
রচনায় উদ্বদ্ধ করিয়াছিল, তাহ! বিম্ময়ের ব্যাপার নহে । 

উপাদানের অভাব ছিল না। নাট্যাচার্য ভরতমুনির নাট্যশাত্মকে কেন্দ্র করি! 
সাহিত্যসমালোচনাশাঙ্ক্ের একটি পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল ; তাহাকে সম্ৃদি 
দান করিতেছিলেন ভামহ, দণ্ডী, কুদ্রটপ্রভৃতি খ্যাতনাঁম। আলংকাঁরিকগণ। 
সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে ভরতের “বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাঁদ্‌ রসনিষ্পত্তিঃ 
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রসস্থত্রকে কেন্দ্র করিয়া! বিভিন্ন সম্প্রদায়ও গড়িয়। উঠিতেছিল। তাই একদ্দিকে 
বিক্ষিপ্ত উপাদানরাশি, অন্যদিকে দর্শনশাশ্মের সর্বাবয়ব গ্রন্থরচনা-_-এই উভয়ের 
সংহত আকর্ষণে কাব্যমীমাসার মত একখানি স্বয়ং-সংপূর্ণ গ্রন্থ রচন1 কৰিগ্া বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও স্থনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে কাব্যসমালোচনার ধাবতীয় 
রীতি-নীতির যথাযথ শ্রেণিবিভাগ, স্বরূপ-বিশ্লেষণপ্রভৃতিই ছিল রাজশেখবের 
অভিপ্রায় । 

এই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে গিয়। বরাঁজশেখর বিষয়বিন্তাসপ্রভৃতি ব্যাপারে 
কৌটিল্যকৃত অর্থশাগ্ধ ও বাতন্তায়নমূনি-রচিত কাঁমস্ুত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন । 
তিনি বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করিলেন ধর্মমীম।ংসা ও ব্রহ্ষমীমাংসা-রচয়িতাদিগের | 
কাব্যমীমাংস।-নামই ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ | মীমীংসা-শবের অর্থ পুজ্য বিষয়ের বিচাক | 
মীমাংসাধর্শন সর্বপৃজ্য বেদের কর্মকাঁপ্ডের আলোচন1। এই আলোচনাগুলি পারিভাষিক 
ভাবে অধিকরণ-নামে পরিচিত । জৈমিনি ও বাদরায়ণ তাহাদিগের ধর্মমীমাংসা 
ও ব্রন্মমীমাংসায় অধিকরণরূপ আলোচনার পদ্ধতিতে বেদ বিচার করিয়াছেন। 
এই অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ-_- বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, নির্ণয়। 
কাব্যমীমাংসাগ্রস্থের কবিরহস্য-নামক অধিকরণে এই বিষয়প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ সবত্র 
ন। থাঁকিলেও, কাব্যের উৎপত্তি ও কবির ধর্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে উহ1। যথাযথভাবে 
পাওয়। যার । কাব্যমীমাংসার উতপত্তি-বর্ণনায় তিনি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। গুরুপরম্পধ। ও সাহিত্যশান্ত্রের বিভিন্ন শাখার প্রবর্তকদিগের একটি 
পৌরাণিক তাঁলিক! রচন। করৰিয়। গ্রস্থের মধ্যে একটি অলৌকিক পরিমগ্ডল রচনার 
চেষ্ট। করিয়াছেন | ( দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসাঁর অধ্যায়গত আলোচন।- প্রথম অধ্যায়) 

স্মৃতিশাস্ত্বের ব্যবহার অধ্যায়ের অষ্টাদশ বিবাদপদের মত কাব্যমীমাংসার আলোচ্য 
বিষয়সমূহ আঠারটি ভাগে ভাগ করা যে কেবল অভিনব হইয়াছে তাহ। নহে-_ 
ইহার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক স্থুনিয়ন্ত্রিত নীতির অনুসরণ ঘটিয়াছে। অবশ্ত এই 
ধরণের শ্রেণিবিভাগ সাহিত্যসমালোচক রুত্রটও পূর্বে করিয়াছিলেন; কিন্ত 
রাজ্শেখরের শ্রেণিবিভাগটি পূর্ণতর ও বিস্তৃততর | দৃষ্টান্তত্বরূপ বল। যায় যে, 
রাঁজশেখরকৃত বৈনোদিক, ওপনিষদিকপ্রভৃতি বিভাগসম্বন্ধে রুদ্র কোনই উল্লেখ 
করেন নাই। কোৌটিল্যের অর্থশান্্র ও বাৎস্তায়নের কামস্ত্রের মত রাজ্মশেখর 
সাহিত্য-আলোচনার গ্রন্থেও এই নৃতন বিষয়-ছুইটির অবতারণ। করিয়াছেন- 

(১) তরুণ প্রেমবিহ্বল দম্পতীর বিনোদনের জন্য উত্সবের আয়োজন বৈনোদিক 
অধিকরণের আলোচ্য বিষয়। বাঁৎস্তায়ন-কুৃত কামন্থত্রে নাগরের বিনোদনহেত 

৫ 
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আপানক, উদ্ভান-বিহার, জল-ক্রীড়া, কুন্ধুটযুদ্ধ, মেবধুদ্ধ, অক্ষব্রীড়া, কৌমুদীজাগর, 
স্বসস্তকপ্রভৃতি উৎসবের উল্লেখ আছে । শারদাঁতনয়ের ভাবপ্রকাঁশন-গ্রন্থেও ( পৃঃ 
১৩৭-১৩৮ £ গাইকোয়াঁড়-সংস্করণ ) এই উৎসবগুলি খতুক্রম অনুযায়ী দেওয়া আছে। 
ভোজদেব তাহার সরম্বতীকগাীভরণেও (৫. ৯৩-৯৬) এই বৈনোদিক উৎসবগুলির 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন | | 

(২) দ্বিতীয়তঃ, অর্থশান্ত্রের ও কামসুত্রের অনুকরণে অলংকারশাস্ত্রেও গপনিষদিক 
প্রকরণের অবতাঁরণ! করিয়। প্রতিভাহীন জড়বুদ্ধি বাক্তিরও মন্ত্-তস্ত্রের বলে কবি- 
খ্যাতি অর্জনের পথনির্দেশ করা হয় তে। রাজশেখরের ইচ্ছা ছিল। কুচমার এই 
গুপ্ধবিদ্ভার আদি প্রবর্তক। স্বাভাবিক উপায়ে যাঁহাঁর। কামস্থখভোগে বঞ্চিত, 
তাহাদিগের জন্য মন্ত্র, তন্ত্র ও উষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন বাতস্তায়ন ; কৌটিলাও 
শত্রুদমনের জন্য অন্তরূপক্ষেত্রে অর্থশাপ্ে অন্গরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন; রাজশেখরও 
সর্ববিষয়ে বিপর্ধস্তবুদ্ধি শিষ্তের জন্য অন্তরূপ ববস্থার কথ। মনে রাঁখিয়াই এই অধিকরণের 
অবতাঁরণ! করিয়াছিলেন । 

কৌটিলা ও বাতস্তাঁয়নের সহিত গ্রস্থের বিষয়বস্তবিস্তাসের যে একটি সুস্পষ্ট 
সাদৃশ্য আছে, এ কথা অনস্বীকাধ। এ ছুই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষে সম্পূর্ণ 
গ্রন্থের বিষয়স্থচী সংযোজিত হইয়াছে । কাবামীমাংসায়ও শান্্সংগ্রহ নামে 
অনুরূপ একটি বিষয়স্থচী দেওয়। আছে। তবে ছুঃখের বিষয় এই যে, আঠারটি 
অধিকরণেরই বিষয়স্থচীর পরিবর্তে মাত্র কবিরহন্যনামক প্রথম অধিকরণের স্চী 
দেওয়া হইয়াছে । 

অষ্টাদশ অধিকরণলহ সমগ্র কাবামীমাংস। পাওয়। ন। যাওয়ায়, গ্রন্থকাঁরের সমগ্র 
গ্রন্থসম্পকিত মনোভাব ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা অসম্ভব । তবুও স্বল্প-সংগৃহীত 
তথ্য ও প্রমীণ হইতে এ কথ। বল! ষ।য় যে, প্রথম অধিকরণের প্রথম তিনটি অধ্যায় 
অষ্টাদশ অধিকরণে পরিকল্পিত সমগ্র গ্রন্থের একটি সাধারণ ভূমিক। ব। অবতরণিক! 
স্বূপ। প্রথম অধিকরণের নিজন্ব আলোচন। বস্তুতঃ আরম্ভ হইয়াছে চতুর্থ অধ্যায় 
হইতে । অনেকে হয়তে। বলিতে পারেন যে, এই বিরাট গ্রন্থ-রচন। বাজশেখরের পরি- 
কল্পনায় ছিল না। কিন্ত, প্রথম অধিকরণের “বীতয়ন্ত তিস্্ঃ, তাঁস্ত পুরস্তাৎ, ( তৃতীয় 
অধ্যায়-শেষভাগ ), “তমৌপনিষদিকে বক্ষাম£ (চতুর্থ অধ্যায় আদি প্রভৃতি মন্তব্য 
হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, প্রথম অধ্যায়ে পরিকল্পিত বিরাট গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার 
ইচ্ছ। তাহার পূরাঁপূরি ছিল। তিনি তাহ! সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না; সে বিষয়ে 
নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । তবে অলংকাঁরশেখরে রাঁজশেখর-লিখিত বলিয়া যে 
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ছুইটি উদ্ধৃতি পাওয়া! যায়১ তাহার প্রথমটি রাজশেখরের কাঁবামীমাংসার একমাঙ্ 
“উভয়ালংকাঁরিক'-অধিকরণে থাকাই সম্ভব । আর, দ্বিতীয়* উদ্ধতিটি 'বৈনোদ্িক: 
অধিকবরণে থাকিতে পারে। ইহার বিষয়বস্ক সম্ভবতঃ সমস্।পৃতি। ইহাতে মনে 
হয়, অন্যান্য অধিকরণগুলি নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল, তবে সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে 
ব। অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে । 


(খ) প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা 


এখন অষ্ট।দশ অধ্যায়ে রচিত কাবামীমাঁংসাঁর কবিরহশ্ত-অধিকরণ লইয়। অধ্যাঁয়- 
ক্রমে আঁলোঁচন। কর! যাঁক। এই আলোচনার তিনটি ভাঁগ :-- 

(১) প্রতি-অধ্যায়ের সঙ্গতি বিচার ও বিচাঁধ-বিষয় ! 

(২) বিচার্ধ-বিষয়ের পূর্ব আচাধগণ। 

(৩) বিচাঁধ-বিষয়ের পরবতী আঁচাধগণ । 


প্রথম অধ্যায় 
১. সঙ্গতিবিচাঁর ও বিচাঁধবিষয় 


প্রথমতঃ গ্রন্থকাঁর রাজশেখর প্রতিজ্ঞ। করিতেছেন যে, কাঁবা-নাটকপ্রভৃতি রচনার 
পরে সেই কাবানাটক প্রভৃতির যাঁবতীয় বক্তবা সহজ ৪ সরসভাবে বোধের জন্য তিনি 
কাব্যম।মাংস। অধ কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মূলগ্রন্থের বিষয়, 
সম্বন্ধ, অধিকারী, প্রয়োজনপ্রভৃতি অন্রবন্ধচতুষ্টয়ের পরোক্ষ ব। প্রতাক্ষভাঁবে উল্লেখও 
তিনি করিয়'ছেন। কাব্যবিদ্য।-প্রবর্তনৈর একটি প্রাচীন ইতিকথা পৌরাণিক 
ভঙ্গীতে বর্ণন। করিতে গিয়। তিনি বলিয়াছেন যে_শ্রীকণ্ঠ তাহার ব্রহ্ম।-বৈকুঠপ্রৃতি 


১. য্দ|হ রাজশেখর১-- 
সমানমধিকং নুুনং সজাতীয়ং বিরোধি চ 
সকুল্যং লোদরং কলমিতাছ।; সাম্যবাচকা; | 
অলংকারশিরোরত্বং সর্বস্বং কাব্যসম্পদ।ম্‌। 
উপম। কবিবংশহ্ত মাতৈবেতি মতির্মম ॥ 
--জলংকারশেখর, ময়ীচি ১১. 
২ উৎপাটিতৈন“ভোভীতৈঃ শৈলৈরাধুলবন্ধনাৎ। রর 
তাংস্তানর্থান সমালোক্য সমন্তাং পুরয়েৎ কবিঃ | 
ৃ -জলংবারশেখর, মরীচি ২১, 


৩৬ বাজশেখর 


চৌষট্িজন শিল্কে উপদেশ দাঁন করেন, সরম্বতীপুত্র কাবাপুরুষ কাব্যবিষ্তার প্রবর্তন 
কল্গেন ও ইন্ত্রপ্রভৃতি স্বর্গীয় বিদ্যা্সাতকদিগের নিকট কাব্যসমালোঁচন। সম্বন্ধে অষ্টাদশ 
'অধিকরণব্যাপী ব্যাখ্যান দান করেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথকৃভাবে সাহিত্যবিদ্তাঁর 
বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত বিষয়গুলি অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত 
সংহত আকারে রাঁজশেখর বর্তমান আলোচ্য কাঁব্যমীমীংসা রচনা করেন। কাব্য- 
মীমাংসার এই আচার্পরম্পর। বা গুরুপর্বক্রম আলোচনার প্রসঙ্গে সাহিত্যবিগ্যার 
উৎপত্তি ও সাহিত্যবিগ্ার অন্তভুক্ত বিষয়গুলির একটি পূর্ণাঙ্গ স্থচী সংযোজিত 
হইমাছে। 


২. শাপ্রবিকাঁশের ধার।আলোচন। 


প্রায় সকল শাস্খ্রেরই আরম্ত হয় স্বপ্ন ও সংক্ষিপ্ত আকারে; তারপর তাহ। ব্যাখ্য। 
ভাষা, বাণ্তিক, বিবৃতি, টীক।, টিগ্ননী প্রভৃতি নামা বিচাঁর ও নব নব শাখা-প্রশাখায় 
সমৃদ্ধ হইয়। ক্রমশঃ বিস্তার লাঁভ করে। নদী তাহার পার্বত্য গতিপথে থাঁকে শীর্ণকীয়। ) 
কিন্ত সমতল ভূমিভাগের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়। সাগরদঙ্গমের নিকটে সে বিশাল 
মুতি ধারণ করে। শাস্প্রবাহও নদীতুল্য গতি লইয়াই উত্তরোত্তর বিকাশের পথে 
অগ্রপর় হয়। 

কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শাস্ব আরস্তে ছিল বিশাল । খধিগণ বিভিন্ন বিষয়ে 
অনেক কিছু লিখিয়াছিলেন। কালক্রমে মানুষের আমু, বুদ্ধি ও সামর্যযের হ্রাস ঘটায় 
শান্ত্ররাশি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়। যাইতে থাঁকিল। তখন বিদ্বান্‌ 
ব্যক্কিগণ এ বিশাল শাঞছ্ছের সার সংগ্রহ করিয়া সরল সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচন। করেন । 

এই ছুই প্রকারের মতই প্রচলিত আছে। রাজশেখবের সময় দ্বিতীয় মতটীই 
পণ্তিতসমাজে বেশি প্রচলিত ছিল বলিয়। মনে হয়। ( তুলনীয়_-সংক্ষিপ্য মুশীশাং 
মতবিস্তরম্‌__' কাব্যমীমীংস। ১. ১১) 

আবার প্রাচীন শাক্্গুলির উপক্রমণিক1-অংশে কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি লক্ষ্য 
কযা যায়। 

প্রথমতঃ, অধিকাংশ শাস্বের উৎপত্তি দেখান হয় প্রজাপতি বর্ষ! অথব। ভগবান 
শিবের নিকট হইতে- এরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য শাশ্সে দৈব বা ঈশ্বরীয় ভাবের আরোপ 
ও প্রামীণিকতা-স্থাপন । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রখ্যাত ও লন্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান পুরুষদিগের দ্বার! গঠিত 'গুরুপর্বক্রম” 
প্রদর্শন-_ ইহার উদ্দেশ শাস্বের সম্প্রদায়গত গরিষ্ঠতা-প্রতিপাদন | 


রাজশেখর ৩৭৯ 


তৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ-সম্বদ্ধে বা পরম্পবা-সন্বন্ধে বেদের পহিত শীস্বের সন্বন্ধ-স্থাপন--_ 
ইহার উদ্দেশ্য শাস্ত্র প্রামাণিকত। ও উপাঁদেয়তা-জ্বাপন ; কারণ, অবৈদিক শাস্ত্র 
প্রাচীন সমাজে প্রায়ই উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইত। 

চতুর্থতঃ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বরফলপ্রাপ্তিই শাকের প্রয়োজন । ধর্ম ও 
অর্থের জন্য লৌকিক বিগ্যাঁ_এই ধর্ম ও অর্থ হইতে কাম-সিদ্ধি; আবার দর্শনশাঙ্ের 
ফল মোক্ষপ্রাপ্তি। 

রাজশেখরও এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য-আলোচনার প্রামাণিকতা ও 
উপাঁদেষতা স্থাপনের জন্য কাব্যমীমীংসাঁর প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিশেষ ধরণের চেষ্ট। 
করিয়াছেন । কাব্-আলোচনার ক্ষেত্রে এই প্রকারের চেষ্ট। এই প্রথম । বাজশেখরের 
পূর্ববর্তী ভাঁমহ, দণ্ী, বামন, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন প্রভৃতি সমাঁলোচকগণ কাঁব্যবিদ্যার 
বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থগভীর বিচার ও বিশ্লেষণ করিলেও উল্লিখিত চাঁরিটি 
বিষয়ে তেমন কোনও স্থনিয়ন্ত্রিত বিচার করেন নাই । বাঁজশেখর-পরবর্তী মম্মট 
প্রভৃতি আচাধগণ রাঁজশেখর- প্রদশিত পদ্ধতিটি অংশতঃ অলোঁচন] করিয়াছেন । 


৩. পূর্বগামী আচার্গণের ব্যাখ্যানভঙ্গীর অন্গসরণ 


কাব্যমীমাংসাঁর প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ দাঁশনিক গ্রন্থের আদর্শে । প্রাচীন 
দর্শনকারেরা কোনও মঙ্গলাচরণ শ্লোক লেখেন নাই | “অথাতঃ” অথব। 'অথ' শব্দ 
দিয়! দার্শমিক স্ত্রগ্রশ্থগুলির আরম্ভ । আঁপন্তম্ব, জৈমিনি, বাঁদরাঁয়ণ, পতগ্রলি- 
প্রভৃতি খষিগণ তাহাদিগের স্ত্রগ্রস্থ আরম্ভ করিয়াছেন যথাক্রমে 'অথাতো দর্শপূর্ণ- 
মাসৌ ব্যাখ্যান্তামঃ? ( আপস্তস্ব-শ্রোতস্ত্র ১. ১), “অথাঁতে ধর্মজিজ্ঞাসা” ( মীমাংসা 
স্থত্র ১.১.১ ), 'অথাতো ব্রহ্ষমজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মস্ত্র ১.১.১.), অথ যোগাল্শাসনম্‌, 
( যোগন্যত্র ১১)ইত্যাদি স্তরের ছাঁর। | 

শবরন্বামী, শঙ্করাচাঁষ, পতঞ্জলিপ্রভৃতি প্রখ্যাত ভাষ্যকারগণ “অথ” শকের অর্থ 
লিখিয়াছেন__ (১) আনস্তর্ব এবং (২) অধিকার । “অথ শব্দের পরে “অতঃ, থাকিলে 
অর্থ হয় আনন্তর্য, আর কেবল "অথ" শবের অর্থ অধিকার । আবার, শবরস্বামীর 
পূর্ববর্তী ভবদাসপ্রভৃতি জৈমিনি-স্থত্রের বৃত্তিকারগণ বলিয়াছেন ষে, গ্রন্থের আরস্তে 
প্রযুক্ত 'অথাতঃ, শব্দের আনন্তর্২-ভিন্ন অপর কোনও অর্থ নাই। কুমারিল 
তাহার শ্লোকবাপ্তিক-গ্রন্থে (১৩৩, ৩৪,৩৫ ) ভবদাঁসপ্রভৃতির এই অর্ভিমত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়াছেন। প্রভাকরভট্টও তাহার বৃহতী-গ্রস্থে ভবদালের 
এই অভিমতের অবতারণ] করিয়। তাহার খগ্ডনমুখে বলিয়াছেন__ 


ট রাঁজশেখর 


“লোকে* ইত্যাদিভাষ্যস্তাথাতঃ শবস্যালৌকিকার্থাশঙ্কানিবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্‌।” 
(১.১.১) 
আপস্তস্ব-শ্রোত্ত্রের 'অথাঁতো দর্শপৃণমাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ স্তরের বৃত্তি লিখিতে 
গিয়। রুত্রদত্ত প্রভৃতি বৃত্তিকারগণ উল্লিখিত ভবদীসের ন্যায় “অথাত+-অংশের ব্যাখা 
করিয়াছেন আনন্তর্য। শবরন্বামী কিন্তু ভবদাঁসের এই অভিমতটা খণ্ডন করিয়। 
প্রতিপাদন করিয়াছেন যে__ “অথ” শবের অর্থ আন্তধ এবং 'অতঃ-শবের অর্থ 
'হেতুভাব" (“অথাতে। ধর্মজিজ্ঞানা” স্ুত্রের শাঁবরভাঁ্য দ্রষ্টব্য )। আবার ধূর্তন্বামী, 
শঙ্করমিশ্রপ্রভৃতি ব্যাখ্যাকীরগণ তাহাদিগের আপক্তন্ব-কণাদরচিগ্রস্থসমূহের ব্যাখ্যায় 
'অথ'-শক্ের অর্থ লিখিয়ছেন “মঙ্গল? | ক্রন্গঙ্ত্রভাঁঙ্যে (১. ১.১) শঙ্করাচাধ 
'মঙ্গল”অর্থের অন্তমোদন করেন মাই, ভীহার মতে 'অথ' আনন্তর্ষবাচী ; তিনি 
বলিয়াছেন__- 
“অর্থান্তর প্রযুক্ত এব হাথশবঃ শ্রুতা। মঙ্গলপ্রয়োজনো। ভবতি |" (ব্র. স্থ. ১.১.১ ভাঙ্গা) 
“অথ' শব্দের অন্ঠান্ত অর্থের জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য ও প্রচলিত উক্তি দ্রষ্টব্য । 
মঙ্গলানন্তবারন্ত প্রশ্নকাৎ ম্যেষথে। অথ ( অমরকোষ ৩. ২৪৬) 
ওক্কারশ্চাথশবশ্চ দ্বাবেতৌ) ব্রহ্মণঃ পুর 
ক ভিত্ব। বিনিধাঁতৌ তন্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥ (প্রচলিত উক্তি ) 
উল্লিখিত: প্রাচীনপরম্পর। অক্যাঁয়ী ব।জশেখরের 'অথাতঃ কাব্যং মীমাংসিষ্কামহে" 
বচনে “অথ'-শব্দ অধিকারবাঁচী নহে ; কারণ, অথ'-শবের অব্যবহিত পরে “অতঃ 
রহিয়াছে । এখানে 'অথ”শব্দ আনন্তধবাঁচী এবং “অতঃ-শব্দের অর্থ হেতুভাঁব। 
আনন্তধ বলিলেই ছুইটি ঘটনার পৌর্বাঁপধ বুঝাই্বা থাকে । কাব্যমীমাঁংস।-রচনাবূপ 
ঘটনার পূর্বে কি ঘটিয়াছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর অন্রমান কর। ব্যতীত উপায় নাই; 
কারণ, রাজশেখর এইসম্পর্কে নীরব । কণীদ-আপস্তম্ব গ্রভৃতির স্তত্রগ্রন্থের ব্যাখা।- 
কারগণ বলেন যে, স্থত্রকারগণ শিষ্য প্রশ্ন, দেবতাঁরাঁধন, রপায়নাদি ক্রিয়া, গুরুপর্বক্রম- 
ইত্যাদি ঘটনার অনন্তর নিজ নিজ গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । অন্গরূপভাবে বল। 
যাইতে পারে যে, কাব্যরচনীর অনস্তর ব। নাটকরচনার অনন্তর বাঁজশেখর কাবা- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ( কাবা অর্থে শ্রব্য ও দৃশ্ঠ-নামক ছুই শ্রেণীর কাব্যই 
বুঝায় )। “অতঃ-শব্দের অর্থ কাব্যকরণ-হেতু । এখন বলা যাইতে পারে, 
'অথাতঃ অর্থাৎ বাঁলরাঁমায়ণ, হরবিলাঁসপ্রভৃতি দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য রচনার পরে 
কাব্যবিচাঁর-বোধের সহজ-সাধ্যতাহেতু কাঁব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইব । 


বাজশেখবর ৩৯ 


আবার ব্যাখ্য। করা ষাঁয়-_ 

যেহেতু শ্রীকণ্থপ্রভৃতি গুরুগণদ্বারা প্রবর্তিত কাঁব্যবিচার-শাশ্ম উচ্ছিন্ন হইয়। 
গিয়াছে, সেইহেতৃ কাব্য-নাটকইত্যাঁদি রচনার পর তাহা! সহজে বুঝিবাঁর জন্য 
কাবাবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

কুমারিলভট্ট লিখিয়ীছেন-__ 

সর্বন্তৈব হি শাস্বশ্য কর্মণে৷ বাপি কস্তচিৎ। 
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাঁবত্তৎ কেন গৃহাতে ॥ ্নোকবাত্তিক ১.১২) 

রাজশেখরের কাবামীমাংসা ব। কাব্যবিচারের প্রয়োজন কাবাবিগ্যাসিদ্ধি ব 
কাবাজ্ঞান ; যেমন, ধর্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন ধর্মজ্ঞান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাঁর প্রয়োজন ত্রহ্ম 
জ্ঞান। প্রয়োজন-বর্ণনার উদ্দেশ্য পাঠকদিগের আগ্রহবধন ॥ 

কাঁব্যবিদ্ভার উৎপত্তি ও গুরুপর্বক্রম বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণের ভ্রষ্টা। 
প্রবর্তক ব। রচয়িতাঁহিসাবে যে যে দেবত। ব। খষির উল্লেখ কর। হইয়াছে, উহা রাঁজ- 
শেখরের পৌরাণিক কল্পন1 | এই চৌধষট্রি শিষ্বোর কল্পন। করিয়াছেন তিনি বাযুপুরাঁণের 
( অধ্যায় ৬৫) সাহাঁয্যে । ইহা] ছাড়া, আযুর্বেদ এবং কামশাস্মবের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
অধিকরণের যে যে লেখক ব! আচাঁধের নাম তিনি দিয়াছেন, তাঁহ। সম্ভবত: অনুপ্রাস 
হেতু কাল্পনিক নাম । যম, বকণ, কুবের ও শেষপ্ুভৃতির এই সকল বিষয়ে কোনও 
সম্বন্ধ কোনও দিন শোন যায় নাই। অগ্তপ্রাসপ্রিয়তাই ইহার কারণ মনে হয়; 
যেমন--“যমে। যমকাঁনি, চিত্রং চিত্রাঙ্গাদ:, গ্রেষ শেষ, ওক্তিকমুক্তিগর্তঃ” ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়তঃ, “চৌষটি-? সংখ্যাঁটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়-_- 

পাঞ্চালগণ অ্রেণীবিভাগ-ব্যাপারে ৬৪ সংখ্যাটি ব্যবহুরি করিতেন । খথেদের 
আটটি 'অষ্টকের প্রত্যেকটিতে আটটি অধ্যায়; অতএব সর্বমোট অধ্যায়মণখ্যা ৬৪ । 
বাংস্যায়ন কামস্থত্রে ৬৪ উপবিষ্ভার উল্লেখ করিয়াছেন , পাঞ্চালদিগের কলাসংখা। 
৬৪; সমগ্র কামক্ুত্র ৬৪ প্রকরণে বিভক্ত (দ্রষ্টব্য কামস্থত্র, ১. ৩. ১৪-১৭ এবং ২. ২, 
৩-৪ )। ভরত নাট্যশান্থে ৬৪ ন।টাঙ্ষের উল্লেখ কবিয়াঙ্দেনে এবং শারদাতনয় 
ভাঁবপ্রকাশনগ্রন্থে ভারতবর্ষের দেশের সংখা। দিয়াছেন ৬৪। আলেচ্য বিষয়কে 
আটভাগে ভাগ কর। একটি প্র।চীন রীতি ; যেমন পাঁণিনির অগ্টাধ্যায়ীর ৩২টি পাদ। 
প্রাচীন বীতির অন্থুপরণে রাঁজশেখর শ্রীকগের শিষ্যসণখ্য। দিয়াছেন ৬৪ | 

রাজশেখরের কবি-বিভাগে আটটি শ্রেণী এবং কাব্যার্থহরণও বত্রিশ প্রকার । 
প্রাচীন রীতির প্রতি রাঁজশেখরের একটি শ্রদ্ধ। যে না ছিল, তাহ। নহে। 


৪. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলংকারিকগণের তুলনায় 
রাঁজশেখরের দৃষ্টির সমগ্রত! 


রাজশেখরের সমগ্র কাব্যমীমাংসার বিষয়নির্দেশ ও শাস্্সংগ্রহ-নীমক প্রকরণ 
হইতে মনে হয় যে, আচার্য ভরত হইতে আনন্দবর্ধন পর্যস্ত শব্ধালংকাঁর, অর্থালংকাঁর, 
রীতি, রস ও ব্যঞুনাসম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অল্প-বিষ্তর যে-সকল আলোচন। হইয়াছিল, 
তাহার এবং কাব্যসমালোচনার আরও অনেক নূতন বিষয়ের একটি সমস্টিগত 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারই ছিল কাঁবামীমীংসা-রচনাঁর উদ্দেশ্ঠ | মম্মটাঁচার্ধপ্রভৃতি 
এই পরিকল্পনীকে অংশতঃ রূপ দানের চেষ্টা করেন | এই পন্থা অনুসরণ করিয়া ক্ষেমেন্্ 
রচনা] করিলেন স্থুবৃত্ততিলক, কবিকণ্াীভরণ, ওুঁচিতা-বিচাঁরচর্চাপ্রভৃতি লঘু গ্রন্ত। 

রাঁজশেখরের নয়টি আলোচ্য-বিষয় অলংকার-সম্পকিত ; এই অলংকারের তিনটি 
ভেদ_-(১) শবালংকার (২) অর্থালংকাঁর (৩) উভয়ালংকার । 

শবাঁলংকারের অন্তর্গত অন্থ্প্রাস, মক, চিত্র ও শবশ্লেষ--এই চারিটি অলংকারের 
আলোচনা লইয় চাঁরিটি অধিকরণ; (চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিকরণ )। 
বস্তুতঃ এই অলংকারগুলির অবাস্তর ভেদ অনেক । সরস্বতীকগ্ঠীভরণ, বিদপ্ষমুখমণ্ডন 
প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাঁর বিস্তুত বিবরণ পাঁওয়া যায়। 

অর্থালংকাঁরও তাহার মতে চাঁরিটি-- উপমা, স্বভাঁবোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং 
অর্থশ্লেষ; অবশ্ত রাজশেখরের সময়ে এক উপম| হইতেই অলংকাঁরের সংখ্য। প্রায় 
যাঁট দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু, রাজশেখর উল্লিখিত আটটি অলংকাঁরের মধ্যেই অন্য 
সমস্ত অলংকার অন্তভূঞ্ত ক।রয়৷ ফেলিয়াছিলেন। এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক 
আনলংকারিক রুদ্রট । রুদ্রটও চাঁরিটি শব্দীলংকাঁর ও চাঁরিটি অর্থালংকার স্বীকার 
করিয়াছিলেন । ইহা লইয়। কাব্যমীমাংসার চাঁরিটি অধিকরণ ; ( অষ্টম, নবম, দশম 
ও একাদশ অধিকরণ )। 

আর উভয়াল"কার লইয়৷ ঘাদশ অধিকরণ। 

ভরতমুনির নাটাবেদ-সম্পকিত বূপক-আলোচনামূলক একটি পৃথক অধিকরণ 
এবং রস ও বীতিবিষয়ক এক একটি অধিকরণ ছাড়াও ওক্তিক-নামক একটি অধিকরণ 
আছে--ইহাঁর বিচার্ধ বিষয় উক্তি । সম্ভবতঃ অভিধা, লক্ষণী, ব্যঞ্জনীবিচারই উত্তি- 
বিচার । এই বিচারই আনন্দবর্ধনের ধ্বন্তালোকগ্গ্রস্থের গ্রধান বিচার । 

উল্লিখিত প্রচলিত কাব্য-আলোচনাঁর বিভিন্ন বিষয়ের সহিত রাজশেখর স্বকীয় 
প্রতিভাঁচাতুর্ষে কবিরহস্ত, বৈনোদিক এবং উ্পনিষদিক-নামক তিনটি অধিকরণের 


বাজশেখর ৪১ 


উল্লেখ করিয়া কাব্যবিগ্ঠায় একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রত। রক্ষী করিয়াছেন । ('বৈনোদিক: 
ও “গুপনিষদিক*সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রা'জশেখর পৃষ্ঠ ৩৩-৩৪ ) 

কামশাস্ত্রের প্রারিস্তে বাঁৎ্স্যায়ন লিখিয়াছেন,- 

কৈলাসপর্বতে তগবান্‌ শিব সহন্ত্র বংসর ধরিয়। ভগবতী পার্বতীর সঙ্গস্থখ ভোগ 
করিতেছিলেন। এঁ সময় গুহাগৃহের বহিদ্বররে উপবিষ্ট দ্বারপাল নন্দী-মহারাঁজ 
সহত্র অধ্যায়ে কামশাস্্ব রচনা করেন। তাহার পর গোণিকাপুত্র, স্থবর্ণনাত, 
কুচুমার প্রভৃতি আচাধগণ কাঁমশ।স্্ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়৷ পৃথক পুথক্‌ গ্রস্থ 
রচনা করেন। কালক্রমে এ সকল গ্রন্থ প্রায় নষ্ট হইয়। যাঁয়। তাহার পর 
বাৎস্ঠায়ন উহার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়। কাঁমশান্ম প্রণয়ন করিলেন । 
তিনি উহার বিভিন্ন অধিকরণে ও প্রকরণে এই বিষয়গুলি আলোঁচন। করেন । 

(কামন্ুত্র ১. ১.১) 
কোৌটিল্যও অর্থশাপ্রের প্রারভ্তে বলিয়াছেন__ 

এই সংসারে বিভিন্ন আচার্ষপ্রণীত অর্থশীস্ত্মুলক ষে যে গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে, 
তাহার সাবু সংগ্রহ করিয়া অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অধিকরণ নিষিত হইয়াছে । 

অন্নরূপভাঁবে রাঁজশেখরও লিখিয়াছেন-_ 

আমি মনীধিগণের মতসমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়া কবিদিগের জন্য অষ্টাশ অধিকরণে 
এই কাব্যমীমাংসা রচন। করিলাম । (কাম্যমীমাঁংস! প্রথম অধ্যায় শেষ ) 

“অধিকরণ” শব্দটির প্রয়োগও কৌটিল্য এবং বাঁৎস্ায়নের অনুকরণে কর। হইয়াছে । 
পূর্বমীমাংস।-দর্শনে এই শব্দের প্রয়োগ স্তাছে (দ্রষ্টব্য অন্গবাদ-অংশ পাদটীক। ১)। 
সে স্থলে প্রতিটী আলোচনার নাম অধিকরণ। মাধব ৯১৫ অধিকরণে “অধিকরণ- 
মাল? লিখিয়াছেন। শক্করভট্ট ১০০০ অধিকরণে 'মীমাংসাসারসংগ্রহ”-গ্রস্থ 
লিখিদধাছেন। “অধিকরণ'-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ বিচাবালয়--এই বিচাঁরালয়ে বিবাদ 
স্থানে তর্ক-যুক্তিদ্বীরা বিচার করিয়। ধর্ম অর্থাৎ ন্াধ্য বিষয় নির্ণীত হয়। গ্ুপ্তবংশীয় 
রাজগণের রাঁজত্বকীলে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত বুঝাইনে অধিকরণ'-শব্ 
অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে । রাজশেখর তাহার পূর্গামী হরানন্দ, শ্টামদেবপ্রভৃতি 
আচার্ধগণপ্রবতিত চিন্তা ধারাগুলিকে বিচার করিয়। প্রত্যেকটি বিষয় নির্ণয় 
করিয়াছেন । 

এই প্রকারে প্রথম অধ্যায়ে কাব্যবিদ্ার বহু বিচিত্র বিষয় নির্দেশ “করিয়া 
রাঁজশেখর কাব্যবিদ্ঠার প্রামাণিকতা ও উপাদেয়ত। প্রতিপাদন করিয়াছেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
১. কাব্যবিদ্যার শেষ্ঠত্ব 


নিখিল বাঁঙ ময়ের দুইটি ধাঁরা-€৫১) অপৌরুষেয় (২) পৌরুষেয় । প্রথমটি সত্যন্রষ্টা 
ধধিগণের নির্মল চিত্তে প্রভাতি-স্থধের ন্তায় অ্বতঃ উদ্ভ।সিত ; দ্বিতীয়টি শক্তি, প্রতিভা 
ও বু[ুৎ্পত্তিসম্পন্ন পুরুষকতৃি রচিত ও সংগ্রথিত। বৈদিক বাঙআয় অপৌরুষেশ্। 
রাজশেখর বেদের ষড়ঙ্গের সহিত সাহিত্যবিগ্ভাকে সপ্তম অঙ্গ বলিয়াছেন । বেদের 
অর্থজ্ঞানের জন্য পৌরুষেয় শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোৌতিষশাস্মের 
জ্ঞান আবশ্তক | বেদাঙের জ্ঞান ব্যতীত বেদজ্ঞাঁন অপস্তব। অলংকাঁরশাপ্রের জ্ঞানও 
অনুরূপভাবে বেদজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক । 


রাঁজশেখর খগ্েদের একটি মন্ত্র উদ্ধত করিয়াঁছেন-_ 
“দ্ব। স্থুপর্ণ৷ সযুজা সখায় সমাঁনং বুক্ষং পরিষন্বজাঁতে । 
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্তি অনশ্রন্নন্যে। অভিচাঁকশীতি ॥৮ ১. ১৬৪. ২০ 
ইহাঁর সাধারণ অর্থ হইতেছে 
“দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে রাস করে; তাহার পরম্পর সখ। ও সর্বদাই একত্র 
থাকে । তাহাদ্িগের মধ্যে একটি হ্থমিষ্ট পিপ্লীল-ফল আহার করিয়। থাকে 3 অন্যটি 
আহার না করিয়া সকল লক্ষ্য করিয়া! থাকে |” 
শক্ষরাচাঁধ ব্যাখ্যা! করিয়াঁছেন-__ 
তুল্যভাবে অভিহিত ও সর্বদা সংযুক্ত শোৌঁভনগতি বিজ্ঞানাত্মা এবং পরমাত্ম। 
একই জীবদেহ ব্যাপিয়। আছে । অবিগ্যা ও কামবাসনাঁকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞানাত্ম। 
বিচিত্র-বেদনাময় কর্মফল বিচার ন। করিয়। ভোঁগ করিয়। থাকে ; আর, নিত্য-শুদ্ধ- 
বুদ্ধ-মুক্তম্বভাঁব পরষেশ্বর সকলই দেখিয়া থাকেন । (শাঙ্করভা স্ত, শ্বেতাশ্বতরে।- 
পনিষদ্‌ ৪-৬) 
এস্থলে ছুইটি অলংকার রহিয়াছে--একটি রূপক, অন্তটি ব্যতিরেক | মানবদেহ 
জীবাত্বা -ও ঈশ্বরের আশ্রয়স্থল । তীহার। দেহে যুগপৎ বর্তমান । এই ভাঁবটিকে 
বৃক্ষ-পক্ষী ইত্যার্দি রপকের সাহাঁষ্যে এই মন্ত্রে প্রকাশ কর! হইয়াছে । দ্বিতীয়ার্ধে 
ব্যতিরেকটি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা! যাঁয় ষে, ছুইটি আত্ম তুল্য হইলেও, একটি বৃক্ষের 
মিষ্ট ফল আহার করিয়া পুষ্ট হয়, অপরটি কিছু আহার না করিয়াও উজ্জল হইয়। 
উঠে । ইহাদ্বারা জীবাত্সা অপেক্ষা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতরত্ব পপ্রতিপাঁদিত হইল। 


বাজশেখর ৪৩ 


০০ 


এইভাবে অলংকাঁরের জ্ঞান বেদের যথাযথ অর্থনির্ণয়ে অঙলশাম্মের মত সাহাধ্য করে। 
অপৌরুষেয় বেদের অঙ্গ এই সাহিত্যবিদ্াও অপৌরুষেয়শান্্ের হ্যায় যধাদীসম্পন্ন 
বলিয়! রাঁজশেখরের অভিমত । (উপকারকত্বাদলংক+রঃ সপ্তমমঙ্গম__কাব্যমীমাংস। 
দ্বিতীয় অধ্যায়) 

ইহ! ছাড়াও, স্থ প্রসিদ্ধ চতুর্দশবিদ্য। মানুষকে ধর্ম ও অর্থ-সঙ্ন্ধে জ্ঞান দাঁন করে। 
সাহিত্যবিগ্ভারও একই উদ্দেশ্য । উপরস্ত, সাহিত্যবিগ্ভা চতুর্দশবিগ্ভার সাঁরতত্ব। 
অন্যান্য বিদ্যাসমূহ সাহিত্যশীস্ত্রের অঙ্গত্বরূপ | 

আচাঁধ ভামহও বলিয়াছেন-_ 

“ন তঙচ্ছাত্বং ন সা বিগ্! ন তচ্ছিল্পং ন সা কল1। জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গম্‌।” 

(কাব্যালংকার ৫. ৪) 

তবে কেন সাহিত্যবিগ্ভাঁও চতুর্দশবিদ্য।-শ্রেণিতুক্ত হইবে না? 

বাজশেখর আরও বলেন যে, কাব্যবিগ্য। মোক্ষলাভেরও উপায়শ্বরূপ। ইহার 
মধাঁদ| ষড় দর্শন অপেক্ষা কম নহে। রাজশেগর তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা ইয়াঁছেন, 
সাহিত্যবিদ্য! 'ও কাঁব্যপুরুষের ততজ্ঞান পরামুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে । 

মূল কথা, রাজশেখর কাব্যবিগ্ভা ব। সাহিত্যশাস্বকে যাবতীয় পৌরুষেয় 
নাকের মধ্যে প্রধান প্রমাণ করিয়াছেন । স্থত্র, বৃত্তি, ভাষা, বাঁপ্তিক, টীকা, বিবুতি, 
কারিক।, পঞ্জিকা প্রভৃতি সমালে।চন।র বিবিধ পদ্থতি তিনি সরল অথচ প্রাগ্রল 
ভাষায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন ! 


২. “সাহিত্য*শব্দের ইতিহাস 


আর একটি লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় এই যে, রাঁজশেখর “কাব্য* এবং “সাহিত্য'-শব্দ 
ছুইটিকে একাঁর্ধে ব্যবহার করিয়াছেন ; আর 'অলংকারশাপ্ব* নামটিত্ব পরিবর্তে 
বাঙডঅয়ের সমালোচনা।-শাশ্বটিকে, তিনি বলিয়াছেন “সাহিত্য বিছ্যা” | 

তাহার মতে, “শব্দার্থয়োর্যঘ।বৎ্ সহভাবেন বিছ্য। সাঁহিত্যবিদ্যা| |" 
অর্থাৎ, শব্ধ এবং অর্থের যথাষথ গহভাব বা মিলনের দ্বার। যে বিদ্যা, তাহ। 
সাহিত্যবিদ্যা” | 

“সাহিত্য” শব্দটির প্রথম উৎপত্তি বাকরণ হইতে । কাব্যক্ষেত্রে 'সাহিত্য'-শন্দের 
“কাব্য'-অর্থে ব্যবহার রাজশেখরের পূর্ববতী নহে । রাঁজশেখরের পরেও “সাহিতা-শবের 
সঙ্গে ব্বাকরণগত একটি সম্পর্ক বর্তমান ছিল ! আচাধ কুস্তক “সাহিত্য'কে ব্যাকরণের 
বেড়াজাল হইতে মুক্তি দেন। “সহিত”শব্দ হইতে “সাহিত্য'শন্দের উৎপত্তি। 


৪৪ রাজশেখর 


সাহিত্যের অর্থ মিলন। শব্ধ ও অর্থের মিলনরূপ লাহিত্যকে লইয়। যে আলোচনা, 
তাহার নাম সাহিত্যবিস্তা | 

সর্বপ্রথম, সাহিত্য বলিতে বুঝাইত শব ও অর্থের অর্থাৎ বাঁচক ও বাচ্যের সম্বন্ধ । 

ইহাতে একদিকে ব্যাকরণগত বিশ্ুদ্ধি ও অন্যদিকে যুক্তিগত অর্থবোধ পাওয়৷ 
বাইত । 
এই শব্গগত বি্লেষণের পর ভাঁমহবিবরণ-লেখক উদ্ভট বলিলেন, কাব্যে ব্যবহৃত 
শবের মুখ্যার্থের অতিরিক্ত আরও অর্থ থাকে। উদ্ভট বলিলেন অমুখ্য অর্থ; 
বমন বলিলেন বৈচিত্র্যমুখী লক্ষ্যার্থ; তারপর সমালোৌচকগণ আবিষ্ার করিলেন 
তৃতীয় অথ ধ্বনি ব৷ ব্যঞ্ন]। 

ষে “সাহিত্য? শব্ব প্রথমতঃ কেবল ব্যাকরণগত ও যুক্তিসঙ্গত শব্দার্থের সম্বন্ধমাত্র 
বুঝাইত, সেই 'সাহিত্য”ই কালক্রমে লৌকিক উক্তি হইতে পৃথক্‌ কাঁবোর বৈশিষ্ট্য ও 
বৈচিত্র্যকে বুঝাইতে লাগিল। “পাহিত্য" কাব্যে পর্ধায়বাঁচক শব্ধ হইয়। গেল। 
রাজশেখরের সময়ে পুঁথি-পুস্তকে কাব্য ব। কাব্য-আলোচনার প্রতিশব্দ দাড়াইয়। গেল 
“সাহিত্যবিষ্ধা1? | 

একাদশ শতাবীতে “সাহিত্য”-শবের ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বহুল প্রয়োগ দেখ! দিল। 
মালবদেশের বিখ্যাত সমালোচক ভোজদেব সাহিত্যের সুক্মাতিস্ক্্ম বিচাঁর করিলেন। 
ভোজের সাহিত্যবিচার কেবল কাব্যের আলোচন। নহে-উহ। ভাষারও আলোচন!। 
ভাষাগত সাহিত্য নিয়স্তরের জিনিষ । ভাঁষ। যখন ভায।তীতের প্রতিষ্ঠার দ্বার 
কাব্যস্তরে উন্নীত হয়, তখন শব্দার্থের মধ্যে যে সপ্ধন্ধ উদ্বোধিত হয়, তাহীর নাম 
কাব্যিক সাহিত্য-সপ্ষদ্ধ। ভোজদেব তীহাঁর শৃঙ্গারপ্রকাঁশে (সপ্তম অধ্যায়) 
সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা! দিয়াছেন, তাঁহ। এইরূপ £-_ 

“কিং সাহিত্যম্‌ ? যঃ শবার্ঘয়োঃ সম্বদ্ধঃ | স চ দ্বাদশধ|-_ অভিধ1. বিবক্ষা, তাঁৎপর্যমূ, 
প্রবিভাগঃ ব্যপেক্ষী, সামর্থ্যম্‌, অন্বয়ঃ, একাঁথাভাবঃ, ধোঁষহানম্, গুণোপাধানম 
অলংকারযোগঃ রপসাঁবিয়োগশ্চেতি 1” 

শব ও অর্থের এই বার প্রকারের যে সম্বন্ধ তাঁহাকে সাহিত্য বলে। ভোজদেবের 
এই বারটি সাহিত্যের প্রথম আটটি ব্যাকরণের বিষয়বস্তু; আর শেষোক্ত চারিটি 
কাব্য-আলোচনার বিষয় । 

সেই জন্য ভোজদেব তাহার সরস্বতীকগাঁভরণগ্রন্থে প্রকারাস্তবে কাব্যের লক্ষণ 
লিখিয়াছেন-- 


রাঞজজ শেখর ৪৫ 


পনির্দোষং গুণবং কাব্যশ্বলংকাবৈরলংকতম্‌ | 
রপান্বিতং কবিঃ কুর্বন্‌ কীতিং প্রীতিং চ বিন্দতি 1* (প্রথম পরিচ্ছেদ ) 


“দৌোষমুক্ত গুণযুক্ত অলংকাঁরশৌভিত রসঘন কাব্য রচনা করিয়া কবি খ্যাঁতি 
ও পরম আনন্দ লাভ করেন ।, 
রাঁজশেখর এবং ভোজের ব্যাখ্যায় সাহিত্য-শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এই সংজ্ঞার অনুসরণে শারদীতনয় ভাবপ্রকাঁশন-গ্রস্থে বহু দৃষ্টাস্তসহ 
সাহিত্যের সংজ্ঞ। রচন। করিয়াছেন ( ভাবপ্রকাশন পৃঃ ১৪৫)। কবি কালিদাস 
রঘুবংশ-মহাঁকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শব্ষ ও অর্থের এই সাহিত্যের উল্লেগ 
করিয়াছেন-__ 
“বাগর্থাবিব সম্পুক্তৌ বাগর্থগ্রতিপত্তয়ে ।' 
“শিবা শব্দময়ী প্রোক্ত। শস্তৃম্চার্থময়ঃ স্ৃতঃ |” 


এই উক্তি হইতে শব্দ ও অর্থের সাহিত্য “অধননানীশ্বর'মৃতিতেও ব্ধপ লাভ 
কনিরাছে। ইহার পরবর্তী কাঁলে, মানুষে মানুষে মিলন, অন্তলেণিক ও বহিলেণকের 
মিলন প্রভৃতি উন্নত ধরণের ব্যাখ্যা এই “সাহিত্য”শব্দে নিহিত আছে বলিয়। অনেক 
আধুনিক মমালোচক মনে করিয়াছেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 
১. কাবাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত ও ছন্দোময়ী বাণী 


তৃতীয় অধ্যায়ে র7জশেখর একটি অভিনব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্য 
কোনও কাব্য-আলোচনার গ্রন্থে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই। এই বৃত্তান্তটি হইল 
কাব্যপুরুষের জন্ম-কথ। ও জন্মের পরক্ষণেই ততকর্তৃক ছন্দোময়ী বাণী-রচন1। প্রসঙ্গ ত:, 
আঁদিকবি কাব্যপুরুষের কবিত্বলাভের পর শুক্রাচার্য, বাল্সীকি এবং ব্যাসদেবের 
কবিত্বলাভের কাহিনী রাঁজশেখর সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার পর যথাক্রমে 
সাহিত্যবিদ্যা-বধূর স্থষ্টি ও কাব্যপুরুষের সহিত তাহার বিবাহ, সাহিত্যবিষ্তা সহিত 
কাব্যপুরুষের ভারত-ভ্রমণ, বিভিন্ন বৃত্তি-রীতি-প্রবৃত্তির স্থগ্ি, কবিমানসে এই 
দেব-দম্পতীর নিত্যবসতিপ্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । কাঁব্যরচনায় কীতিমান্‌ 
কবিগণ দিব্যদেহে অমরলোঁকে. চিরস্থখ ভোগ করেন । এই কাব্যপুরুষের উপলব্ধি 


৪৬ বাজশেখর 


ঘটে ধাহাঁদিগের, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত ।১ 
রাঁজশেখরের মতে কাব্য ও সাহিত্য একার্থক; কিন্তু সাহিত্যবিগ্ভ। কাব্য হইতে 
ভিন্ন, তাহ। কাঁব্যসমালোচনার নামান্তর। কাব্য ও কাব্য-আলোচনার মিলন 
পরম স্থখের বিষয়। 

কাব্যপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত ( অন্ুবাদ-অংশ তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) কাবামীমাধ্পায় 
যে ভাবে বণিত হইয়াছে, তাহ। বায়ুপুরাণ, মহাভারত ও হর্চরিতে বণিত সর্ন্ঘতীর 
পুত্রজন্মের বৃত্তান্ত হইতে একটু পৃথক । 

হর্ষচরিতে* বাঁণভট লিখিয়াছেন--সরম্বতী মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়। চ্যবনপুত্র 
দধীচিকে বিবাহ করিয়। পুত্র গ্রসব করেন। 

বায়ুপুরাঁণের* মতে, এই সরন্বতী-পুত্র সরস্বতীর আশীর্বাদে সর্বশীপ্রবিদ্‌ 
হইয়াছিলেন। 


মহাভারত” বলেন, ভগবান্‌ দেবী-সরম্বতীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন 
ও পুত্রটিকে বেদ-বেদীঙ্গ পড়িতে এবং তাহা! অন্যকে পড়াইতে আদেশ করেন । এই 
সরদ্বতী-পুত্র ব্যান এবং অপান্তরতমাঃ-নাঁমেও পরিচিত। আবার শল্যপর্বে দেখ 
যায়, স্বর্গের নটা অলম্বষাকে দেখিয়। অসংযত দধীচির বীধ হ্থলিত হইয়। সরম্বতী 
নদীতে পতিত হয়। নদী-সরম্বতী পুত্র লাভ করিয়! দধীচির নিকট পুন্রটিকে বহন 
করিয়া লইয়া গেলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুভিক্ষের ফলে মুনিগণ বেদ বিস্বত হইলে 
এই পুত্রই তাহাদিগকে বেদ পাঠ করাইয়াছিলেন। 

কবি অশ্মঘোষও তাঁহার বুদ্ধচরিত-কাব্যে সরস্বতী-পুত্র সম্বন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

বাজশেখরের মতে ছন্দোময়ী বাণীর রচয়িত। আদিকবি হইতেছেন কাব্যপুরুম ; 


১ তয়োৌশ্চ কবিলো কম্বর্গনর্গং তমকলতা। মূ, ঘত্র কাব্যময়েন শরীরেণ 
মঠ্যমধিবসপ্তে। দিব্যেন দেহেন কবয় মাকলং মোদত্তে | 
ইত্যেষ কাব্যপুরুবঃ পুরা সঃ স্বয়গুব। । 
এবং বিভঙ্জা জানা নঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥ 
--কাবামীম।ংদা, তৃতীয় অধায় শেষ 

২ হ্র্ষচরিত প্রথম উচ্ছ।দ 
৩ বায়ুপুরাণ অধায় ৬৫ 
৪ শ্াস্তিপর্ব অধ্যায় ৩৫৯ 
৫ শল্যপব অধ্যায় ৫২ 


বাজশেখর ৪৭ 


দ্বিতীয় কবি কাব্যপুরুষের পালয্লিতা শুক্রাচার্ষ ; তৃতীয় কবি বাল্মীকিমুনি ; চতুর্থ 
কবি বেদব্যাস ; তাহার পরে অন্যান্য কবি। 


২. বিবর্তবাদ 


কাব্যপুরুষের প্রথম বর্ণনায় (তৃতীয় অধ্যায় প্রথম কবিতা) কাঁব্পুরুষকে 
রাঁজশেখর বিবর্তের সহিত অভিন্ন করিয়! দেখিয়াছেন। তত্তহবি-কৃত বাকাপদীয় 
গ্রঞ্থের শন্বব্রদ্ষবাদের উপর ভিত্তি করিয়। তিনি কাঁবাপুক্তষের লক্ষণ দিয়ীছেন-- 

“ঘদেতদ্‌ বাড ময়ং বিশ্বমর্থমূত্ত্য। বিবর্ততে । 
সোহস্মি কাব্যপুমানন্ব ! পাঁদ বন্দেয় তাঁবকৌ |” 

“হে মাতঃ, এই যে সমগ্র বাউআয় (বাণীরূপ ) অর্থের আকারে (পদার্থের 
আকৃতিতে ) বিবতিত ( প্রতিত।ত ) হইতেছে, সেই ( বিবর্তরূপ ) আমি কাব্যপুর্ষ 
আপনাঁর চরণযুগল বন্দনা! করি।, 

ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন__ 

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্বতত্বং যদক্ষরমূ । 
বিবর্ততেহ্্থভাঁবেন প্রক্রিয়। জগতো৷ যতঃ ॥ (বাক্যপদীয় ১।১ ) 


জগত্স্ষ্টিকাঁমী তগবান্‌ হইতে উদ্ভূত নাঁদ ব। শত্দব্রদ্ধ বিবর্ত ব। মায়িক অস্তিত্বে 
আবৃত বিশ্বের কারণ । বিদ্ধ ব। তত্বজ্ঞানের বশে যখন এই মায়ার আবরণ দুর হয়, 
তখন কেবল নাদ ব। শবত্রদ্ধ থাকে) ইহার অপর নাম পরা বাক্‌_পর। বাক 
হইতে পশ্যন্তী, মধ্যম। ও বৈখরী বাঁকের উৎপত্তি । মধ্যম। বাঁক ন্ফোটধর্মের আধার ) 
এই ক্ষোট শব্দ হইতে অর্থের প্রকাশ করে। শন্দস্থচিত বস্ত বা পদার্থের কোনও 
পৃথক্‌ সত্ত। নাই _যদিও মনে হয় পৃথকৃ সত্ত। আছে। পদার্থের এই মাফিক সভার 
নাম বিবর্ত--যেমন রজ্জুতে সপভ্রমকালে রজ্ছতে সর্পের মাদ্িক সত্তা (নাগেশভট্টকৃত 
লঘুমঞ্জুষ। দ্রষ্টব্য ). 


৩. কাঁব্যের লক্ষণ এবং কাব্যসমালোচনার সম্প্রদায় 


কাব্যপুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজশেখর প্রকারান্তরে কাব্যের লক্ষণই বলিয়াছেন__ 

“শব্দাথ্থৌ তে শরীরং,-" ৮৮৮ সমঃ প্রসন্ন মধুর উদার ওজন্বী চাসি ৮ উক্তিচণং 
চ তে বচো, রস আত্মা, রোমাণি ছন্দাংসি,..'****ত*১, অঙন্্প্রামোপমাদয়শ্চ 
ত্বামলংকুর্বন্তি 1” 


৪৮ বাজশেখর 


এস্থলে, ধগ্বেদের পুরুষ-সুক্তের বর্ণনার সহিত একটি সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী 
আঁলংকাঁরিকেরাঁও কাব্যের পরিচয় ব। লক্ষণ দিতে গিয়া শরীর, অলংকার, আত্মা 
ইত্যাদির কল্পন। যে ন। করিয়াছিলেন, তাহ। নয় ; তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে-_- 
. সংস্কৃতে সাহিত্য-সমীলোচনাঁর ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল; সেগুলির মধ্যে 
“রস কাব্যের আত্ম এই মতবাদই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। রসবাদের প্রথম 
প্রবত ক নাট্যশাস্্ব-প্রণেতা৷ ভরতমুনি--তবে দৃশ্টকাব্যই ছিল তীহার বিশেষ ক্ষেব্র। 
পরবর্তা ভামহ, দণ্তী এবং বামনাচাঁ্ধপ্রভৃতি নাট্যসাহিতা ব্যতীত কাব্যসাহিত্োর 
সমালোচনায় এই রসের প্রয়োজনীয়তা তেমন স্বীকার করেন নাই। পরবর্তী 
সমালোচকেরা অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, বক্তোন্ভি, অন্থমিতি ও ওচিত্যবাদের 
প্রবত'ন করেন এবং যাবতীয় রচনায় এই ধর্মগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করিতেন । 

অন্য সম্প্রদায়ের আচার্গণ রসবাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন 
করেন । নবম শতকের মধ্যভ।গে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাঁদ স্থাপন করিতে গিয়া রসবাঁদের 
পুনঃ প্রবর্তন করেন এবং তিনি জৌরের সঙ্গে ঘোঁষণ| করেন যে, নাট্য ও কাবাজাতীয় 
যাবতীয় রচনায় আত্মস্থানীয় হইল রূসধ্বনি। তবে আনন্দবর্ধন-প্রবত্তিত ধ্বনিবাঁদ 
বহুকাঁল তেমন সমাদৃত হইল না__রাজশেখরও এই যুগের লোঁক ; তাই তিনি ধ্বনিবাদ 
গ্রহণ না করিয়া রসবাদই গ্রহণ করিয়াঁছেন। তাহার মতে, রসই কাব্যপুরুষের 
আত্মা, ধ্বনি নহে । দশম শতাঁবীর শেষের দিকে মহত্তম আচার্য অভিনবগুপ্ত 
রসধ্বনিকে কাবোর আত্ম বলিয়! স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাঁজশেখর কাবামীমাংসাঁর 
কোনও স্থানে ধ্বনির উল্লেখ করেন নাই ; কারণ, তাহার সময়ে লমালোচকগণপ ধ্বনির 
অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। 


৪. বিভিন্ন রীতি-বৃত্তি-প্রব্ুত্তি 


এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রাঁজশেখর ছন্দোৌময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধান 
করিয়। ধারাবাহিক ক্রমে সেই রচনার বিকাশ ও প্রসঙ্গত; ভারতের বিভিন্ন অংশে 
প্রচলিত বীতি-নীতির বর্ণনা দিয়াছেন । প্রাকৃতিক পরিবেশ, আচার-ব্যবহার ও 
বীতি-নীতির ভেদ অন্গযায়ী কাব্যের প্রকার-ভেদের অবতারণা করিয়া তিনি কাব্য- 
বচনারীতিকে চারিটি স্ম্প শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বচনারীতির 
পারিভাষিক নাম রীতি । ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ইহ! পূর্বেই বলিয়াছিলেন। 

প্রসঙ্গতঃ, চারিপ্রকার বেশবিন্যাস, চারিপ্রকার বচনবিগ্ভা ও চারিপ্রকার 
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বিলাসবিন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতবর্ষের পূর্বভাঁগের নাম ছিল মগধ ও 
বঙ্গদেশ, মধ্যভাগের নাম পাঁঞ্চাল, পশ্চিমভাঁগের নাম অবস্তিদেশ, আর দক্ষিণভাগের 
নাম ছিল বিদর্ভদেশ। অন্যান্য দেশগুলি এই ভাগ ব' অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। 
উল্লিখিত বেশবিন্তাঁস, বচনবিস্তাঁস ও বিলাঁসবিন্তাসের পারিভাষিক নাম যথাক্রমে 
প্রবৃত্তি, রীতি ও বৃত্তি। ভারতের পূর্বাঞ্চলে গুড্রমাগধী প্রবৃত্তি, ভারতী বুত্তি ও 
গৌড়ীয়। রীতি প্রচলিত ছিল ; পাথালদেশে ছিল পাঁঞ্চালমধ্যম। প্রবৃত্তি, সান্বতী ও 
আরভটা বৃত্তি, পাঞ্চালী রীতি ; অবস্তীদেশে আবন্তী প্রবৃত্তি, সাত্বতী ও কৈশিকী 
বৃত্তি; ভারতের দক্ষিণভাগে ছিল দাক্ষিণাত্য। প্রবৃত্তি, কৈশিকী বৃত্তি, ও বৈদভাঁ 
রীতি । রাঁজশেখর তৃতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে এই বিভিন্ন প্রবৃত্তি১ বৃত্তিৎ ও রীতির 
যথাযথ বর্ণন। ও উদাহরণ দিয়াছেন। তবে তিনি বৈদর্ভী বীতি, কৈশিকী বৃত্তি ও 
দাঁক্ষিণাঁতা। প্রবৃত্তির প্রাধান্য জ্ঞাপন করিয়াছেন ; কাঁরণ দক্ষিণ ভারতীয় রীতি-বৃত্তি- 
প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়। সাহিত্যবিগ্যাবধূ কাব্যপুরুষের মন জয় করেন বলিয়। তিনি 
বর্ণন। দিয়াছেন। আঁশ্চধের বিষয় এই যে, অবস্তিদেশের লাটীয়া রীতির উল্লেখ 
রাজশেখর করেন নাই; কারণ, তাহার মতে পাঞ্চালী ও লাটীয়। রীতির বিশেষ 
পার্থক্য নাই। 

রীতিবাঁদের ইতিহাসে দেখা যাঁয়, ভামহ গোঁড়ীয়া ও বৈদর্ভীবীতির পার্থক্য 
ধরেন নাই। দণ্তী কাব্যাদর্শে গৌড়ীয়া অপেক্ষ। বৈদভাঁ বীতির প্রাধান্য স্থাপন 
করিয়াছেন । এই বীতি-ছুইটির সহিত বামনাঁচাষধ তৃতীয় রীতি পাঞ্চালী ও রুদ্রট 
চতুর্থ রীতি লাঁটায়ার উল্লেখ করেন। রাঁজশেখবরের সময়ে এই চারিটি রাতিই 
সমালোচকগণ স্বীকার করিতেন ; তবে রাজশেখর স্বীকার ক।রয়াছেন মাত্র তিনটি । 
তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাঁলোঁচকগশের রীতি-সম্পফিত ধারণাটি 
কালক্রমে আঞ্চলিক ব1 দেশগত রচনাশৈলী ও বচনবিন্াঁসপ্রণালীল সীমানায় সীমাবদ্ধ 
ছিল না । যে-কোনো অঞ্চলের কবি কাঁব্যগত বিষয়বস্তভেদে ওুঁচিত্যবোধের 
পরিমাপে গোঁড়ীয়া, বৈদভীঁ, পাঁঞ্চালী বা লাটায়া রীতি অবলম্বন করিয়া কাঁবোর 
বিভিন্ন অংশ রচন। করিয়াছেন । - 


১ তত্র বেশবিস্তা পক্রমঃ প্রবৃতিঃ 
২ বিলাসবিহ্য।সব্রমে! বৃত্তিঃ 
৩ বচনবিস্যাসক্রমে! রীতিঃ 
_-কাঁব্যমীমাংস! তৃতীয় অধ্যায় অন্ত অংশ 
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রাঁজশেখরের রীতিবিষয়ক মনোভাব বিস্তৃতভাঁবে আলোচন। কর সম্ভবপর নহে; 
কারণ, কাব্যমীমাংসাঁর তৃতীয় অধিকরণ রীতিনির্ণয়েঃ রীতির আলোচনা হইবে 
বলিয়। প্রথম অধ্যায়ে তিনি যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহ সম্পাদনের লিখিত কোন 
প্রমাণ আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 


চতুর্থ অধ্যায় 
১. কবিরহন্যের তিনটি ভাঁগ 


চতুর্থ অধ্যায় হইতে কবিরহগের প্রকৃত আলোচন। আরম্ত হইয়াছে । এই 
আলোচনার প্রধাঁনতঃ তিনটি ভ।গ-_ 

(১) কবির প্রয়োজনীয় উপাদান ও শক্তি-সামর্থ্য 3 

(১) কবির পালনীয় বিধি-নিষেধ ) 

(৩) কবির অনিষ্টকাঁরী বিষয়সমৃহ। 

প্রথম ভাগের পরিধি চতুর্থ অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত; এই পরিধির 
মধ্যে অলোচিত হইয়াছে পদবাক্যবিবেক, পাঁঠপ্রতিষ্ঠ।, কাঁব্যের বিষয়বস্তর উৎস-সন্ধান 
ও অর্থবাপ্সি | 

দ্বিতীয় ভাগ আলোচিত হইয়াছে দশম অধ্যাঁয়ে। সমগ্র কাব্যমীমাংসাঁর মধো 
এই দশম অধ্যায়টি অতি বিচিত্র । ইহাঁর বিধয়বস্ত কবির দিনচধ। ও কবির পৃষ্ঠপোষক 
রাজার পালনীয় বিধি-নিষেধ । 

তৃতীয় ভাগের পরিধি একাঁদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাপ্ধ। 
কবিখ্যাতির পরিপন্কী বহু বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা এই ভাগের বিষয়বস্তু । 
এই ভাগ দৃষ্টান্তবহুল। কাঁব্যহরণ, কবিপ্রসিদ্ধি, ভারত ও পৃথিবীর ভূগোল, স্থান- 
কাল-পাত্রবিশেষে ঘটনাবর্ণনার প্রাচীন রীতি, কাঁলবিভাগ, খতুপর্ধায় ইত্যাদি লইয়! 
এই ভাঁগ লিখিত। কবির পক্ষে অবান্তর যে যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয়, 
তাহার বিস্তৃত বিবরণও এই ভাগের আলোচ্য বিষয়। 


২. কাব্যবিগ্ভার অধিকারী 


শা্গ্রন্থ রচনা করিতে গির! গ্রন্থকার প্রথমতঃ গ্রন্থের প্রতিপাগ্য বিষয় ও সেই 
বিষয়-আলোচনাবর প্রয়োজন বর্ণন। করেন। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের রুচির উদ্রেক 


বাজশেখর &১ 


কর।। তাহার পর প্রতিপাগ্য বিষয়ের আলোচনা এবং অধ্যয়নে অধিকারী নির্ণয় কর! 
হয়। কাব্যবিগ্ভার অধিকারী সম্বন্ধে বিচারই এই চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্ত। 

এই অধিকারী ব। শিষ্য তিন-শ্রেণীর--(১) বুদ্ধিমান্‌ শিষ্য, ধাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ 
শাস্ানুলারী (২) আহার্ষবুদ্ধি শিষ্য, ধাহাঁর বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ শাস্মচচার ছ্বার। মাজিত 
হয় (৩) দুবুরদ্ধিশিষ্ত, ধাহীর বুদ্ধি সর্ববিষয়েই বিপধস্ত। এই শিষ্যদিগের মধ্যে 
দুবুদ্ধিশিষ্য অপেক্ষা আহার্ববুদ্ধি শিষ্য শ্রেষ্ঠতর ; আবার আহাধবুদ্ধি অপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌ 
শিষ্য শ্রেষ্ঠ তর। যদি একই ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণেরই সমাবেশ ঘটে অর্থাৎ কোনও 
ব্যক্তি যদি শ্বভাবতঃ বুদ্ধিমান হন, গুরুর উপদেশ অনুষায়ী পুনঃ পুনঃ চেষ্ট। ও পরিশ্রম 
করেন, এবং মন্ত্জপ ও ব্রত-অনুষ্ঠানের দ্বার। সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হন, তবে 
তিনি কেবল কবি নয়, “কবিরাঁজ' হইতে পাবেন। রাঁজশেখরের এই তিনটি গুণই 
ছিল। তবে সদ্‌্গুরুর উপাসনা প্রত্যেকেরই প্রয়ৌজন-_-'অহরহঃ স্থশুরূপীসন| 
প্রকৃষ্ট! গুণঃ। (কাব্যমীমাংস। চতুর্থ অধ্যাষ আদি) 


৩. কবিত্বের হেতু কি প্রতিভ।, ন। ব্যুৎ্পত্তি ? 


কাব্যরচন| ও কবিত্বের হেতু বিশ্লেষণ করিতে গিয়। রাঁজশেখর পূর্ববতী 
আচাধগণের মতের উল্লেখ করিয়। সমাধিনামক আন্তন্রপ্রত্ব এবং অভ্যাপনামক 
বাহ্প্রযত্বের কথ। বলিয়াছেন । সমাধি ও অভ্যাস কবিত্ববীজন্বদূপ শক্তিকে 
উদ্ভাসিত করে । এই শক্তিই কাব্যরচনার প্রধান হেতু । প্রতিভ! ও বু[ৎপ্তিদ্বার। 
কবিত্বশক্তির বৃদ্ধি ব। প্রসার ঘটে । তবে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা স্কুরিত 
হয়, কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যুৎপন্ন হইয়। থাকেন। যাঁহাদ্ধারা শব্দ ও অথসমুহ, 
অলংকার ও বচনবিন্তাম এবং এইপ্রকার অন্যান্য বিষয়ও হৃদয়ে প্রতিভাঁসিত হয়, 
তাহাকে বলে প্রতিভা । ধাহার প্রতিভ। নাই, তাহার নকট পদার্থসমূহ চর্মচক্ষৃদ্ধার| 
ৃষ্ট হইয়াও জ্ঞানদৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যায়; আর প্রতিভাবান ব্যক্তির নিকট 
চ্চক্ষুদ্বার! দুষ্ট না হইলেও পদার্থসমূহ জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইয়৷ উঠে। 
মেধাবিরুদ্র ও কুমারদাঁস জন্মান্ধ হইয়াঁও কবিখ্যাঁতি লাভ করিয়াছিলেন । স্থদীর্ঘ 
মহাকাব্য 'জানকীহরণ” কুমার্দীসের রচিত; জনপ্রবাঁদ এই যে, তিনি সিংহলে রাজত্্‌ 
করিয়াছিলেন । তাহাকে কবি কলিদাসের সমসাময়িক বল! হয়। নমিসাধু ও 
ভামহের গ্রন্থে মেধাঁবিকুপ্রের উল্লেখ আছে । (কুদ্রটালংকাঁর টীক। পৃষ্টা ২ এবং 
তাঁমহকত কাঁব্যালংকার পৃষ্ঠ ৩) | | 

রাজশেখরের মতে, প্রতিভ। কাব্যরচনার একমাত্র হেতু নহে। শক্তি কাব্যরচনানু 


৫২ রাজশেখর 


আদি ও মুখ্য কারণ) প্রতিভা ও বুৎ্পত্তি এই "শক্তি'কে পুষ্ট করে_-তবে অপুষ্ট 
শক্তিদ্বার৷ রচন। সার্থক হয় ন। এস্থলে, রাঁজশেখর রুদ্রটের প্রতিধ্বনি-মাত্র। 
মনসি সদ! হুসমাধিনি বিস্ফুরণমনেকধা ভিধেয়শ্যয। 
অক্রিষ্টানি পদাঁনি চ বিভাস্তি যস্তামসৌ শক্তিঃ ॥ 
(রুদ্রট কাঁব্যলংকাঁর ১ ১৫ ). 
দপ্তী ও বামনাচারধ বলেন যে, প্রতিভাই কাব্যরচনার মূল-কারণ (“নৈসগিকী চ 
প্রতিভা”__কাব্যাদর্শ ১.১০৩ 3 “কবিত্ববীজং প্রতিভীনম্__কাব্যালংকারস্থত্র ১.৩.১৬)। 
প্রতিভাঁবলে কবিগণের নিকট অপ্রত্যক্দ বিষয়ও দিনের আলোটির মত স্থস্পষ্ট 
হইয়া উঠে। ইহাঁকেই বলে মাঁনস-প্রতাক্ষ। 
কাব্যপ্রকাশে মন্মটও বলিয়াছেন, 'শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ, (কারিকা ১।৩ বৃত্তি )। 
ধন্যালোৌকলোচনে অভিনবগুপ্ত শক্তি ও প্রতিভাকে একই বলিয়াছেন__শক্তিঃ 
প্রতিভানম |, 


৪. কবি ও সমালোচক 


রাজশেখর কবি ও সমাঁলৌচকের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
প্রচলিত একটি অভিমত উদ্ধত করিয়াঁছেন-_ 
[“কঃ পুনরনয়োর্েদো৷ যৎ কবিভাঁবয়তি ভাঁবকশ্চ কবিঃ” ইত্যাচার্ধাঃ। তদাহুঃ,__ 
“প্রতিভাতীরতম্যেন 'প্রতিষ্ঠ। ভূবি ভূরিধ| | 
ভাঁবকস্ত কবিঃ প্রায়ো ন ভজত্যধমাঁং দশীম্‌ ॥৮]--উদ্ধত অভিমত 
“ন” ইতি কালিদাসঃ। পৃথগেব হি কবিত্বাদ্‌ ভাঁবকত্বং, ভাঁবকত্বাচ্চ কবিত্বম্‌। 
_ম্বীয় অভিমত 
“ যিনি কবি, তিনি সমালোচনা করেন ; আবার মিনি সমালোচক, তিনি কাব্য 
রচন। করেন-_তবে কবি এবং সমালোঁচকের আর কি ভেদ ?-_ আচার্গণের 
এই বক্তব্য । তীহাঁর তাঁই বলেন, প্রতিভার তারতমাহেতু পৃথিবীতে বহু বিচিত্র 
গ্রতিষ্ঠ। হইয়। থাকে । যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় 
দশীয় উপনীত হন ন|।” কিন্তু কালিদাস বলেন, “তাহা নহে”। কবিত্ব হইতে 


শা শ্ীশাশাটীশি শি 


ভাবকত্ব পৃথক; আবার ভাবকত্ব হইতে কবিত্ব পৃথক । (রাঁজশেখবরের অভিমত ) 








খিনি কাব্য বচনা করেন তিনি কবি; ; আর যিনি সহ্বদয় আলোচক অর্থাৎ 
কাব্যান্ুশীলনের অভ্যাসবশে ধাহাঁর দর্পণের মত নিষ্নল মন কাব্যের ধ্ণনীম় বস্তর যেন 
তন্ময়ত। প্রার্থির যোগ্য তিনি ভাবক। কবি ও ভাবকের স্বরূপেই ভেদ। ইহ 


বাজশেখর ৫৩ 


ছাঁড়াও, কবির বিষয় শব্দার্থের উপাদানে বিভাঁব, অস্থভাব, সঞ্চারিভাবের চিত্র- 
রচন। $ আর ভাবকের বিষয় রসান্বাদমাত্র । কবি ও ভাবকের বিষয়েও ভেদ। (দ্রষ্টব্য 
কাব্যমীমাংসা-মধুস্দেনীবিবৃতি পৃষ্ঠা ৪৯)। লোঁচনকাঁরও বলেন, 'সরস্বত্যান্তত্বং 
কবিসহদয়াখ্যম্ঃ (ধ্বন্যালোকলোচন- _মঙ্গলাচরণ কবিতা ) 
এস্থলে রাজশেখর মহাকবি কাঁলিদীসের মতান্ছবতী। মহাকবি কালিদাস 
আচার্ধগণের মত গ্রহণ করেন নাই । তাহার মতে, একাধারে কবি ও সমালোঁচকের 
গুণের সমাবেশ হয় না। কালিদাস কোথায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 
রাঁজশেখর তাহ বলেন নাই । সম্ভবতঃ, শকুন্তলা-নাটকের নিয়লিখিত কবিতাটিকেই 
তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন-- 
“আপরিতোধাঁদ বিছুষাঁং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌। 
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্তপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥৮ 
( শাকুন্তল ১.২) 
যতক্ষণ ন। কাব্য-সমা লোচকগণ পরিতুষ্ট হইয়। কাব্য ব। নাটকের সমাদর করেন, 
ততক্ষণ কবি বা ন।ট্যকারের স্বস্তি নাই। রখুবংশ ( ১.১৩) ও মালবিকাগ্রিমিত্রেও 
( প্রথম অঙ্ক ) অন্গরূপ উক্তি আছে। 


৫. প্রতিভার বিভিন্ন শ্রেণী 


রাজশেখর আরও বলিয়াছেন, প্রতিভার ছুইটি ধার।--(১) একটি ধার1 বিচ্ছিন্ন 
খণ্ডিত জীবনের অখণ্ড সমগ্রতাঁর উপলব্ধি দ্বার। কাব্যস্থ্টতে সাহায্য করে; ইহার 
নাম কারয়িত্রী প্রতিভা (২) অন্য ধারাটি কবিকর্মের ভাব গ্রহণ করায়; ইহ। 
আলোচনার ধাঁর।। আঁলে!চনাঁর অবসরে ভাবক বা আলোচক কবির শ্যগির মধ্যে 
পরিস্ফুট জগৎ ও জীবনসম্বন্ধে বক্তব্যটাকে বিচাঁর করেন ও রসাম্বাদ করেন। 
ইহার নাঁম ভাবয়িত্রী প্রতিভ। | 

কারয্িত্রী প্রতিভ। তিন-শ্রেণীর--(১) সহজ (২) আহারা। (৩) ওপদেশিকী । 
সহজা প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ; ইহ দৈধলব্ধ। আহাব। প্রতিভা 
এই জন্মেই লব্ধ সম্পদ্‌-_চেষ্ট-বিশেষের ফল। ওপদেশিকী প্রতিভাকে লাভ কনিতে 
হয় লৌকিক বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় ব| মন্ত্রতন্ত্রপ্রভৃতির উপদেশের মাধ্যমে । 
সহজ। 'প্রতিত। ম্বভাবপিদ্ধ।, আহার্ধ।। প্রতিভ। অধিক পরিশ্রমসাধ্যা, ওপদেশিকী 
প্রতিভ। এই জন্মেরই উপদেশ ও সংস্কারসাধ/। অতএব কারয্িত্রী প্রতিভার একটি 
শরণী দৈবদত্ত, আর ছুইটি শ্রেণী পুরুষকারসাধ্য | 
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প্রতিভার এই মানদণ্ডে রাজশেখর কবিদ্দিগকেও ভাগ করিয়াছেন ভিন ভাগে-_ 
(১) সাঁরন্বত অর্থাৎ ধাহাঁর কবিত্ব স্বাভাবিক (২) আভ্যাসিক অর্থাৎ ধাহার কবিত্ব 
চেষ্টা ও পরিশ্রম-প্রস্থত (৩) ওুপদ্দেশিক অর্থাৎ ধাহাঁর কবিত্ব গুরুস্থানীয় আচার্ষের 
উপদেশজাত। প্রথমতঃ, সরন্বতীর বরপুত্র ধাহার!, তাহার নিজেকে প্রকাশ করেন 
ভয়, সংকোচ ও লোকনিন্দার গণ্ডীর বাহির হইতে ;-তীহারা নিরশ্ববশ, “অনন্- 
পরতন্ত্র ; ভাব তাঁহাদ্িগের অব্যাহত, ভাষ। তাহাদিগের অনাবিল? আভ্যাসিক 
কবি যেন চলেন পিচ্ছিল পথে; সর্বদাই তীহাদিগের পতনের ভয় ; চারিদিকে 
লোকলজ্জা। আর গুঁপদেশিক যে কবি, তাহার ভাষায় আলো-অন্ধকারের যাতায়াত, 
ভাবের দৈন্ পরিস্ফুট ; তিনি কাব্যতীর্ঘে পদে পদে স্থলিত। 

প্রতিভার আর এক শাখ। যে ভাবয়িত্রী, তাহার স্পর্শে বুদ্িবৃত্তি সঞ্তীবিত হয়, 
স্কুরিত হয় আলোচনা-শক্তি। আলোচনার কষ্ট-পাথরে কাব্যের ভালে-মন্দের মূল্য 
নিধণরিত হয়। বস্ততঃ রাঁজশেখরের প্রতিভ।-বিভাগ কবি ও সমালোচকের ভেদ- 
নির্ধারণ। অবশ্ঠ তিনি চিরাচরিত প্রথ। অতিক্রম করিয়াছেন ; কারণ, আলংকাঁরিক- 
দিগের অধিকাঁংশই সহজ। ও উৎপাগ্যা-নীমক দুইটি প্রতিভার ভাগ স্বীকার করেন__ 
সহজ! প্রতিভা এশ্বরিক দান; আর উৎপাছ্য। প্রতিভাকে অর্জন করিতে হয় জীবনের 
বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে । আঁচাষ রুদ্রটও বলেন, স্বভাব ও অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন 
ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে প্রতিভা-প্রবাহিণী। ব্বভাববাহিনী প্রতিত। মাঁছুষের 
ব্যক্তিগত জন্মগত সম্পদ; অর্জনবাহিনী প্রতিভা মানুষের এই জন্মের আয়তনেই 
সীমাবদ্ধ_ইহ। অভ্যাঁপ ও পরিশ্রমের ফল। তবে হেমচন্দ্রের প্রতিভা-বিপ্লেষণ একটু 
অন্ত ধরণের । তাহার মতে, সহজ। ভিন্ন অন্য শ্রেণীর প্রতিতাঁর মুূলেও রহিয়াছে 
মন্ত্রণক্তি ব৷ দেবান্ুগ্রহ ( মন্ত্রদেবাস্রগ্রহপ্রভাবৌপাধিকী প্রতিভ। ) 


৬. সমালোচকের শ্রেণীবিভাগ 


রাঁজশেখরের মতে সমালোচক চারি-শ্রেণীর--(১) অরোচকী (২) সতৃণাভ্যবহারী 
(৩) মতসরী (৪) তত্বীভিনিবেশী । স্ুুলিখিত ও স্থুরচিত কাব্য পড়িয়াও অরোচকী 
সমালোচক নাসিক! কুঞ্চন করিয়া থাকেন। অরোচকী আবার ছুই-শ্রেণীর-_ 
প্রথমতঃ, যিনি ব্বতাঁবত অন্তের রচনায় অ-রুচিসম্পন্ন ; দ্বিতীয়তঃ, যিনি অন্তের রচনায় 
অরুচি প্রকাশ করেন ও যথার্থ উত্তম রচনার প্রশংসাঁও করেন । এই ছুই শ্রেণী 
যথাক্রমে মৎ্সরী ও তত্বাভিনিবেশী সমালোচকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন। আবার, 
এক শ্রেণীর সমালোচক আঁছেন, ধাহার প্রতিভাহীন ও বিচাববুদ্ধিবজিত। ইউহাঁ- 
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দিগের গুণ ব। দোঁষবিচাঁরের ক্ষমত। নাই । এই শ্রেণীর দমাঁলোচকের নাম সতৃণাভাব- 
হাকী অর্থাৎ নিবিচাঁরে অখাগ্ঘ তৃণপর্যন্তও আহার করে। মুৎসরী সমালোচকের কৃপায় 
উত্তম রচনাও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হয়। নিরপেক্ষ ব! পক্ষপাতিত্যশৃন্য প্রক্কত 
বিচারক সমালোচক বিরল । এই জাতীয় সমালোচকই তত্বাভিনিবেশী সমালোচক । 
সমাঁলোচকের স্থান সাঁহিত্য-জগতে অনেক উর্ধেরে। 

তাঁই রাজশেখর বলেন,_-“ভাবক বা সমালোচক কবির প্রতভৃ, মিত্র, মন্ত্রী, শিষা, 
আচার্য অর্থাৎ সকলই হইয়। থাকেন । এমন কি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে যে, ভাবক 
কবির নিকট সেই সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারেন না?” 

“অনেক কাবা হয় তো গৃহে গৃহে রচিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাঁর মধ্যে 
ছুইখ।নি বা তিনখাঁনি সমীলোৌচকের মনের কষ্টিপাথরে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়।” 


পঞ্চম অধ্যায় 
১. প্রতিভা ও বুাপত্তিব স্থস্্ম বিচার 


পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্ত প্রতিভ! ও বুত্পত্তির স্থক্ম বিচার! ব্যুত্পত্তিও যে 
প্রতিভার ন্যায় কবিত্বের মৃূল-_তাঁহা স্বীকৃত হইয়াছে । (প্রাচীন আঁচাধগণের মতে 
বৃৎপত্তির অর্থ বহুজ্ঞতা অর্থাৎ লৌকিক, শাস্বীয়প্রভৃতি বহু বি্যিয়ে জ্ঞান। 
বামনাচাষ তাহার কাব্যালংকারস্ত্র-গ্রন্থে (১.৩১-২০) সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই 
জ্ঞাতব্য বিষয় গুলির একটি তালিক। দিয়াছিলেন। দস্তীপ্রভৃতি সমালোচকগণ ম্বীকার 
করিয়াছেন ষে, ব্যু্পত্তি কাব্যরচনার একটি প্রধান কাঁরণ। 
“নৈসগিকী চ প্রতিভ। শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্‌। 
অমন্দশ্চাভিযোগোইস্তাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥” 
_কাব্যাদর্শ ১. ১৭৩. 
কিন্ত অভিনবগুপ্ত বলেন যে, ব্যুৎপত্তি যাবতীয় বস্তর পৌর্বাপর্ব নির্ণয়ের কৌশল 
( ধবন্তালোকলোচন, নির্ণয়সাগরসংস্করণ পৃঃ ১৩৭ )। 
মন্মটচার্ষের১ মতে বুৎ্পত্তি ও নিপুণতা সমার্থক । 


১. “নিপুণত1 লোকশাস্ত্রকাব্যান্ভবেক্ষণাৎ।” (কাবাপ্রকাশ ১৩)": এ বৃতি--“লোকন্তঃ**শাস্তাণাংতত, 
কাবাযানাং"***ত, ইতিহাসাদীনাং চ ব্যুৎপত্বিঃ” । মহেশ্বর ভ্যায়ালংকার ইহার টীকায় লিখিয়াছেন_ 


“বুৎপতি ?-***শনিপুণতাপদন্ত ইয়ং ব্যাথা ।” 
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রাঁজশেখর তাহার পূর্ববর্তা আচার্গণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। 
তাহার মতে লৌকিক, শাস্মীয় ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় কাব্যের বিষয় বস্তমাত্র__এইগুলি 
কাব্যের হেতু বা কারণ নহে। রুদ্রটকে১ অন্গুসরণ করিয়। তিনি বুাৎপত্তির সংজ্ঞ। 
দিয়াছেন উচিত ও অন্ুচিতের বিচার । আনন্দবধনের ব্যুৎপত্তির সংজ্ঞ! কুদ্রটের 
অন্তরূপ। বাঁজশেখর বলেন, বুৎ্পত্তি হইতেছে ছন্দঃ, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠের দ্বার 
অজিত একটি ক্ষমত| ; এই ক্ষমতাঁবলে উচিত-অন্ুচিতের বিচার সম্ভব হয়। প্রতিভ। 
ও বুৎপত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতরতা! নিরূপণের উদ্দেশ্যে রাজশেখর আনন্দবর্ধন ও মঙ্গলের 
অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন । আনন্দবধন ধ্বন্যালোকে (পৃঃ ১৩৭, ১৪৭) বৃৎ্পত্তি 
অপেক্ষা প্রতিভাকে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন । কুমারসম্তবে বণিত শিব-পার্বতীর 
কামলীলার দৃষ্টিকে দৃষ্টাস্তরূপে উদ্ধত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করিয়াছেন । 
এই বর্ণনাটী অনৌচিত্য দোঁফছুষ্ট ও কবির বাৎ্পত্তির অভাবের পরিচায়ক; কিন্ত 
কবির প্রতিভ।-প্রভাবে অনৌচিত্য আবুত হইয়া গিয়াছে ও শেষপর্যস্ত এই অংশের 
ওঁচিত্য রক্ষিত হইয়াছে । 

ইহা লক্ষ্য কর! দরকার যে, আনন্দবর্ধন প্রতিভ। বলিতে শক্তি”শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন; কিন্তু রাজশেখরের মতে শক্তি প্রতিভার মূলীভূত কাঁরণ। আচার 
মঙ্গলের অভিমত উদ্ধত হইয়াছে-_'ব্যুৎ্পত্তি প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর”। তবে 
রাঁজশেখরের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিভা ও বুৎ্পত্তি পরস্পর মিলিতভাঁবে কাঁব্াসৌন্দ্য 
বিস্তার করে। পপ্রতিভাব্যুৎপত্তী মিথঃ সমবেতে শ্রেয়্টৌ” ইতি যাঁযাঁবরীয়ঃ। 
কারণ, লাঁবণাহীন শরীর-সৌষ্ঠব সৌন্দর্যের হেতু নয়; আঁর শরীর-সৌষ্ঠটবহীন একক 
লাবণাও সৌন্দধ দান করে ন1। 


২. কবির শ্রেণীবিভাগ 


এই বিচারের পরে রাঁজশেখর কবিদিগকে তিনশ্রেণীতে ভাঁগ করিয়াছেন-_ 
(১) শাস্ববকবি (২) কাব্য-কবি (৩) উভয়-কবি। ইহাদিগের শ্রে্ঠতা নিরূপণ 
করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, নিজের নিজের বিষয়ে শীম্্নকবি ও কাধ্যকবি শ্রেষ্ঠ ; 
কিন্তু উভয়কবি ছুই বিষয়েই শ্রেষ্ঠ । শাস্বকবি কাব্যে রসের ধার! বিচ্ছিন্ন করিয়। 
ফেলেন ; আবার কাব্যকবি তাহার উক্তির বৈচিত্র্যে শাশ্মীয় বিষয়বস্তুর তর্কের দৃঢ় 








টে রুদ্ত্রট ১৬ চে, 
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বন্ধষনকেও শিথিল করিয়া ফেলেন। আর যিনি উভয়কবি, তিনি এই উভয় গুণে 
গুণী হইয়! থাকেন । 

শান্রকবি তিন-শ্রেণীর__ (১) শান্ব-রচনাকারী (২) শানে কাব্যমিশ্রণকারী 
(৩) কাব্যে শাস্ত্রমিশ্রণকারী । 

কাব্যকবি আট-প্রকারের-- (১) রচনাকবি (২) শব্দকবি (৩ অর্থকবি 
(৪) অলংকাঁরকবি (৫) উক্তিকবি (৬) র্সকবি (৭) মার্গকবি (৮) শাগ্সার্কবি। এই 
বিভিন্ন শ্রেণীর কবির পরিচয় তাহাঁদিগের নাম হইতেই স্পষ্টভাবে বোঝ। যায়। 

ইহ! ছাড়াও, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত বুদ্ধিমান, আহাধবুদ্ধি এবং উপদেশিক 
কবিগণের দশটি অবস্থার বর্ণন। আছে। বুদ্ধিমান ও আহাধবুদ্ধি কবির সাতটি 
অবস্থ1--€১) কাব্যবিদ্ধাক্সীতক (২) হৃদয়কবি (৩) অন্তাঁপদেশী (৪) সেবিত (৫) ঘটমান 
(৬) মহাকবি ৭) কবিরাজ । ওঁপদেশিক কবির তিন অবস্থ।-(১) আবেশিক 
(২) অবিচ্ছেদী (৩) সংক্রাময্বিত। কবির এই দশ অবস্থার লক্ষণ-বিচারকালে 
রাঁজশেখর অনেক নৃতন বিষয়ের আঁলেচিন। করিয়াছেন। তাহার আলোচ্য 
বিষয়গুলি কবি ও স্থধীগণের প্রণিধানযোগ্য । (দ্রষ্টবা অন্গবাঁদ-অংশ পঞ্চম অধ্যায় 
মধ্যভাগ ) 


৩. কাব্যপাক 


অধ্যায়ের শেষভাগের আলোচ্য বিষয় কাব্যপাক । প্রতিভার স্বরূপ, ব্যুৎপত্তি ও 
কবিদিগের (শ্রণীবিভাগ স্ন্ধে বিচারেব পর রাঁজশেখর কাব্যপাঁকের পবিচয় প্রসঙ্গে 
প্রাচীন বিশেষজ্ঞদিগেব অভিমত উদ্ধত করিয়াছেন । সাহিত্যে পাক শব্দের অথ 
“পরিণত অবস্থা”; কাব্যরচনার নিরন্তর অভ্যাসের ফলে ইহার উত্পত্তি। বাঁজশেখর 
মঙ্গলের অভিমত উদ্ধত করিয়াছেন। নিরন্তর শ্রবণের ফলে সৃবন্ত ও তিউম্ত শবের 
যেজ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানই এই পরিণতির মূলম্বূপ। এই জ্ঞানেরই নীঁমাস্থর 
ব্ুৎ্পত্তি। আচাঁধগণ মঙ্গলের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তাহাঁদিগের মতে 
পাঁক'-শব্ধের অর্থ যথাঁষথ শব্বনির্বাচন ও যথাযোগ্য বাবহারের নৈপুণ্য । বামন 
তাঁহার কাব্যালংকারস্থত্রগ্রস্থে (১. ৩. ১৫) আচাধগণের মত উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্তু গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে, কবিগণের এই ক্ষমতার নাম “অবেক্ষণ? | 
শব্দপাক আবার ভিন্ন প্রকৃতির ; তিনি বলেন, যে স্থলে শব্দ পরিবর্তন করিলে 
ভাবের ব্যাঘাত ঘটে, সে স্থলে শব্দ-পাঁক থাঁকা! স্বাভাবিক | বামনাচার্ধের মতাঙ্গবর্তী 
আঁচাধগণের এই অভিমতের পরিহাবচ্ছলে অবস্তিস্থন্বরী রসের উপযোগী গুণ, অলংকার; 

৮ 


৫৮ রাজশেখর 


রীতি, ভাব, শব্দ এবং অর্থের উচিত্যকে পাক-পরিধির অস্তভূক্তি করিয়াছেন । 
অবন্ভিস্থন্দরীর এই অভিমত কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 
রাজশেখর অবস্তিস্থন্দবীর এই মতের সমর্থনে একটি স্থপরিচিত কৰিত। উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 
“সতি বক্তরি সত্যর্থে শব্দে সতি রসে সতি। 
অস্তি তন্ন বিনা যেন পরিশ্রবতি বাঁও মধু ॥” 
বেক্তা, বক্তবা বিষয়, তছুপযোগী শব্দ এবং ঈপ্সিত রস থাকিলে তাহাতে পাক 
বর্তমান থাকে ; ইহা ব্যতীত বাঙমাধূর্ধ ক্ষবিত হয় ন। 1, 
বামনাচাঁধও বৈদর্ভী পীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য এই কবিতাটি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ১ কিন্তু পাকের কথ। বলেন নাই । আনন্দবর্ধন এবং ক্ষেমেন্দ্র ধ্বন্যালোক 
(পূঃ ১৪৫) ও ওঁচিত্যবিচারচ্।-গ্রন্থে (১-৩) 'পাক"শব্দের পরিবর্তে “গুচিত্য'শব্ধ 
ব্যবহার করিয়াছেন । রাজশেখর নয়-গ্রকাঁর পাঁক স্বীকার করিয়াছেন । এই নয় 
প্রকারের মধো মৃদ্ধীক।, সহকাঁর এবং নাঁরিকেল-পাঁক সর্বোত্তম ; বদর, তিন্তীড়ক 
এবং শ্রপুস-পাঁক মধ্যম; আর পিচুমন্দ, বার্তীক এবং ক্রমুক-পাঁক অধম স্তরের । 
( দ্রষ্টব্য অনুবাঁদ-অংশ পঞ্চম অধ্যায় শেষভাগ ) 


য্ঠ অধ্যায় 


১ পদবাঁক্যবিচার 


ষষ্ট অধ্যায়ে বাজশেখর পদ এবং বাকোর ব্যাখ্যামুখী পরিচয় ও উদাহরণসহ 
লক্ষণ ধিয়াছেন। পদ ও বাক্যের স্বরূপবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে কাব্যরচনীয় তাহার স্থান 
ও প্রয়ৌোজনীয়ত। নিণয়ের চেষ্ট! করিয়াছেন | রাজশেখর পদ ও বাক্যবিচারে ব্যাকরণ 
ও নিরুক্তসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া'ছম । বৈয়াকরণগণ স্বৃতিশক্তির সাহায্যে শুদ্ধ 
ব। অশুদ্ধ শব্ধ নির্য় করেন; তাই ব্যাকরণও ন্ৃতিশাস্ত্ের অন্তভূক্ত। তাহীরা 
মনে করেন যে, বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিলে পরলোকের পুণা অজিত হয়। অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই ব্যাকরণ এই মধাঁদা লাভ করিয়াছে ; কারণ, দেখ! যায় 
যে, জৈমিনি পুর্ব-মীমাংসার স্বতি-অধ্যাঁয়ে ধর্মবিষয়ে ব্যাকরণের স্থান লইয়া! 
বিচাঁর করিয়াছেন । (রষ্টব্য নিন তন্ত্রবাত্তিক ১. ৩. ২৫ ও পাতগ্রল মহাঁভাষ 
পম্পশ।-আহ্িক ) 


ধাজশেখর ৫৯ 


রাঁজশেখর পদগুলিকে স্থবন্ত, তিডউভ্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমন্ত-নামক পাঁচটি 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; আর বাক্যগুলিকে তিনি ভাগ করিয়াছেন দশভাগে। 
দশটি ভাগ নিম্রূপ- একাঁখাত, অনেকাধ্যাত, আবৃতীখ্যাত, একাতিধেয়াখ্যাত, 
পরিণত-আখ্যাত, অনুবৃত্তাখ্যাত, সমুচ্চিতাখ্যাত, অধ্যান্বতাখ্যাঁত, কৃদভিহিতাখাত, 
অনপেক্ষিতাখ্যাত । 

অন্যের নিকট বক্তার ইচ্ছাপ্রকাশে সমর্থ পদসমষ্টির নাম বাকা । উদ্ভটমতান্থু- 
সাঁরিগণ বলেন যে, অর্থপ্রকাশের জন্য বাঁকোর তিনটি ব্যাপার আছে; এই ব্যাপার 
তিনটি পদার্থসমূহের পরম্পর সংযোগ ঘটায় ও এই সংযোগলবধ অর্থই বাক্যার্থ। 
পদসমৃহ নিজ নিজ বিভক্তির সাহাযো পরস্পর সংযুক্ত ব অন্বিত হয়। সমাসবদ্ধ 
হইলে এই বিভক্তিগ্তলি উহ্য থাকে । বিভক্তি ছুই-প্রকার--(১) উপপদবিতক্তি 
অর্থাৎ নিকটস্থ পদের যোগে ষে বিভক্তি (২) কারকবিভক্তি অর্থাৎ যে বিভক্তি 
সরাঁসরিভাবে ক্রিয়ার যোঁগে ব্যবহৃত হয়। সমীসপ্রভৃতি স্থলে বিতক্তি লুপ হইয়। 
যায়; এইরূপ বিভক্তিহীন শব্দেরও লুপ্ত বিভক্তির অর্থপ্রকাশের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা 
তাহা “শক্তি”নামে পরিচিত। কোনও কোনও বাঁকো বিভক্তিযুক্ত পদ ও সম্াঁসবদ্ 
পদ--এই ছুই জাতীয় পদই থাকে । এই ব্যাপার-তিনটি যথাক্রমে নৈভক্ত, শাক্ত এবং 
শক্তি-বিভক্তিময় ব্যাঁপাঁর। 

রাজশেখর-স্বীকত এই দশ-প্রকার বাক্যের উল্লেখ ভোঁজদেবের শরঙ্গার প্রকাশ- 
গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশেও পাঁওয়। গিয়াছে । এই স্থলে উদ্ধত কবিতা গুলিই ভোজদেব 
দ্রশ-প্রকাঁর বাকোর উদাহরণ হিসাবে উদ্ধত করিয়াছেন। তীহার স্থপীর্ঘ আলোচনার 
ভিত্তি হইল আচাধগণ গু যাঁধাবরীয়্ রাঁজশেখরেন অভিমত । আঁচারগণ বলেন, 
'অনেকাখ্যাত' বাক্য অর্থাৎ একাধিক-ক্রিয়াযুক্ত বাক্য একটি বাক্য নহে; কারণ, 
একটি আখ্যাতই কয়েকটি বিশেযোর সহিত যুক্ত হইয়। একটি পূর্ণ বাকা গঠন করে। 
বররুচিকত বাত্তিক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। আঁচার্গণের এই অভিমত 
লিপিবদ্ধ করিবার পরে ভোজদেব পাণিনি ও পতঞ্চলির মতানুষায়ী যাষাবরীয় 
মতটিকে বিশুদ্ধ বলিয়! স্থাপন করিয়াছেন এবং বররুচি-মতান্গলারী আচার্ধগণের 
সিদ্ধান্ত খগ্ুন করিয়াছেন । 

ঘাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, অনেক-আখ্যাঁতযুক্ত বাক্যরচনা একটি অসম্ভব 
ব্যাপার নহে ; তবে সকল আখ্যাত বা ক্রিয়া বাক্যস্থ বিশেষ গলির সহিত যুক্তু থাক। 
উচিত ও বাক্যের তাৎ্পধ একটিমাত্র হওয়। উচিত। 

“নন্থ চ. নিরশ্রাখ্যাতং  সমুচ্চিতাখ্যাতমেকার্াখ্যাতমাবৃাখ্যাভমিত্যাদয়ে। 


৬০ রাজশেখর 


বাক্যবিকল্প। নোৌপপদ্যন্তে । বাক্যকারে হি মন্ততে নান্ত্যেব তিউন্তয়োঃ সন্বন্ধঃ ৷ তথা 
চ তিউতিঙঃ ইত্যতরীতিঙ বচনমনর্থকমূ। সমানবাঁক্যাধিকারাৎ। ইত্যতিও.বচনং 
প্রত্যাচষ্টে । ন হি একত্র বাক্যে দ্বে তিঙস্তে স্ত ইতি। এবং চ বাঁক্যলক্ষণং করোঁতি 
--আখ্যাতং সাব্যযকারকবিশেষণম্‌।” 

ভোজদেব কয়েকটি প্রমাণ সহ এই মতবাদ পূর্বপক্ষ-হিসাবে স্থাপন করিয়া 
সিদ্ধান্তের বেলায় লিখিয়াছেন-_ 

“তদেবং স্থত্রকারস্ত ভায্যকারন্য চ দর্শনেহস্তি ক্রিয়ায়াঃ ক্রিয়াস্তরেণ সম্বন্ধঃ | 
বাণ্ডিককারস্ত যু্মদস্মদাদেশনিঘাতাগ্যর্থমাখ্যাতৎ সাব্যয়কারকনিশেষণং বাঁকাং 
একতিউবাঁক্যমিতান্তাদদেব লৌকিকাঁৎ পারিভাষিকং বাক্যলক্ষণম(রভতে। নচতেন 
লৌকিকো! ব্যবহারঃ সিধ্যতীতুপেক্ষ্যতে । তছুক্তম__ 


“নিঘাঁতাদিব্যবস্থার্থং শাস্ত্রে যৎ পারিভাঁষিকমূ। 
সাকাজ্ষাবয়বং তেন ন সর্বং তুল্য লক্ষ ণম্‌ ॥৮ 


২. কাব্যলক্ষণ 


পরবতী আলোচ্য বিষয় কাব্যলক্ষণ। রাজশেখরের মতে, গুণ ও অলংকারযুক্ত 
বাক্যই কাব্য। ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাচীন সাহিত্য-আঁলোচক শব 
ও অর্থের প্রাধান্টের উপর লক্ষ্য রাখিয়। কাব্যের সংজ্ঞ। নির্ধারণ করিবার চেষ্ট। 
কৰিয়াছেন। বরাজশেখর প্রাচীন আলোচকদিগের অভিমত গ্রহণ করেন নাই। 
তিনি বলেন যে, কাব্যরচনায় শবেরই প্রাধান্য স্বীকার কর। উচিত । প্রসঙ্গক্রমে 
বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ ও পাঁগুতরাঁজ জগন্নাথের রসগঙ্গীধরে প্রদত্ত সংজ্ঞ।-দুইটি 
বিবেচ্য । তীহারাও বাক্য ও শব্কে কাব্যরচনার প্রধান উপাদান বলিয়। বর্ণন! 
করিয়াছেন । বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞ। “বাঁক্যং রসাখকং কাখ)ম্‌ঃ জগন্নাথের রসগঙ্জাধরে 
“রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্” রূপ লাভ করিয়াছে । বামনাচার্ধ তাহার 
“কাব্য গ্রাহামলংকারাঁং-স্থত্রে ষে প্রসঙ্গ উথাপন করিয়াছেন, তাহাঁর বিস্তৃত 
আলোচন! কবিয়াছেন রাঁজশ্খর। উল্লিখিত অভিমতের অন্ুকুল ও প্রাতিকুল যাঁবতীয় 
যুক্তি-তর্ক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন । তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঘে, "গুণবদলংরৃতথ্' 
বাকামেব কাবাম্‌।। 


৩. কাঁব্যরচন। ও কাব্যচ্চার গুচিত্যবিচার 


রাঁজশেখর তাঁহার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচন। করিয়াছেন। কাঁবা- 
রচন| ও কাব্যচর্ উচিত কি না? কাব্য ও কাব্যবিগ্তার অধ্যয়ন-অধ্যাঁপন 
অনুচিত প্রমাণ করিবার জন্য সাধারণতঃ কাব্যেৰ শিন্দামূলক তিনটি প্রধান যুক্তি 
প্রদশিত হয়-_- 

(১) কাব্যে অলীক ও অসত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়; অতএব উহার চচা 
অন্চচিত। 

(২) ছুর্নীতিমূলক আচরণের প্রশংস! ও শুঙ্গারলীলা প্রভৃতির বর্ণনা প্রকাবান্রে 
উহার উপজীব্য ; অতএব উহ] বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত । 

(৩) অসভ্য অশ্লীল বিষয়ের আলোচন। উহাতে থাকে ; অতএব উহ। বর্জনীয় । 

“কাব্যালাপাঁংশ্চ বর্জয়ে*-- এই মতবাদের সমর্থকগণ উল্লিখিত যুক্তি-তিনটির 
সমর্থনকল্পে অনেকগুলি কবিতাও সংগ্রহ করিয়াছেন। 

রাঁজশেখর কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্ষে কাব্যচ্চার বিরোধী যুক্তি-তর্কগুলি খণ্ডন করিয়। 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাব্যে দোষ থাঁকিলেও দোষের পরিমাণ গুণের বহুলতায় 
নিশ্চয়ই সংবৃত হইয়। যাঁয়। বিশিষ্ট গুণাবলীহেতু কাব্য সর্বপ্রকারে সকল নিন্দার 
উর্ধ্বে বিরাজমান । রাঁজশেখর কাব্যের কলঙ্ক ভঞ্তন করিয়াছেন । 

কাঁব্যে যে উল্লিখিত তিন-প্রকাঁর নিন্দনীয় বিষয় পাঁওয়! যায়, তাহ! ভারতখর্ষে 
সাঁহিত্যক্ষেত্রে নূতন নহে । এই জাতীয় বর্ণন। বেদ এবং অন্যান্য শাগ্ন পুরাঁণপ্রভৃতিতেও 
আছে । তবে কোথাও অর্থবাদরূপে, কোথাও ব। ব্যাবহারিক শিক্ষারূপে, আবার 
কোথাও বিষয়বস্তটিকে স্পষ্ট করিবার দৃষ্টান্তরূপে এই জাতীয় বণণনার অবতারণ। কর। 
হইয়।ছে । 

বেদের বিচাঁর করিতে গিয়া মীমাৎসকগণ বলিয়াছেন যে, বেদের মধ্যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ 
ও অর্থবাদ আছে। ত্রাঙ্ষণে কথিত বিধি ও নিষেধের দিকে মাষের মন আক 
করিবার জন্য সেই বিধি ব। নিষেধের প্রশংসা, নিন্দা, পরকৃতি ও পুরাকল্প বিস্ৃততাবে 
বল। বোদক সাহিত্যের একটি রীতি । এই বীতিই অর্থবাদ। অর্থবাঁদের বিষয়বস্তু 
অলীক হইলেও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তাঁৎপই এস্থলে গ্রহণীয়। 

অঙ্লীল ও ছুর্নীতিপূর্ণ আচরণ সন্ধদ্ধে বিস্তৃত আঁলোচন! করিয়! কামস্থন্্রের-পাঁর- 
দীরিক+অধিকরণে বাঁৎস্তাঁয়ন রাঁজশেখবরের মত যুক্তি ও উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন, আপাতঃ অশ্লীল ও ছুর্নাঁতিপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্ঠ পরস্থী-ভোগবিষয়ে 


৬২ বাজশেখর 


মাঙগষকে প্রোৎসাহিত কর! নহে ; নিজের স্ত্রী যাহাঁতে অন্যকর্তৃক প্রলুব্ধ ন। হয়, (সই 
বিষয়ে মাজষকে সতর্ক করা ইহার উদ্দেশ্য । 
“সংদৃশ্ঠ শাগ্ধতে। যোগান্‌ পারদাঁরিকলক্ষিতান্। 
ন যাতি ছলনাং কশ্চিৎ শ্বদাবান্‌ প্রতি শাস্রবিৎ | 
পাক্ষিকত্বাৎ প্রয়োগাঁনামপায়ানাঞ্চ দর্শনীতৎ। 
ধমণর্থয়োশ্চ বৈলোম্যান্নাচরেৎ পারদারিকম্‌ ॥ 
তদেতদ্‌ দার গুধ্যথ মাঁরন্ধং শ্রেয়সে নৃণাম্‌। 
প্রজানাং দৃষণায়ৈব ন বিজ্ঞেয়ো হায়ং বিধিঃ ॥৮ 
কামস্থত্র ৫. ৬. ২. ৫০-৫২ 
রাঁজশেখরও অন্রূপ ভাবে সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, 
“প্রক্রমাঁপন্ে। নিবন্ধনীয় এবায়মথ%” ইতি যাঁযাঁবরীয়ঃ। তদিদ্ং শ্রুতৌ শাগে 
চোঁপলভ্যতে | 


সপ্তম অধ্যায় 
১. বাক্য ও বাণীর শ্রেণীবিভাগ 


এই অধায়ের নাম পাঠপ্রতিষ্ট।। প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত বিষয়স্ৃচী অন্তযায়ী 
ষষ্ঠ অধায়ের অন্তর্গত পদ ও বাক্যবিচাঁরের পর ভারতী বিভিন্ন পাঠ ও আবুত্তির 
ভঙ্গী-আলোঁচন। খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । 

পাঠক ও বক্তার সম্প্রদায়-ভেদে বাক্যের তিনটি শ্রেণী-_ (১) ব্রাঙ্গ (২) বৈষ্ণব 
(৩) শৈব। এই শ্রেণীবিভাঁগ-ব্যাপাবে রাজশেখর সম্ভবতঃ বাযুপুরাঁণ হইতে তথ্য 
ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । বাঁধুপুরাঁণ সাহিত্যিকধিগের প্রিয় গ্রন্থ । হ্যচরিত ও 
কাঁদম্ববী-গ্রন্থে বাঁণতট এই পুরাঁণের উল্লেখ করিয়াছেন । হর্চরিত ও কাবামীমাংসায় 
বণিত দেবী সবস্বতীর পুত্র কাব্যপুরুষের কথাঁও প্রধাঁনতঃ এই বাঁয়ুপুরাণ হইতেই 
গৃহীত। পাঁচপ্রকাঁর বাগংবিভাগের বিষয়েও রাঁজশেখর বাষু ও অন্তান্য পুরাঁণের 
সাহায্য লইয়াছেন। 

্রাক্মবাক্য পাচশ্রেণীর_- (১) স্বায়ভুব (২) এশ্বর (৩) আর্য (৪) আধাঁক 
(৫) আঁধিপুত্রক | এই শ্রেণীবিত1গও বাযুপুরাঁণে (অধ্যায় ৫৯) আছে; অবশ্ঠ সংজ্ঞা 


বাজশেখর ৬৩ 


ও উদাহরণ ইহাতে নাই। এই শ্রেণীবিভাঁগের মাধামে রাজশেখর মন্ষ্যবচনের 
উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাটি নির্ণয়ের চেষ্ট। করিয়াছেন । 
বাঁজশেখর-কথিত বাঁগ বিকাশের পাঁচটি স্তর । 
প্রথম স্তর ম্বায়ভুব বা আদিম বাক্‌-ইহাঁতে ভাবগুলি কোনও চিন্ত! বা যুক্তির 
অন্ছগামী হয় না ব| ভাষাটি যাবতীয় বিষয়-প্রকাঁশে এবং পরামুক্তির পথ-নিদেশে 
সমর্থ হইলেও তেমন মাজিত রুচির পরিচয় দেয় না । স্বায়ন্ত্রব অর্থাৎ স্তয়ন্-প্রবতিত 
বাণী ছুই প্রকাঁর_-(ক) বৈদিক বাণী খে) আদিম বাণী। 
দ্বিতীয় স্তর এশ্বর বাক্‌-__ইহ। স্বায়ভ্ুব বাঁক হইতে মাঁজিততর এবং ইহাঁতে 
যুক্তিসঙ্গত অনুষঙ্গ ও কৌশলের পরিচয় আছে। 
তৃতীয় সর আর্য বাক্‌--এই জ্বরে অধিকপংখ্যক নাম বা বিশেষ ও কারক; 
বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষিত হয়; ইহাঁতে ভাঁবপ্রকাঁশ সহজসাধা হইয়াছে । তবে এই 
স্তরের ঘনিষ্ঠ সপ্বন্ধ রহিয্নাছে মন্ত্রতস্ত্রের সহিত। 
চতুর্থ স্তর আফাঁক বাণী-_এই স্তরে কাঁরকবিভভ্ভিশৃন্ত নিপাতপূর্ণ সরলবাঁকোর 
প্রাচ্য ও বৈদিক শব্দপ্রয়োগের বাহুল্য লক্ষিত হয়। 
পঞ্চম স্তর খষিপুত্রদিগের বাঁণী_ ইহান্ধ অর্থবোধ সহজ নহে; শব্দগুলি স্নিদিষ্ট 
ভাঁবে বিশ্লেষণ কর! যাঁয় ন।; তাঁই বাক্যের তাৎ্পর্ধগ্রহণ সন্দেহনুক্ত হয় না৷ এবং অর্থ 
রহস্তাবৃত থাকিয়। যাঁর়। যমক, অন্তপ্রাম, শ্লেষপ্রতৃতি শন্দচিত্রের বহুল সমাবেশ 
ঘটিয়া থাকে । 
উল্লিখিতভাবে মনুষ্যবণীর বিভিন্ন স্তর-বিভাঁগ দেখাইয়! রাজশেখর দিব্য বা 
পারমেশ্বর বাণীর বিকাশের স্তর নির্দেশ করিয়াছেন । প্রজাপতি বিধাতা হৃষ্টির 
আঁদিতে ব্রন্ধা প্রভৃতি চৌষট্টিজন শিষ্ককে একটি ভাঁষ। শিক্ষা! দেন- এই ভাষাই দিব্য 
বা পারমেশ্বর বাণী । বিভিন্ন শ্রেণীর দিব্য জীব এই বাণী গ্রহণ করেন ও নিজ 
নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাহ অনুশীলন করিতে থাকেন । পিশাচ ও অপ্মরাগণ 
স্বদেশে দ্রিবা বাণী ব্যবহার করেন; কিন্তু সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে তীহাঁপ্ি। যথাক্রমে পৈশাচ 
ও গ্রারতভাষ] ব্যবহার করেন । 
দিব্য জীবগণকর্তৃক কথিত আদিম দিব্য ব! পারমেশ্বর বাণীর চাঁরিটি পৃথক্‌ শ্রেণী । 
শিব ব। দুর্গার অন্ুচরীগণ প্রপঙ্ক্রমে যোৌগিনীগণ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন । 
তাহাদিগের ভাষ। যোগিনীগত বাঁণী। এই চাঁরিশ্রেণীর বাণী সাধারণতঃ" বৈদভা, 
গৌড়ীয়, পাঁঞ্চালী ও লাটায়া-বীতির অন্থরূপ। 
যাহাই হউক, বাগ বিভাগের প্রধানতঃ তিনটি দিক্‌--(১) ত্রাঙ্ম (২) শৈব 
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(৩) বৈষ্ণব । ত্রাঙ্মভাঁগে খধিগণ ও তঁহাদিগের অশ্গগামীদিগের বাণী ; শৈবভাগে 
দিব্য ব। পাবমেশ্বর বাণী ; বৈষ্ণবভাগে মনুষ্যবাণী । 

এই মনুয্যবচনের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাঁজশেখর বলেন, 
ধাহাঁর। সাহিত্যে শ্রষ্টা, তাহাঁদিগের এই টবষ্তব ব। মন্তযাবাণীতে পারদর্শী হওয়। 
অবশ্য কর্তব্য। যদ্দি কেবলমীত্র বৈষ্ণবী বাকের সবিশেষ আঁলোচন! করিলেই 
চলিত, তবুও বাঁগ বিকাশের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যই রাঁজশেখর ত্রাঙ্ম ও শৈবশ্রেণীর 
বাগবিকাশের বিবরণী দিয়াছেন। তাহা ছাঁড়াঁও, নাঁট্যকাঁরের। তাহাঁদিগের 
নাট্যগ্রন্থে বর্ণনাপ্রসঙ্গে ত্রা্ম ও শৈব বাণীর প্রয়োগ করিয়! থাকেন । অতএব 
্রাঙ্ম ও শৈব বাঁণীর জ্ঞান সেই সেই স্থলে প্রয়োজনীয় । এই ছুই-শ্রেণীর বাণীর 
আলোচন। বিষ্ণধর্মোত্তরপুরাঁণে বিস্তৃতভাঁবে দেওয়! আছে । ( তৃতীয় খণ্ড ৪. ১-৪. ) 

মন্তমাবচন তিন-প্রকাঁর রীতিভেদে তিন-শ্রেধীরন । উল্লিখিত রীতি-তিনটির নাঁম 
বৈদর্ভা, গৌড়ীয় ও পাঁ্ালী। ইহাঁর। সাক্ষাৎ সরম্বতীর বাঁসস্থল। 


“বৈদর্ভী গোঁড়ীয়। পাঁঞ্চালী চেতি রীতয়স্তিশ্রঃ | 
আশু চ সাক্ষানিবসতি সরস্বতী তেন লক্ষ্যন্তে ॥% 


_ কাঁব্যমীমাস। সপ্তম অধাঁয় 


বামনাচার্ধ তিনটি রীতির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তৃতীহাঁর পরবর্তী রুদ্রট লাটীয়া- 
নামক যে চতুর্থ বীতির আলোচন। করিয়াছেন, তাহা রাজশেখর বর্জন করিয়াছেন । 
রাঁজশেখর পাঞ্চালীর অতিরিক্ত লাঁটায়-নামক আর একটি পৃথক্‌ রীতি ্বীকারের 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই । সম্ভবতঃ, “_দ্বি-ত্রিপদ। পাঞ্চালী লাটীয়। পঞ্চ সপ্ত 
ব। যাঁবং__-” রুদ্রটের এই সপজ্ঞাই রাঁজশেখরের উপেক্ষার কারণ। 

কাবোর যথাযথ পাঁঠ ও আবৃত্তি অনেকট। এই বীত্ির উপব নির্ভব কবে । এমনকি, 
পাঁঠকের রীতি ও কাঁকুপস্বলিত পাঠ ভঙ্গীদ্বারাই শোতাঁর সহজে অর্থবৌধ ঘটে । 


২. কাঁকুপরিচয় 


কাকু এক-প্রকারের উচ্চারণভেদ । রাঁজশেখর উদ্ধৃতি দিয়াছেন ষে, রুদ্রটের মতে 
কাকু-বক্রোক্তি একটি শব্দীলংকাঁর | রাজশেখর কদ্দ্রটের মত খণ্ডন কা'রয়া আনন্দবর্ধনের 
অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলেন, কাঁকু একটি পাঠতেদমাত্র-কাকু একটি 
বিশিষ্ট স্বর বা ধ্বনিবৈচিত্র্য ; এই বৈচিত্র্য রচয়িতাঁর বক্তব্য অথমাত্রই প্রকাশ করিয়া 
থাকে। (এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ধ্বন্যালোক ও লোচনের পৃষ্ঠ! ২১২-২১৩ দ্রষ্টব্য) 
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একটি বাক্যে ছুই শ্রেণীর কাকু থাকিতে পারে _(১) সাঁকাঁজ্ষ (২) নিরাকাজ্ফ। 
এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম কাঁকুস্থিত প্রশ্নের উত্তর পাঁওয়৷ ষায় দ্বিতীয় কাকুর সাহায্যে । 


“যদ্দি মে বল্লভা দূতী তদাহমপি বল্পভ1। 
যদি তন্তাঁঃ প্রিয়! বাচঃ তন্মমাপি প্রিষ প্রিয়াঃ ॥” 


“যদি আমার দূতী তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহ! হইলে আমিও তোমার 
প্রিয়। যদি দূতীর কথাগুলি তোমার প্রিয় হইয়া থাঁকে, তাহ। হইলে হে প্রিয়, 
আমার কথাগুলিও তোমার প্রিয় হইবে ।” 

এই সরল উক্তিদ্বার! ধূর্ত নায়কের কৃত্রিম প্রীতি স্থচিত হইতেছে । কাকুদ্বার। 
বোঝা গেল যে, দূতীই যদি প্রিয় হইয়। থাঁকে, তবে নায়িকাগ্রীতি স্থদূরপবাহত | 
দূতীর মধাস্থতাঁয় প্রিয়তমের মন আকর্ষণ কর। যাইবে কি না-_এইরপ প্রশ্নের উত্তরে 
নাঁয়িক। আক্ষেপগর্ভ কাঁকু অবলম্বন করিয়। সখীকে বলিতেছেন । অতএব ইহ! সাকাজ্জ 
কাকু। বিশ্বীসঘাঁতিনী দুতীর চরিত্রের নিন্দা এই কাকুদ্বারা আক্ষিপ্ত হইতেছে । 
এই হেতু ইহা? আক্ষেপগর্ভ কাকু । এই একই কবিত। বিধিও হইতে পারে । তখন 
ইহা নিরাঁকাঁজ্ষ। দূতী যদি বিশ্বম্তভাঁবে নায়িকার মনোবাঁপন। ব্যক্ত করে, নায়ক 
তাঁহা হইলে নিশ্চয়ই নায়িকার বশীভূত হইবে । 

তিনি কাকুর নানাপ্রকার ভেদ উদ্বাহরণ-সহ ব্যাখা! করিয়াছেন । ভোজদেবকত 
শরঙ্গারপ্রকাঁশ-গ্রস্থের সপ্তম 'প্রকাঁশে ও শারদাতনয়কুত ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে (১৪৬ 
পৃষ্ঠ, গাইকোয়াড় সংস্করণ ) একই উদাঁহরণ-সহ কাকুর বিভিন্ন শ্রেণী প্রদশিত 
হইয়াছে । মনে হয়, তীহাঁরা উভয়েই রাজশেখরের নিকট এই বিষয়ে খণী। 

রাঁজশেখর কাকুর প্রয়ৌজনীয়ত। উল্লেখ করিয়। বলিতেছেন-__ 

“কাঁমং বিবুখুতে কাকুরর৫াস্তরমতন্দ্রিত | 
স্কুটীকরোতি তু সতাং ভাবাভিনয়চাতুরীম্‌ ॥” 
: __কাঁব্যমীমা সা সপ্তম অধ্যায় 
“ইখৎ কবিনিবরীয়াদিখং চ মতিমাঁন্‌ পঠেৎ। 
যথ। নিবন্ধনিগদচ্ছায়াং কাঞ্চিন্লিষিঞ্তি ॥” 
--কাব্যমীমাংসা সপ্তম অধ্যায় 

“সত্যই, কাকু আলন্যবর্জিত হইয়। শুদ্ধতাবে উচ্চারিত হইলে অপর একটি অর্থ 
প্রকাশ করে ও ভাবগভীর কবিদিগের নানা তাঁবের প্রকাশচাতুর্ধটিও ফুটাইয়া 
তুলে। অতএব কবি এমনভাবে কাব্যরচন1 করিবেন ও বুদ্ধিমান পাঠক এমন ভাবে 


নি 
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সেই রচন। পাঠ করিবেন, যাহাতে এ কাব্য ব! প্রবন্ধ-পাঠের তঙ্গীটিই প্রবন্ধ বা 
কাব্যে একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দান করে ।” 

কেবলমাত্র লৌকিক বাক্যেই যে কাকুর ব্যবহার হয়, তাহ। নহে; শান্্বাক্যেও 
কাকুর বেশ প্রয়োগ দেখ। যায়। কাব্যে এই কাকুই প্রাণম্বদূপ। কাকুর ফলে কাঁব্যে 
অনেক সময় বৈচিত্র্য ও চমংকারিতা ফুটিয়। উঠে। বৈদিক মন্ত্রের স্বর-নিণস্ধ ও 
সমাঁসতেদে বিভিন্ন স্বরের বিভিন্ন উচ্চারণহেতু সমাঁসবদ্ধ পদটির অর্থের যে সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন, তাহাই শাস্বীয় বা বৈদিক সাহিত্যে কাকুর ফল। 

ইহার পর রাঁজশেখর কাব্যরচন। ব। তাহার আবৃত্তিকাঁলে যথাষথ কাকু-ব্যবহাঁর- 
নিপুণ কবি বা পাঠকের প্রশংসা করিয়াছেন । আঁনন্দবধন কিন্ত কাকু-নির্ভরশীল 
কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য ব। গুরণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য বলিয়াছেন_- কারণ, 
ব্ঙ্গ্যার্থ কাকুদ্বার। বাঁচ্য হইয়! পড়ে ( দ্রষ্টব্য ধৰন্াঁলোঁক পৃষ্ঠা ২১২-২১৩)। আঁনন্দ- 
বধনের মতে ধ্বনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । কিন্তু রাঁজশেখর ধ্বনিবাঁদ গ্রহণ করেন- 


নাই। 
৩. পাঠ ব। আবৃত্তির ভঙ্গী 


কাঁব্যপাঠ-প্রকরণে বীজশেখর পাঠ বা আবৃত্তির উপর বিশেষ জোঁর দিয়াছেন । 
মনে হয়, তিনি স্বয়ং স্থবললিত ও হৃদয়গ্রাহী করিয়। কবিতা পাঠ করিতে পারিতেন। 
পাঠের নিপুণতার উপর কবিতার অর্থবোঁধ অনেকাঁংশে নির্ভর করে। যাহার 
সংস্কারসম্পন্ন ও সংস্কৃতিমান্‌ অর্থাৎ বহুদিনের অভ্যাসের ফলে স্বভাঁবতঃ কাব্যরস- 
বোধযুক্ত, তাহার! কাঁব্পাঠে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। বাঁজশেখর এমন 
অভিমতও পোঁষধণ কবেন যে, কাব্যপাঠের নৈপুণ্যের সহিত কাঁবারচনীর কৌশলটির 
তুলনা করিলে কাব্যরচন! সহজ বলিয়| মনে হয়। সঙ্গীতকৌশলের মত বিশুদ্ধ 
পাঠের নিপুণতা৷ এক জন্মে লাঁভ করা যাঁয় না । ইহ বনজন্মের অভিজ্ঞতার ফল। 
“যথ! জন্মান্তরাত্যাসাঁৎ কণ্ঠে কম্তাপি রক্তত। | 
তখৈব পাঁঠসৌন্দর্য নৈকজন্মবিনিয়িতম্‌ ॥৮ 
_-কাবামীমাৎস! সপ্তম অধ্যায় 
ইহার পর রাঁজশেখর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাঁসিগণের কাব্যপাঠের 
বিভিন্ন ভঙ্গীর বিবরণ দিয়াছেন। গৌড়বাঁসিগণের পাঠপদ্ধতির তিনি তীব্র 
সমাঁলোচন! করিয়াছেন ; ক'রণ তাহার। পাঠের কোনও নিয়মই পালন করেন না। 
রূস-রীতি-গুণনিবিশেষে যাবতীয় কবিতায় ট”-উচ্চারণহেতু কর্ণাটবাসীদিগেরও 


রাজশেধর ৬৭ 


তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঁজশেখরের 
মতে লাটদেশবাসিগণ সংস্কতবিদ্বেষী ও প্রাকতপ্রিয়। মনে হয়, এই ধারণাহেতু 
রাঁজশেখর রুদ্রটকর্তৃক উাল্পখিত লাটীয়-রীতির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
নাই। কাশ্ীরবাপী কবিগণের পাঁঠপদ্ধতি বাজশেখরের মতে নির্দোষ পদ্ধতি । 
পরিশেষে, কাব্যপাঠে প্রবীণ রাজশেখর উত্তম কাঁবাপাঠের যুল-রহসশ্তটি আপন 
অভিজ্ঞতা হইতে অধ্যায়টির শেষ-অংশে লিখিয়াছেন-_ 
“পঞ্চস্থানসমুদ্তববর্ণেষু যথাম্বরূপনিষ্পত্তিঃ। 
অর্থবশেন চ বিরতিঃ সর্বন্বমিদং হি পাঠস্ত |” 
শ্বর, মাজা, উচ্চারণস্থান, আন্তর প্রযত্ব ও বাহ্ প্রযত্ব--এই পঞ্চস্থান হইতে 
উত্পন্ন বর্ণসমূহের যথাষথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে ছেদ বা বিরাম রক্ষ। করা 
উচিত। ইহাই কাব্যপাঠের মূলতব্ব । 
রাজশেখরের মতে পঞ্চাল ব। মধ্যদেশেব কবিগণের কাব্যপাঠ-বীতি সর্বোত্তম । 
পক্ষপাতিত্ব বর্জন করিয়া! গ্ণগ্রাহী সমালোচকের মত মধ্যদেশের প্রশংসা কবিতেও 
তিনি কু! বোধ করেন নাই। 


অষ্টম অধ্যায় 
১. কাব্যের বিষয়বস্তর উৎস 

অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কাব্যগত বিষয়বস্তর উত্স-সদ্ধান। এই উৎস- 
গুলি বিশেষভাবে আলোচন। করিয়। কাঁব্যের উপযোগী বিষধবস্ত নির্বাচনের যে ক্ষমতা 
তাহাই বুা্পন্তি। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যু্পত্তি। যে যে শাগে 
ব। বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়। এই ব্যুৎপন্তি অর্জন করিতে হয়, সেই সেই শাঁত্স ব৷ 
বিষয়ই কাব্যবিদ্য। ব! কাব্যরচনার উৎস। 

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ এই উতৎমগুলিকে বলিয়াছেন কাব্যাঙ্গ__ কবিগণ এই 
কাব্যাঙ্গের যথার্থ পরিচয় লাভ করিবেন। , তবে রাজশেখর শে বারটা বা যোলটা 
উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ তাহার পূর্ববর্তা কোনও সমালোচনার গ্রন্থে একত্র 
পাওয়া যায় না। পূর্বগামীপিগের মধ্যে বামনের তালিকাঁটী (১.৩.১-২০) প্রায় 
সম্পূর্ণ ; রুদ্রটের১ তাঁলিক! ভামহের ( ১.৯) অন্ুরূপ | 


ছন্দৌব্যাকরণকলালোকস্থিতিপদপদার্থবিজ্ঞোনাৎ। 
যক্তাযুক্তবিবেকে। বুৎপত্তিরিয়ং দমাসেন ॥ ( কাব্যালংকার ১, ১৮) 


৬৮ বাজশেখর 


রাঁজশেখরের মতে উৎসগুলি নিম্নরূপ :-_ 

(১) বেদ (২) স্থৃতিশাপ্ত্র (৩) ইতিহাস (৪) পুরাণ (৫) তর্ক ও মীমাংসাপ্রভৃতি 
দর্শনশাত্্ (৬) বিভিন্ন ধর্মসপ্বন্ধীয় মতবাঁদ (৭) অর্থশাস্্ব ৮৮) কামশান্্ব ন) নাট্যশাস্ 
(১০) লোকবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার (১) অন্ত লক্বপ্রতিষ্ঠ 
কবির বিশিষ্ট রচন। (কাব্য, নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি ) (১২) অন্যান্য শান্ত, যেমন 
হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, বৃক্ষবিষ্ভা, জ্যোতিষ, আমুর্বেদ ইত্যাদি । (১৩) উচিত-সংযোগ 
(১৪) যোক্তনংযোগ (১৫) উত্পাগ্যসংযোৌগ (১৬) সংযোগ-বিকার । 

রাজশেখরের তালিকাটি কেবলমাত্র উত্সগুলির সন্ধান দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; 
সেই বিষয়বস্তগুলির পরস্পর সাঁমগ্তশ্তবিধান, পূর্বাপরশঙ্গতিরক্ষ1, ভাবী বিষয়ের 
সহিত ওঁচিত্যরক্ষা, পরম্পর সশ্বন্ধযুক্ত বিষয়বস্তর যথাযোগ্য পরিণতিসাঁধনের দিকেও 
তিনি লক্ষ্য রাখিয়।ছেন। সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া তিনি এই উতস-সমষ্টির উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

অবশ্ঠ, রাজশেখরের পূর্বে রুদ্রট বলিয়াছিলেন, শব্ধ ব৷ পদার্থের মধ্যে কেনি 
কিছুই অপ্রয়োজনীয় নহে ;_ অতএব কবিগণ হইবেন যথাসম্ভব সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। 

বিস্তরতগ্ত কিমন্যত্তত ইহ বাচ্যং ন বাঁচকং লোকে । 
ন ভবতি যত কাব্যাঙ্গং সর্বজ্ঞত্বং ততোইন্যৈয। ॥ 
__কুদ্রট কাব্যালংকাঁর ১.১৯ 
ভাঁমহও বলিয়াছিলেন-_ 
“ন সশব্দে। ন তদ্বাচ্যং ন সন্যায়ে! ন স। কল।। 
জাঁয়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহে। ভারে। মহাঁন্‌ কবেঃ ॥” 
__কাঁব্যালংক।র € ৫.৪.) 
ন।টাশ|'নকার ভরতও বলিয়াছেন-__ 
ন তজজ্ঞানং ন তচ্ছিল্নং ন প। বিদ্ধ! ন সা কল! । 
নস যোগো ন তঙ কর্ম নাট্যেহশ্মিন্‌ যন দৃশ্ঠাতে ॥ 
-_নাট্যশাঁত্্র ১. ১১৭ 
কিন্তু দণ্ডী কাব্যার্শে সংক্ষিপ্তভাবে পরিক্ষার মন্তব্য করিয়াছেন-_ শ্রুতঞ্চ 
বহু নির্ধলম্” (১. ১০৩,)। পরবর্তী আলোচকগণ একই স্থচী অন্গসরণ করিয়। 
বাজশেখরের মত প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়াছেন__ধেমন, নাট্যশাশ্থের উল্লিখিত 
শ্নোকের ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে এবং স্বতন্ত্রভাবে মন্মটের কাব্যগ্রকাশে (১.৩)) 
এই আলোচন। উত্থাপিত হইয়াছে । তাঁহ। ছাড়, রাজশেখরের এই অধ্য।য়ের 


রাজশেখর ৬৯ 


অধিকাঁংশ বিষয় হেমচন্দ্রকৃত কাব্যাঙ্গশানবিবেক ও বাঁগ ভটের কাব্যাছশাসন গ্রন্থে 
উদ্ধত হইয়াছে । কবিকণ্ঠাতরণগ্রন্থে পঞ্চম সন্ধিতে কতকগুলি বিষয়ের সহিত 
কবির পরিচয়ের কথ। আছে ; সেই বিষয়গুলি কাব্যমীমাংসাঁর সহিত এক ন। হইলেও 
নিশ্চিতভাবে অন্বূপ | 

বিনয়চন্দ্র কাব্যশিক্ষায় কবির জ্ঞানের পরিধি নিম্নলিখিতভাবে অস্কন করিয়াছেন-- 
তর্কপরিচয়, ব্যাকরণপরিচয়, চাণক্যপরিচয়, ভারতপরিচয়, বামায়ণপরিচয়, 
মোক্ষোপায়পরিচয়, আত্মজ্ঞানপরিচয়, ধাতুবাদপরিচয়, পুরুষলক্ষণপরিচয়, দুযুত- 
পরিচয়, চিত্রপরিচয়, বৃক্ষপরিচয়, বনেচরপরিচয়, ভক্তিপরিচয়, বিবেকপরিচয়, 
প্রশমপরিচয়, হস্তিপরিচয়, বৈদ্যকপরিচয়, শাস্বপরিচয়, ধন্ুর্বেদপরিচয়, গজলক্ষণপরিচয়, 
তুরগলক্ষণপরিচয়, উৎপাগ্যসংযৌগ সিদ্ধি । 

রাঁজশেথখরের ষোঁলটী উৎসের মধ্যে প্রমাঁণবিগ্ঠা একটি । এই প্রমাণবিগ্য। বলিতে 
তিনি তিনটি আস্তিক দর্শন এবং বৌদ্ধ, আহত, লোকায়ত প্রভৃতি নাস্তিক দর্শন- 
গুলিও বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থেই তৃতীয় অধ্যায়ে শেষোক্ত নাস্তিকদর্শনগুলিকে 
পূর্বপক্ষ-তর্ক বলা হইয়াছে । মীমাংস। ও তর্ককে পৃথক করাঁর উদ্দেস্ট এই যে, মীমাঁংস। 
বেদকে অভ্রান্ত মনে করে ও বেদের উক্তি খগুন করিতে চেষ্ট। করে না। তর্কশাশ্ন 
বেদের উক্তি অপেক্ষা যুক্তির ভিত্তিতে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত । "মীমাংসা১শবের 
ধাতৃগত অর্থ পৃজিতের বিচার । বেদকে অন্রীন্ত ও প্রমাণ মনে করিয়া যে আলোচন। 
তাহাই মীমাংসা; আর কেবল যুক্তিমূলে যে সিদ্ধান্ত তাহাই তর্ক । এইজন্য, তর্ক ও 
মীমাংসাঁকে বিভিন্ন প্রমাণ বল। হয় । 


২. বাজশেখরের জ্ঞানের পবিধি 


এই উতৎসনির্ণয়-প্রসঙ্গে রাঁজশেখর তীঁহাঁর নিজের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন । 
মীমাংসকের অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাঁভিপান বাদ, সাংখ্যদর্শনের সংকার্ধব|দ, 
্যায়দর্শনের অসৎকার্ধবাদ ও ঈশ্বরের এশ্বর্যবাদ, বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ, লোকায়ত 
দর্শনের অনাত্ববাদ, জৈনদর্শনের 'দেহপরিমীণ আত্মবাদ” নাঁরপধাদিপ্রবতিত পাঞ্চরাত্র 
দর্শন, মহাঁধান ও হীনযাঁন বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত । এই 
বিষয়সমূহে তাহার প্রগাঁ পাত্িত্যের কথ। পরে এালোচিত হইবে । ( অন্বাদ-অত্শ ) 

রাঁজশেখর আরও বলিয়াছেন, জনসাধারণের জীবনযাত্রাপদ্ধতি $ বিভিন্ন 
বৈচিপ্রের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কবিদিগকে জনপাধারণের সহিত অবাধে 
মেলামেশ। করিতে হয়। জীবনযাত্রপদ্ধতির সাধারণতঃ ছুইটি ধাঁর1--(১) মাঞ্জিত 


৭9 বাজশেখর 


(২) অমাঞজজিত। কাব্যে বিভিন্ন চরিত্র নিপুণভাবে অস্কনের জন্য অমাঞ্জিত পদ্ধতির 
পরিচয়ও কবির পক্ষে আবশ্ঠিক। 

প্রথমোক্ত বাঁরটি বিষয়ের পরে, রাঁজশেখর উচিত-সংযোগপ্রভৃতি আরও যে চাঁবিটি 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! রাজশেখরই সর্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছেন। 
এইগুলি প্রকৃতপক্ষে রচনারীতি বা রচনানীতি । কাব্যের বিষয়বস্তর উৎসের মধ্যে 
এইগুলিকে কেন যে তিনি অন্ততভূ ক্ত করিলেন, তাহ। সহজবোধ্য নহে । 


নবম অধ্যায় 
১. কাব্যের বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য 


নবম অধ্াঁয়ে রাজশেখর কাবোর বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা বিচাঁর 
করিয়াছেন । প্রাচীন আঁচার্গণের মতে কাঁবোর বিষয়বস্তু তিন-শ্রেণীর--(১) দিব্য 
(ন্বর্গায়) (২) মাঁজষ (মর্তযলোক বিষয়ক) (৩) দিব্যমা্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যলোকবিষয়ক )। 
রাঁজশেখর ইহাঁর সহিত আরও চাঁরিটি শ্রেণী জুড়িয়৷ দিয়াছেন-_(১) পাতালীয় 
(২) মর্ত্যপাতালীয় (৩) দ্িব্পাতালীয় (৪) দিব্যম্ত্যপাতালীয়। অতএব, বিষয়বস্ত 
সাত-শ্রেণীর । উদাঁহরণসহ প্রত্যেকটি শ্রেণীর পরিচয়ও তিনি দিয়াছেন। নিখিল 
বিশ্বে বিষয় অসংখ্য ; তাই বিশ্বের প্রতিভা যে কাব্যজগৎ, সে স্থলেও বিষয়বস্ত 
অনস্ত এবং সীমাহীন ; অ।র এই বিষয়বস্ত গুলির নিঃশেষে আলোচনাও সম্ভব নহে। 


২. প্রাকৃত ও অতিপ্রারকৃত বিষয়বস্তু 


বাজশেখর বিষয়বস্তগুলিকে অর্থের দিক্‌ হইতে প্রধানতঃ ছুইটি ভাগে ভাগ 

করিয়াছেন_-€১) বিচারিতন্ুস্থ (২) অবিচারিতরমণীয় । ইহ।র মধ্যে বিচাঁরলহ প্রথমটি 
শাস্তে ব্যবহৃত হয়; আব আপাতরমণীয় ছিতীয়টি ব্যবহৃত হয় কাব্যে । শাস্বে যে বিষয় 
বধিত হয়, তাহার স্থক্মাতিসুক্্ম বিচার করিলে বিষয়গত বাস্তবতা! পরিস্ফুট হয়; কিন্তু 
কাঁব্যগত বিষয়গুলি আপাতন্ন্দর ও ক্ষণকালের জন্য মনোরম । বাস্তবতার দৃষ্টিতে 
বিচার করিলে উহার কল্পিত বা অসত্য রূপটি বোধগম্য হয়। কাব্যবণিত বিষয় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব । যেমন, নিম্নলিখিত শ্লোকটি__ 

“অপাং লজ্ঘয়িতুং রাঁশিং রুচা পিগ্নরয়ন্নতঃ | 

খমুপপাত হনুমান নীলোৎপলছ্যতি ॥” 


রাজশেখর ৭১ 


“পবননন্দন হনুমান্‌ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে গিয়। নিজের দেহবর্ণে নীলপদ্মের মত 
নীল আকাশকে পীতবর্ণ করিয়া লক্ষ প্রদাঁন করিল” 

এস্থলে আকাশের নীলত্বর্ণনা। ও হনুমানের দেহবর্ণে আকাঁশের শীতবর্ণে 
পরিবর্তনের বর্ণনা আপাতরমণীয় ; কারণ, প্ররুতপক্ষে আকাশ শুন্যমাত্র__ভাঁহাঁতে 
আবার রঙ থাকিবে কি করিয়!? 

কিন্ত রাঁজশেখর বলেন যে, আঁকাশ-নদী-জলপ্রভৃতির কাঁবাগত সৌন্দর্যবর্ণন। 
তাহাদিগের বাস্তব সৌন্দধের বর্ণন। নহে-__-উহু। প্রতিভা সবর্ণন।, কল্লিতরূপের বর্ণনা । 
প্রতিভাপ অর্থাৎ কল্লিতরূপ কখনও কোনও বশ্কতে অভিন্নভাবে থাকে না। উন্তুট- 
প্রভৃতি সাহিত্যসমীলোৌচকদিগের অভিমত বর্জন করিয়! রাজশেখর দৃঢ়তাঁবে বলিয়াছেন 
যে, একমাত্র কাব্যেই বস্তর বিকৃত রূপ ব। কত্রিমর্ূপের বর্ণনা থাকে না। অবাস্তবতা- 
হেতু কাব্য ব। সাহিত্যের কোনও মুলা নাই-_এই অভিমত তিনি পোষণ করেন 
নাই ব| সমর্থন করেন নাই । তাহার মতে, কাব্য ও শাস্ব_এই ছুই শ্রেণীর রচনাঁতেই 
যেমনটি দেখ| যায়, তেমনটির বর্ণনা পাঁওয়। যায়: যেরূপ মনে হয় বা! কল্পিত হয়, 
তাহাই বণনীঁয় স্থান লাভ করে। 


৩. সরস ও নীরস বিষয়বস্ত 


আপরাজিতি নামক একজন সমালোচক বলেন, “কাবো সরস বিষয়ই বর্ণনীয়, 
নীরস বিষয় বর্জনীয় |” 

কিন্ত, স্তাঁদ্বাদী ব। অনেকাগবাদী জৈন দার্শনিকগণ আপরাজিতির এই মতবাদ 
গ্রহণ করেন না। শ্যাদ্বাদিগণের মতে, একটিমাত্র রূপ ব! ধর্মযুত্ত কোনও পদার্থ 
নাই ; পদার্থমাত্রেই একাধিক রূপ ও একাধিক ধর্ম বিদ্যমান । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
দার্শনিকগণের মধ্যে এই জৈনসিদ্ধান্তমন্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে । (দ্রষ্টব্য তত্বসং গ্রহ, 
স্যাদ্‌্বাঁদপরীক্ষ।, পৃষ্ঠ। ৪৮৬-৫০৩)। বৌদ্ধগণ বলেন, একটি পদার্থের একাধিক রূপ 
বা একাধিক ধর্ম থাকিতে পারে ন!। ব্রান্ষণগণ অর্থাৎ আস্তিক দর্শনগুলির মতে, 
একই পদার্থে একাধিক ধর্ম বিদ্যমান থাকিতে পারে । ঠৈনগণের মতে এই ধর্মের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছে সাত পর্যন্ত ( সপ্তভঙ্গ )। জৈন বৈয়াকরণ পাল্যকীতি আপরাঁজিতির 
অভিমতের বিরুদ্ধে বলেন যে, কোনও পদীর্থকে রসযুক্ত ব| রসহীন বলিয়। নির্দিষ্ট কর! 
যাঁয় না! একই পদার্থ কোনও স্থলে সরস, আবাঁর কোনও স্থলে নীরস হয় প্লাকে | 

অতএব, কি করিয়। আপরাজিতির মত সমর্থন করিয়া বল। যাঁয় যে, কাব্যে 
কেবল সরস বিষয়েরই বর্ণনা থাক। উচিত, আর নীরস বিষয় বর্জন কর! উচিত ? 


৭২ রাজশেখর 


আবার কাহারও কাহারও মতে স্বভাবতঃ সরস ব্যয়ের সুদীর্ঘ বর্ণনীও কাব্যে 
বর্জন কর উচিত; কারণ, স্থুদীর্ঘ বর্ণন] স্বাভাবিক রসের ধারার ব্যাঘাত ঘটাঁয়। 
এইভাবে, কেবলমাত্র কবির বর্ণনাঁশক্তির খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া নদী, গিরি, 
সাগর, নগর, অশ্ব, রথ প্রভৃতির বর্ণনার যে অবিশ্রীস্ত চেষ্ট।, তাহাঁও রপজ্ঞ সমালোচক- 
গণ অন্নমোদন করেন না। 

রাঁজশেখর মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিষয় স্বভাঁবতঃ রসের অন্ুকূল বা প্রতিকূল 
হইলেও, কবির স্বরচিত বাণীসমূহই সরস ব। নীরস পরিবেশ সৃষ্টি করে; বিষয়বস্ত 
নিজে কখনও সরস বা নীরস পরিবেশের স্রষ্টা নহে । 

উল্লিখিত আপরাঁজিতি খুব সম্ভবতঃ ভরতমুনি-প্রবর্তিত রসপন্থীর অন্রগাঁমী 
সমালোচক । তিনি চন্দ্র-স্ূর্মপ্রভৃতির উদযাস্তের দীর্ঘ বর্ণনার পক্ষপাতী নহেন; 
রসের ব্যাঘাত তাহার কাঁরণ। তবে নাট্যরচনাই আপরাজিতির অভিমতের লক্ষা 
স্থল? কারণ, কালিদাঁস-ভারবি-মাঁঘ প্রভৃতি খ্যাতিমান কবিগণ তীঁহাঁদিগের কাব্যে 
সের পর সর্গ এইরূপ দীর্ঘবর্ণনায় ভরিয়। তৃলিয়াছেন। আবার দণ্তী-ভামহ প্রভৃতি 
সমাঁলোচকবৃন্দও মহাঁকাঁব্যে এই প্রকার বর্ণনা থাঁক। উচিত বলিয়াই নির্দেশ 
দিয়াছেন। 


৪. কাব্যে বর্ণনাঁভঙ্গীর স্থান 


যাঁযাঁবরীয় বাঁজশেখর বলেন যে, বর্ণনাকৌশল ও বর্ণনাক্রম বা বর্ণনাভঙ্গীর 
ফলেই বিভিন্ন রসের উদ্বোধন ঘটে ; কাঁবো বণিত বিষয়বস্বই রসের উদ্বোধন ঘটায় 
না। প্রতিভাবান কৌশলী কবি অতি সাধারণ বিষয়বন্ততেও স্বীয় বর্ণনীকৌশলে 
অপরূপ বসহ্ষ্টিতে সমর্থ হন ; আর অকুশলী কবি উদাত্র-গম্ভতীর বিষয় অবলগ্বনেও 
রসের পরিবেশ রচন। করিতে পাঁরেন না । উদ্রাহরণ-যোগে এই অভিমতটি বিশদ 
করিয়া বুঝাইয়াছেন। নিজমতের সমর্থনে পাঁল্যকীঙি ও অবন্তিস্থন্দরীর অভিমত 
উদ্ধত করিয়াছেন । 
পাল্যকীতি বলেন, “বাক্যের সব্সতা বিষয়বস্তর প্ররুতির উপর নির্ভর করে না; 
ইহা নির্ভর করে বক্তার প্রকুতি-বিশেষের উপর |” 
অবস্তি্থন্দরীর মতে, বস্তর স্বভাব বা সৌন্দ্য সর্বকালে স্থির বা নির্দিষ্ট নহে। 
তাই তিনি বলেন, 
“বস্তম্বভাবোহত্তর কবেরতণ্ব্ে। গুণাঁগুণাবুক্তিবশেন কাব্যে । 
স্তবনিবধাত্যমৃতাংশুমিন্দুং নিন্দংস্ত দৌষাকরমাহ ধূর্ত; ॥৮ 
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কাব্যজগতে বস্তর প্রকৃতি ব৷ স্বভাব স্থির নহে; কাব্যে বপ্তর গুণ বা অগ্ডণ 
কবির বচনভঙ্গীর উপর নিতরশীল। গুণগ্রাহী কৰি প্রশংসাচ্ছলে চন্দ্রকে অস্বৃতকিব্ণ 
বাসধাতশু বলিয়। থাকেন) আর ধূর্ত কবি নিন্দাচ্ছলে সেই চন্দ্রকেই দৌষের খনি 
বলিয়। বর্ণনা করেন ।, 


৫. কাব্যের শ্রেণীবিভাগ 


ইহার পর, মুক্তক ও প্রবন্ধভেদে কাব্যকে রাঁজশেখর প্রথমতঃ ছুই-শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছেন । এই প্রত্যেক শ্রেণীর পীচটি উপশ্রেণী আছে-_ (১) শুদ্ধ (২) চিত্র 
(৩) কথোথ (৪) সংবিধানক-ভূ (৫) আখ্যানকবান্‌। অমর, কালিদাস, ভবভূতি- 
প্রভৃতি কীতিমান্‌ কবিগণের রচনা হইতে উদাহরণ দিয়া বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশেণীর 
বাখা। করিয়াছেন । 

কাব্যের শ্রেণী বা বিভাগ সম্পর্কে ধ্বন্যালোৌক-গ্রস্থ (৩.৭) দ্রষ্টবা | ভামহ, বামন- 
প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকের! কাব্যকে ছুই ভাঁগে ভাগ করিয়াছেন_-(১) অনিবদ্ধ 
বামুক্তক (২) নিবন্ধ ব। প্রবন্ধ [ তামহ ১. ১৮ বামন ১. ৩. ২৭ ]। দণ্তী আবার 
মুক্তকাদিক্রমে কয়েক শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সর্গবন্ধ মহাকাব্য 
হইতে এগুলির তেমন ভেদ নাঁই বলিয়া তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কোনও সংজ্ঞ। 
নির্দেশ করেন নাই । বামনাচার্ধের কাব্যালংকার-হত্রের (১ ৩. ২৭) টীকাঁকাঁর 
গোঁপেন্দ্রটীপ্পভূপাঁল “কামধেন্'-টীকাতে ভাঁমহরুত বলিয়। একটি মুক্তকের সংজ্ঞ৷ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । ভামহের “কাব্যালংকারস্গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণগুলিতে ইহা পাওয়! 
যায় না। সংজ্ঞাটি এই-__ 


প্রথমং মুক্তকাদীনা মজুলক্ষণমূচ্যতে । 
যদেব গাভীযৌদার্যশৌর্ধনীতিমতিস্প্‌শ। ॥ 
ভবেন্ুক্তকমেকেন দ্বিকং দ্বাভ্যাঁং ত্রিকং শ্রিভিঃ। 
ধ্বন্তালৌকলোচনে অভিনবগ্তপ্ত মুক্তকের লক্ষণ দিয়াছেন নিম্নরূপ-_ 
মুক্তং ন আলিঙজ্গিতম্‌। তশ্ত সংজ্ঞায়াৎ কন্‌। তেন স্বতন্ত্রতয়া পরিসমাপ্র- 
নিবাকাজ্ষাথমপি প্রবন্ধমধ্যবতি মুক্তকমুচ্যতে” ( ৩.৭. )। 
পরিশেষে রাজশেখর বলিয়াছেন যে, এই সমগ্র আলোচনার লক্ষ্য সংস্কৃততধায় 
রচিত কাব্য; প্রীকৃত, অপত্রংশ, পৈশাঁচী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষায় রচিত 
কাব্যসম্পর্কেও এই আলোচনা নমানভাবে প্রযোজ্য । যে কবি যত ভাষায় 
৯৩ 
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প্রবীণ হইতে পারেন, তিনি তত স্থকীতি অর্জন করেন ; তাহার কীতিরাঁশি জগৎ 
প্লাবিত করিয়। দেয় । 

এই প্রকারে বাক্য, অর্থ ও বিচিত্র বিষয়সমূহে বুৎ্পন্ন প্রতিভাশালী কবির 
বাণী ছুর্গম ও অতিবিষম কাব্যপথেও ব্যাহত ব। নিরুদ্ধ হইয়া! ফিরিয়া আসে ন1। 


দশম অধ্যায় 


১. কাব্যবি্ভায় অভিনব আলোচন। 


এই একক দশম অধ্যায়টি কাব্যমীমাংস গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ নামে পরিচিত । 
সমগ্র কবির্হণ্ের মধ্যে এই অধায়টি বিচিত্র তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ । 

অধ্যায়ের আরস্তে গ্রন্থকার বলিয়াছেন-_ 

'গৃহীতবিদ্যোপবিদ্যঃ কাব্ক্রিয়ায়ে প্রযতেতঃ। 

অতএব যাবতীয় বিগ্ঠ। ও উপবিগ্ঠা অর্জন করিবার পরে কবি লিখিতে আরস্ত 
করিতে পারেন । লিখিবার সময় তীহাঁকে কতকগুলি নীতি ও বিধি-নিষেধ পালন 
করিতে হয়। ইহার পরে কবির বাসগৃহের বর্ণনা, কবির পালনীয় দিনমানব্যাঁপী 
সময়স্থচী প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে । অধ্যায়ের শেষভাগে কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক 
বাজার কতব্য ও আচরণ-সম্পর্কে যে বিশিষ্ট বিধি ব উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে, 
তাহাতে কবি ও শিল্লিবৃন্দের সভা এবং শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য মহানগরীতে 
আহত ব্রদ্ধনত। বা বিছজ্জনসভাঁর বর্ণন! মনোজ্ঞভাঁবে প্রদত্ত হইয়াছে। 


২. বাজার কঙতবা 


কাব্য-আলোচনায় কবিচধা। ও রাঁজচর্যঃর বিচার ইহার পূর্বে কোনও গ্রন্থে 
পাওয়া যায় নাই। ইহা পাঠ করিয়া মনে হয়, রাঁজশেখবের সময়ে দেশে ও সমাজে 
কবিদিগের সম্মান ছিল প্রচুর । দেশে কাব্যচর্চারও বেশ প্রচলন ছিল। সমাজের 
সাধারণ জনগণও কাব্যে অনুরাগী ছিল। এইজন্য রাঁজগণও ছিলেন কাব্যবিদ্া 
ও কাব্য-অন্কুশীলনে উতসাহদীতা । “যেমন বাঁজা, তেমন প্রজা,-এই প্রবাঁদবাক্য 
অনুযায়ী সমগ্র দেশ ও কাঁল ছিল যেন কাব্যে কাব্যময় । কবিতাঁর বাহন ছিল 
নানা ভাঁষা--তাহার মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও পৈশাচীভাঁষা ব্যবহৃত 
হইত বেশী পরিমাণে। সাধু, সঙ্জন, গুরু, আশচার্ধপ্রভৃতি উপদেষ্টারাও কবিতার 
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মাধ্যমে তীহাদিগের উপদেশ প্রচার করিতেন। স্থকবির কবিতা বালক, বৃদ্ধ, 
স্ত্রীলোক, এমন কি নি়শ্রেণীর গ্রামীণ পুরুষের মুখে মুখে শীঘ্ত প্রচার লাভ করিত। 


৩. কবির বাসগৃহ ও মনৌভাঁব 


কবির জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে বাজশেখর যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে, রাঁজকবি ছিলেন এশ্বর্ধসম্পন্ন ; তিনি বাস করিতেন 
সাড়ম্বরে ; তীহাঁর জীবনযাত্রার মান ছিল উচ্চন্তরের। অন্য কবিরাঁও ছিলেন প্রায় 
সমস্তরের | কবিগণ রাঁজসম্মানে সম্মানিত এবং পুরস্কারে পুরস্কৃত হইতেন ৷ আশ্রয়দাতা 
রাঁজ। এবং সাধারণ মানুষের রুচি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া দেশ-কালের উপযোগী বিষয় 
অবলম্বন করিয়৷ তাহারা যথাযোগ্য ভাষায় কবিত। রচন। করিতেন । বরাঁজকবির 
তবনে থাকিত মনোরম উগ্ভান, কৃত্রিম নিঝ বি, স্বন্দর সরোবর, মনোহর লতাকুঞ 
ইত্যাদি । নাঁন। জাতির পশুপক্ষী, কৃত্রিম পর্বত, বিবিধ পুষ্পশৌভিত তরুলত। 
ইত্যাদিও সেই ভবনের শৌভ1 বধন করিত। তিন্ন ভিন্ন খতুর উপযোগী স্থুগন্ধি 
পুষ্পের মাঁল্যধাঁরণ ও বহুমূল্য অথচ অনাড়ম্বর বস্বপরিধানে অত্যন্ত ছিলেন রাজকবি। 

কবির পক্ষে আবশ্ঠিক ছিল ক্সিপ্ধ গম্ভীব-প্রকৃতি, দ্রেশবিদেশের বীতিনীতির জ্ঞান 
এবং সর্বতোমুখী রহণ্য অন্বেষণের একান্ত আগ্রহ। নিশ্চিন্ত মানসিক অবস্থা, নির্জন 
অথচ মনোজ্ঞ পরিবেশের প্রতি স্বাভীবিক প্রীতি ও কাঁব্যরচনায় একাগ্রতা ছিল 
আদর্শ কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । প্রতিদিনের পাঠচর্চ। দ্বারা কবি নৃতন নূতন 
বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইতেন আর তাহার জ্ঞানের পরিধি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইত। 
দিনগত কর্মন্ছচীর অন্তু কত ছিল কবির অনুরাগী মিব্রগণের সঙ্গে স্বরচিত কাঁবাপাঠ 
ও কাব্যের নান।বিষয়-সম্পর্কে সমালোচন।। 


৪. কবির উপকরণ ও সঙ্গী 


কবিতার পাঁগুলিপি-রচনাঁর পদ্ধতিটিও রাজশেখর বেশ সুন্দরভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন। কবির পাঠগৃহের দেওয়াল থাঁকিত হ্বমাঁজিত; পার্খে থাকিত 
কাঁষ্ঠফলকসহ খড়ি, কলমসহ কালির দৌয়াত, তাড়িপত্রের সমষ্টি, লৌহকণ্টকসহ 
প্রচুর ভূর্জপত্র। পরিষ্কৃত দেওয়াল ব! ভূর্জপত্রে কবি প্রথম কবিতাটি লিখিতেন। 
ভাহার পর সমালোচক কবি-বন্ধুগণের সঙ্গে বিচারের দ্বার। বিশ্তদ্ধ ব। স'শোধিত 
রচনাটি তাহার শিষ্ক ব। শিষ্তাগণ তাড়িপত্রে সুন্দর অক্ষরে লিখিয়| ফেলিত। 
রাজ এবং রনিক অথচ ধনিক কবিগণ নিজের রচনার বিশুদ্ধ পাওুলিপি ভৈয়ারীর 
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জন্ত বিনয়ী, মধুরভাঁধী, শৌভন অক্ষরলিখনে সিদ্ধহস্ত বিদ্বান লেখক নিযুক্ত করিতেন। 
লেখিকা নিযুক্ত কবার রীতিও প্রচলিত ছিল। 


৫. কাব্য-অপহরণ ও তাহার প্রতিকার 


কাব্যের এই বহুল প্রচারের যুগে কাব্য-অপহরণও প্রচলিত ছিল অধিক মাত্রায়! 
কোনও প্রাচীন অখ্যাত কবির রচনার সমগ্র অংশ নিজের বলিয়! গ্রচার, কাহারও 
রচনার কিছু পৰিতন ব। পরিবর্ধন করিয়!। নিজের নামে প্রচার, কাহারও অ প্রকাশিত 
রচন। বচয়িতাঁর নিকট শুনিয়। তাহার প্রকাঁশের পূর্বেই নিজ-রচনা বলিয়। ঘোঁষণা।, 
কোনও দরিদ্র কবির রচনা ক্রয় করিয়া নিজ-নাঁমে প্রচার, দূরদেশবাঁপী কবির রচন। 
নিজের দেশে নিজের নামে প্রচাঁর_ এইসকল ব্যবহার ছিল প্রায় প্রতিদিনের 
ঘটন। ৷ 

তাই নূতন লেখকদিগের প্রতি রাঁজশেখর সাবধানী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন__ 
(১) অসম্পূর্ণ রচনা অন্যের নিকট পড়িতে নাই (২) রচনানৈপুণাহেতু গবিত হওয়! 
উচিত নহে। (৩) রচন। প্রকাশের পূর্বে স্বীয় শাখ্ে অভিজ্ঞ গুরুজনের অভিমত গ্রহণ 
কর! প্রয়োজন । (৪) অপর কবিদিগের লহিত শত্রুতা স্য্টি করা উচিত নহে 
(৫) যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হইবামাত্র রচনার কয়েকটি 'গ্ররতিলিপি প্রস্তুত কর! আবশ্যক । 

রাজশেখর কাব্য-অপহরণকাঁরী তথাকথিত কবিগণের প্রতি অতিশয় বিরূপ 
ছিলেন--তিনি তাহাদিগকে তীব্রভাষায় তিরপ্কার কবিয়াছেন। কাব্য-হরণ অম্বন্ধে 
তিনি স্থস্্ীতিসুল্ম অন্সন্ধীন করিয়াছেন এবং এই কাব্যমীমাংসার তিনটি অধ্যায় 
ব্যাঁপিয়। বিভিন্ন উদাহরণ-যৌগে কাবাহরণ বিষয়ক গবেষণায় অদ্ভূত কৌশলের পরিচয় 
দিয়াছেন । 

৬. সাহিত্যসভা। ও কাঁবাপবীক্ষা 

খ্যাতনাঁম। রাজা ও বিদ্বান্দিগেধ রচন1 এবং কাবাগ্রন্থের পরীক্ষা-রীতির প্রচলন 
ছিল। এই উপলক্ষ্যে দূর দৃরাস্ত হইতে বহু বিদ্বান একস্থ।নে সম্মিলিত হইতেন। 
শ্রেষ্ঠ বচন ও তাহার লেখক লাভ করিতেন সম্মনি ও পুরক্কার। এই প্ুরস্কৃত রচনা 
বিদ্বান্দিগের উৎসাহ ও সহাঁয়তায় অতি অন্নকালের মধ্যে দেশের চতুর্দিকে প্রচার 
লাভ করিত । খুব সম্ভব, সেকালে এক শ্রেণীর পেশাদার লেখক ছিল; তাহার 
অতি শ্রীন্র শ্রেষ্ঠ রচনার প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়া দেশের মধ্যে রচনার বহুল প্রচার 
কবিত। কাশ্মীরদেশে চিত কাব্য কনৌজে, ব। কনৌজে রচিত কাবা গোৌড়দেশে, 


বাজশেখর পু 


দশবৎদবের মধ্যেই প্রচারিত ও আলোচিত হইত। মুক্তক-কবিতাগুলি নিজদ্ব 
মীঁধূর্ষগ্তণে সরসতাহেতু জনতার মুখে দূর দুর স্থানে ছড়া ইয়া পড়িত। 

প্রসঙ্গ ক্রমে রাঁজশেখর তৎকালীন সাহিত্য-সভীর বর্ণনা দিয়াছেন। কাবা ও 
শাস্ত্রের এরূপ পরীক্ষা-সভা! উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র-নগরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইত। 
এই সভায় পুরস্কত কবি ও শাস্বজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্ষপট্র দান করা হইত ও তাহাকে 
একখানি সুলজ্জিত উত্তম রথে আবোৌহণ করাইয়। নগরের রাঁজপথে সমারোহ-সহকারে 
ঘুরাইয়। আনা হইত। এই ভাঁবে দেশের একভাগের বিছজ্জনের সঙ্গে অপর ভাগেব 
বিছন্মগুলীর পরস্পর পরিচয় ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটিত। সা"স্কৃতিক একাস্থত্রে সমগ্র 
স্বধীম।নস গ্রথিত ছিল। বাঁজশেখর বলিয়াছেন যে, কালিদাস-ভাববি-মেই প্রভৃতি 
কবি এবং পাণিনি-পতগ্নলি প্রভৃতি শাত্বকারগণ এইরূপ পবীক্ষা-সভার দ্বাবা প্রসিদ্ছি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই বিচারসভাই ছিল প্রাচীনকালে প্রচার ও প্রসিদ্ধির 
বাহন ব। মাধ্যম । 


৭. মহাঁকবির জন্ম ছুলভ 


একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণ। করিয়াছেন রাঁজশেখর । তিনি 
বলিয়াছেন, পরম্পর সন্বদ্ধরচিত বিচ্ছিন্ন কবিতা-রচনায় অসংখা কবি থাকিতে 
পারেন; পরম্পর সন্বন্ধযুক্ত গগুকাঁব্যেও শতসংখ্যক অর্থাৎ অনেক কবি থাকিতে 
পারেন ; কিন্ত মহাকাবে/র কবি থাকেন একজন বা ছুইজন, তিনজন পাওয়া কঠিন। 
তাহার মতে, বৈদর্ভী প্রভৃতি রচনা-রীতি ও মাধুর্ধপ্রভৃতি গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া 
শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রবেশপূর্বক বিদ্বান্গণ পূর্বগামী ও সমসাময়িক কবিগণের 
স্ুভাধিতগুলির অন্তসরণ করিবেন ও তীহাঁর1 কাব্যরচনার চেষ্টা কৰিবেন । 

এস্থলে, রাঁজশেখর বামনাচার্ষের অভিমত অন্ুঘাঁয়ী কয়েকটি মুখ্য তত্বের আলোঁচন। 
করিয়াছেন । বামনের মতে, রীতি, গুণ ও স্থকতিমুদ্রাই কাব্য রচনার মুখ্য উপাদান 
অলংকার তেমন প্রয়োজনীয় নহে ; অলংকার কাঁবাকে উপাচেয় করিয়! তুলে (প্রষ্টব্য : 
কাব্যালংকাঁর ৩. ১. ১-৩)। তবে ভামহ ও দণ্তী গুণ এবং অলংকারের তুলা 
প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার করিয়াছেন, €( ভামহ কাব্যালংকাঁর ১.১৩; দপ্তী কাব্যাদশ 
২. ৩.) ভরত, আনন্দবর্ধন ও রুদ্রট বলেন ষে, কাব্য-রচনায় কবির প্রধান লঙক্গ্য 
হইবে বসের উদ্বোধন। বাঁজশেখর উহছাদিগের মতের সহিত সবে অপরিচিত 
ছিলেন, তাহ নহে। তবু তিনি কাব্যে অলংকার শু ধ্বনির প্রাধান্যের উল্লেখ 
করেন নাই! সম্ভবতঃ কারণ এই যে, এস্থলে তিনি অতি প্রাথমিক বিঘয়গুলিই 
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আলোচনা করিয়াছেন; পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়। মনে 
করিয়াছেন । 
ইহ] ছাড়াও, এই অধ্যায়ে রাঁজশেখরের পূর্ববর্তী অনেক গ্রন্থকার ও রাজন্যবর্গের 
উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। ইহাদ্িগের মধ্যে কেহ বা এ্রতিহাসিক চরিত্র, কেহ বা 
পৌরাণিক নামমাত্র । এই সম্পর্কে কাব্যমীমাংসাঁর অন্বাদ-অংশের দশম অধ্যায়ের 
পাদটাকাগুলি লক্ষণীয় । 
একাদশ অধ্যায় 


১. কাব্যহরণ 


বাঁজশেখর একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শব্দ ও ভাব-হরণ বিষয়ে স্বদীর্ঘ 
আলোচন| করিয়াছেন । কোনও সমালোচক কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থরচনাঁর পূর্বে এই 
বিষয়ে এমন বিস্তৃত আঁলোঁচন। করেন নাই । বামন ও আনন্দবধন এই বিষয়ের 
উল্লেখমাত্র করিয়াছেন ও কবিদিগকে ইহ সর্বপ্রকারে বর্জন করিতে বলিয়াছেন । 
রাঁজশেখরের এই আলোচনার মূল সন্ধন অতি ছুরূহ। পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্র 
কবিকগ্ঠাভরণে একটু অন্যপ্রকারের খু'টি-নাটিসহ এই বিষয়ের আঁলোচন। সংযোজিত 
করিয়াছেন । হেমচন্দ্র তীহাঁর “কাব্যাঙ্শাঁসনে রাঁজশেখরের এই তিনটি অধ্যাঁয়ই 
যোগ করিয়াছেন । অন্য লেখক-কতৃক ব্যবহৃত শব ও অর্থের নিজের রচনায় 
প্রয়োগ বা! ব্যবহারের নাঁম শব্দার্থহরণ। এই শব্হরণ কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় 
কিভাঁবে সংঘটিত হয়? কোন্‌ প্রকারের শব্ফহরণ দোষাবহ অর্থাৎ ক্ষমার অযোগ্য ? 
কোন্‌ প্রকারের শব্দহরণ অনুচিত নয় ?-_-এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে স্্গভীর 
বিচ!রবুদ্ধির প্রয়োগ রাঁজশেখবের মর্মগ্রাহী সমাঁলোঁচনাশক্তি ও প্রতিভার প্রমাণ । 


১. শব্হরণের শ্রেণীবি৬1গ 


শব্দহরণ পাচ-প্রকার--€১) পদহবরণ (২) পাদ্হরণ (৩) অর্থহরণ (৪) বৃত্তহরণ 
(৫) প্রবন্ধহরণ | 

প্রাচীন আচীর্ধগণ একটি বা ছুইটি পদের হরণকে হরণ বলেন না। বাঁজশেখরের 
মতে কেবল শ্রিষ্ট অর্থাৎ ছুই-অর্থযুক্ত পদের হরণ দোঁষের নহে। 

অবস্তিস্থন্দরী বলেন, অধিকতর যশন্বী প্রাচীন লেখকের কাব্যহরণ সাধারণ 
চৌধ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ ; কিন্তু অখ্যাত লেখকের কাব্যের ভাব ও ভাঁষ! 
অপহরণ তিনি প্রকারান্তরে অনুমোদন করেন। তবে আচাঁধগণের মতে শ্রেষবিহীন 
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পদের তিনটির বেশি যদি একাদিক্রমে কেহ অন্করণ করিয়া থাকেন, তবে তাহ চৌধ 
পযায়ভুক্ত হইবে। 
রাজশেখর পূর্গামী আচাধগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই ; তিনি 
বলেন, কোন পদ ব। শব্দসমষ্টি প্রাচীন কাব্য কোনও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়। 
থাকিলে, নবীন কবি তাহার অন্থকরণ কারবেন না । এমন কি সহজেই প্রাচীন 
রচন। বলিয়া! চিনিতে পার। যাঁয়--এমন একটি চরণও ব্যবহার করিলে, অপহরণ 
বলিয়! গণ্য হইবে । 
যেমন 
“ইত্যুক্তবান্ক্তিবিশেষরম্যং মনঃ সমাঁধায় জয়ৌপপত্তো । 
উদ্ারচেত। গিরমিতুদারাঁং দ্বৈপায়নেনাঁভিদধে নরেন্দ্রঃ |” 
_-কিবাতাজুনীয় ৩. ১ 
“বিচিত্র বাকৃ-চাঁতুষের সহিত এই-প্রকার মনোরম অঙগরোধকারী উদারচেতা 
মহাঁরাঁজ যুধিষ্টির্কে মহষি বেদব্যাস বিজয়লাঁভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! নিয় প্রকাঁর 
সার্থক কথ। বলিলেন । 
আর ঘেমন, 
“ইত্যুক্তবান্থক্তিবিশেষরম্যৎ বামান্ুজন্ম। বিররাম মানী | 
সংক্ষিপ্রমীপ্ীবরং চ বাক্যং সেবাবিধিজ্ঞঃ পুরতঃ গ্রভৃণাঁম্‌ ॥৮ 
“বিচিত্র বাঁকৃচাতুধেব সহিত এই প্রকার মনোরম কথ। বলিয়। রাঁমচন্দ্রের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা অহঙ্কারী লক্ষ্ণদেব বিরত হইলেন । সেবাধর্মে অভিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে প্রভুর 
সন্মুথে সংক্ষিপ্ত ও সময়োপযোগী বাক্য ব্যবহাঁরই যুক্তিযুক্ত |, 
এস্থলে, “বিচিত্র বাক্চাতৃধের'__ইত্যাঁদি পদ-সমষ্টি দুইটি কবিতায়ই রহিয়াছে । 
ইহ। পাদহরণ-শ্রেণীর কাঁব্যহরণের দৃষ্টান্ত। তবে যদি উদ্ধৃতি-হিপাবে কোনও 
প্রাচীন কবির কবিতাঁর পদ ব। পাদ ব্যবহৃত হয়, তাহ! হরণ নহে । এমন কি প্রাচীন 
কবিতার তিন চরণ ব্যবহার করিয়াও যদি চতুর্থ চরণে সমগ্র কবিতাটির ভিন্ন অর্থে 
সঙ্গতি প্রতিপাঁদিত হয়, তাহ। হইলেও হরণ হয় না-উহা1ও একপ্রকার কবিত্ব। 
এইভাঁবে শব্হরণের দোঁষ-গুণের পরীক্ষাকালে রাজশেখর মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, মুল্য দিয়। কাহাঁরও কবিত। ক্রয় করিয়। নিজের নামে প্রচার করাও গুরুতর 
অপরাধ) ইহাতে পরব কবির যশোলাভের পরিবর্তে অপকীতিই ধটে বেশি 
পরিমাণে । কোনও কবির ভাবার্থটী পরিবতিত করিয়! যদি তাষা-সাদৃশ্ঠ রক্ষা 
করিতে পারেন, তাহাঁও কৃতিত্বের ব্যাপার-_- ইহাতে মাধুর্ষেরই উৎপরি হয়। 
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এই সম্পর্কে রাজশেখরের একটি উক্তি বড়ই মনোরম -_ 
“নান্ত্যচৌবরঃ কবিজনে। নান্তযচৌরো বণিগ জন: | 
স নন্দতি বিন! বাচ্যং ষে৷ জানাতি নিগৃহিতুম্‌ ॥৮ 
“এমন কবি নাই, যিনি চুরি করেন না; এমন বণিক্‌ নাই, খিনি চোর নহেন। 
কিন্ত যিনি গোপন করিতে ব৷ লুকাইতে পারেন, তিনি নিন্দার মুখে ছাই দিয়! 
আনন্দে কাল কাটান ।৮ 


৩. কবির বিভিন্ন শ্রেণী 


কবি চাবি-শ্রণীর--(১) উৎপাদক (২) পত্রিবর্তক (৩) আচ্ছাঁদক (9) সংবর্গক | 
উতপাঁদক-কবি স্বীয় প্রতিভায় শব্দার্থ চয়ন করিষা কাব্য সৃষ্টি করেন; পরিবর্তক- 
কবি নিজস্ব উক্তির সহিত অপরের উক্তির বিনিময় করিয়া কাব্যরচন। করেন; 
আচ্ছাদক-কবি অপরের উক্তি সাবধানে লুকাইয়া ব্যবহার করেন; আর চতুর্থ 
শ্রেণীর সংবর্গক-কবি দিনে-ছুপুরে ডাকাতি করেন অর্থাৎ অপর কবির সমগ্র কাব্যখানি 
নিজের বলিয়! প্রচার করেন । 
দশম অধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন রাজশেখর এই একাদশ অধ্যাঁয়ের 
অন্তিম শ্লোকে। মহাকবি কে? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন,_- 
“শব্াার্থোক্তিষু যঃ পশ্ঠেদিহ কিঞ্চন নৃতনম্‌। 
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রীচ্যং মন্যতীং স মহাঁকবিঃ ॥” 
'বাঙ অয়-জগৎ অথাৎ শবজগতৎ ও অর্থজগতে যিনি নৃতন কিছু দেখিতে পান 
এবং সর্বপ্রথম অনির্বচনীয় কোনও কিছু প্রতিভাবলে উদ্ভাবন করিয়। রচনা করিতে 
পারেন, তিনি ম্বহাঁকবি-নামের যোগ্য |, 


দ্বাদশ অধ্যায় 
১. অর্থহরণ 


দ্বাদশ অধ্যায়ের বিচাধবিষয় অর্থহরণ। এই বিচার বা আলোচনার ব্যাপকতা 
লক্ষ্য করিলে মনে হয়, রাঁজশেখবরের জ্ঞানের পরিধি ছিল কত গভীর ও বিস্তৃত। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত গবেষণাঁপদ্ধতিতেও তিনি ছিলেন সিদ্বহস্ত। বাজ মহেন্্র- 
পালের সত্াস্থলে জ্ঞানী ও গুণী লোকের সহিত আলাপ-আলোচনার স্থযোগ ছিল 
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রাঁজশেখরের অনেক ; আর তিনি তাঁহার সত্তর বিশ্লেষণী বুদ্ধিদ্বারা সেই হৃষোগগুলির 
সন্বারহাঁরও করিয়াছিলেন ষথেষ্ট । 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়। মহাঁকবিগণ অসংখ্য কাধা বচন। করিয়া! গিয়াছেন। 
কাব্যপথের নবাগত পথিক ধাঁহারা, তীাহাদিগের নৃভন কল্পনার অবকাশ কোথায়? 
সেইজন্যই তে। নৃতন কবির মন প্রলুব্ধ হয় পূর্বগামী কবিগণের কাব্য অপহত্নণ 
করিবার জন্য 1 

প্রাচীন আচার্গণের এই অভিমত বাঁকৃপতিরাজ তাঁহার গৌড়বহোৌ-গ্রঙ্থে খণ্ডন 
করিয়াছেন । 

তিনি বলেন, “হ্ট্টির আদিযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রতিদিন এই বাণীর ধার! 
হইতে মণি-মুক্ত। সংগ্রহ করিয়। আনিতেছেন, তবুও লেই বাউঅয়ের অবিরাম ধারাকে 
কেহ শেষ-চিন্তে চিহ্িত করিতে পাবেন নাই 1” 

রাঁজশেখরও এই অভিমতের সমর্থক। পূর্ববর্তী আচারধগণের সহিত তাহার 
অনৈকমত্যের যুক্তি মোটামুটি বাক্পতিরাঁজের 'গৌড়বহো”কাব্যের ৮৮-৯২ গ্লোকের ' 
ভিত্তিতে বূুচিত। বাঁক্পতিরাজের অভিমত আনন্দবধ নের ধ্বন্ালোক-গ্রন্থে উদ্ধৃত 
হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ধবন্যালোঁক ৪. ১০-১১) 


২. অপহরণের ওঁচিত্য-অনৌচিত্যবিচার 


ইহার পর, “কোন্‌ জাতীয় অপহরণ উচিত, আর, কোন্‌ জাতীয় অপহরণ 
অন্থচিত*_এই বিষয়ে তত্বগত আলোচনা করিতে গিয়। তিনি “অর্থহরণ'-ব্যাপারটিকে 
বত্রিশ-ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং বজ্জিশ-প্রকার অর্থহরুণের লক্ষণ ও পরিচয় 
উদাহরণযোগে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। এই ভেদগুলি প্রাচীন পর়ম্পরালক্ধ, না, 
রাঁজশেখরের নিজন্ব আবিষ্কার, তাহ! নির্ণয় কর! সহজনাধ্য নহে । অর্থহরণ সম্বন্ধে 

নেক মতবাঁদ উদ্ধৃত করিয়া রাঁজশেখর বলিয়াছেন-__ 

“সিদ্ব-সারম্বত কবির প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানচক্ষু বাক্য ও মনের অভাঁত শক্তিসহযোগে 
ৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়গুলি জ্ঞানগোচর করিয়া তোলেন ) এমন কি বিষয়গুলি কাব্যরচনার 
উপযোগী ব। অনুপযোগী কিন।, তাহাঁও কবিগণ বিচার করিতে পারেন । বাগ দেবী 
সরস্বতী মহাঁকবির নিকট স্বপ্রাবস্থায়ও কাব্যরচনার উপযোগী শব্ধ ও অর্থ প্রতিভাত 
করেন-_-অকবির নিকট জাগরণের মুহূর্তেও সেই শব্দ ও অর্থ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তাকে । 
অপর কবি-কর্তৃক ব্যবহৃত শব্ধ ও অর্থের সম্পর্কে মহাঁকবিগণ জন্মান্ধ এবং উহ! ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে তাহারা যেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন । এই পাধিব দৃষ্টি লইয়া কবিগণ যাহা 

৯১ 
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উপলব্ধি করিয়। থাকেন, তাহ। দ্রিব্য-অন্ুভূতিবিশিষ্ট ভ্রিলোচন মহাদেব ব। সহঅ্রলোচন 
ইন্দ্রের শক্তির বাহিরে । কবিগণের মতিদর্পণ ব। মনোমুকুরে নিখিল বিশ্ব প্রতিফলিত 
হয়। “আমর। কি করিয়া কবিমনের দৃষ্টিপথের পথিক হইব এই বাঁপনায় 
প্রতিযোগিতার ভাব লইয়াই যেন শব্দ, অর্থ ও ভাঁবরাশি মহাঁকবিগণের নিকট ছুটিয়! 
আসে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ খোঁগিগণ সমাধিতে যাহ। প্রত্যক্ষ করেন, কবিগণ 
বাণীর শক্তিতে সেই সেই ক্ষেত্রে বিহার করিয়া থাকেন ৮ 

রাঁজশেখর মহাকবিগণের সম্বন্ধে প্রচলিত এই জনশ্রুতিতে ছিলেন স্থির-বিশ্বাশী | 


৩. অর্থের নান। ভেদ 


তাহার পর তিনি অর্থের প্রধানতঃ তিনটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন-__ 
(১) অন্যযোনি (২) নিহৃ তযোনি (৩) অযোনি । 

অন্যযোনি দুই-প্রকার-_(ক) প্রতিবিদ্বকল্প (খ) আলেখ্য প্রখ্য ) নিহতযোনিও 
ছুই-প্রকার-_(গ) তুল্যদেহিতুল্য (ঘ) পরণুর প্রবেশসদূশ | 

এই চারি-প্রকার অর্থ বা ভাব-রচনাঁকারী কবিরও চাঁরিটি শ্রেণী-_(১) ভ্রামক 
(২) চুম্বক (৩) কধক (৪) দ্রাবক। পঞ্চম শ্রেণীর কবি অযোনি বিষয় ব। ভাব অবলম্বনে 
কাব্য রচনা করেন-তীহাঁর নীম (৫) চিন্তাঁমণি-কবি | (অন্বাদ-অংশের দ্বাদশঅধ্যাঁয়ে 
এই বিভিন্ন শ্রেণীর সংজ্ঞ। দৃষ্টান্তসহ বল! হইয়াছে ।) 

চিন্তামণি-কবি শ্রেষ্ট কবি। কল্পনামাত্রেই যে কবির ভাবরাশি রসের শত 
বহাইয়। দেয়, প্রাচীন স্থনিপুণ কবিগণও যে কবির ভাবসম্পদ্‌ উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই_-সেই কবিকে বল। হয় চিন্তামণি-কবি। কাব্জগতে এমন কবির প্রতিদ্বন্দ্বী 
নাই বলিলেও চলে । 

চিন্তামণি-কবির তিনটি শ্রেণী_(ক) লৌকিক (খ) অলৌকিক গে) লৌকিক- 
অলৌকিক (মিশ্রু)। 

ইহাঁর পর, প্রতাবন্বকল্প-অর্থের আটটি ভেদের উল্লেখ কর। হইয়াছে-_-€১) ব্যস্তক 
(২) খণ্ড (৩) তৈলবিন্দু (৪) নটনেপথ্য (৫) ছন্দৌোবিনিময় (৬) হেতৃব্ত্যয় (৭) সংক্রান্ত 
(৮) সম্পুট । এই আট-প্রকারের অপহরণ কবির পক্ষে নিন্দনীয় ও অকীত্তিকর । 

খুব সম্ভব, বামনাচাষধ সর্বপ্রথম কাব্যের বিষয়বস্তর বিগ্লেষণ করেন ও সিদ্ধান্ত 
করেন যে, এই বষয়বস্তসমূহের তিনটি পৃথক্‌ শ্রেণী আছে (জরষ্টব্য কাব্যালংকারস্থত্র 
৩. ২. ৭-৯)। কাব্যের বিষয়বস্তর এই তিনটি শ্রেণীকে আনন্দবধ'ন ধ্বন্তালোকে 
(৪ ১২) আরও স্পষ্টভাবে প্রকীশ করিয়াছিলেন-_(১) প্রতিবিশ্ববং (২) তুল্যদেহিবৎ 


বাজশেখর ৮৬ 


(৩) আলেখ্যপ্রখ্যবৎ। বাঁজশেখর সমগ্র বিষয়টিকে বিস্তৃতভাঁবে প্রকাশ করিয়াছেন । 
দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি বহু উদাহরণের মাধামে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন । 
নিহ তযোনি ও পরপুর প্রবেশসদৃশ-__ এই ছুইটি রাজশেখরের নিজন্ব সংযোজন] । 
হে়চন্দ্র “কাঁব্যান্থশীসনবিবেকে* রাঁজশেখরের যাবতীয় শ্রেণীবিভাগ উদীহরণসহ 
আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দবধন 'তুচ্ছাত্স'-শ্রেণীর অর্থহরণের পরিচয় দিয়া 
কবিদ্বিগকে এ শ্রেণীর অর্থহরণে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন । কিন্তু রাজশেখর 
তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই । 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 


১. অর্থ২অপহরণের বিশদ আলোচন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়টি দ্বাদশ অধ্যায়েরই শেষাঁশ ; কারণ, অর্অপহরণের যে 
অবান্তর ভেদ গুলি পূর্ববতাঁ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহারই উদাহরণসহ 
বিশদ আলোচনা কর। হইয়াছে । 

অন্যযোনি-অর্থের দ্বিতীয় ভেদ ঘে আলেখ্যপ্রখা তাঁহার আটটি উপভেদ-_ 
(১) পমক্রম (২২) বিভৃষণমোষ (৩) বুতক্রম (৪) বিশেষে|ক্তি (৫) উত্তংস (৬) নটনেপথা 
(৭) এক-পরিকার্ধ (৮) প্রত্যাপত্তি। আট-প্রকাঁরের এই কাব্য-অপহরণ কবির পক্ষে 
নিন্দনীয় নহে । 

তুল্যদোহতুলা-নামক অর্থ-অপহরণের আটটি ভেদ--(১) বিষদ্ব-পরিবর্তন (২) দ্বন্দ 
বিচ্ছিতি (৩) রত্বমাঁলা (৪) সংখ্যোল্লেখ (৫) চুলিক। (৬) বিধানীপহার (৭) মাণিক্যপুগ্ 
(৮) কন্দ। 

এই আট-প্রকাঁরের কাব্য-অপহরণও কবির পক্ষে নিন্দনীয় নহে। পরপুরপ্রবেশ- 
সদৃশ নামক অপহরণেরও আটটি তেদ--(১) হুড়ুযুদ্ধ (২) প্রতিতঞ্চ (৩) বস্তসঞ্চা 
(৪) ধাতুবাঁদ (৫) সৎকার (৬) জীবজ্তীবক (৭) মুদ্রা (৮) তদ্দিরোধী । এই শ্রেণীর 
কাব্য-অপহরণও কবির পক্ষে নিন্দনীয় নহে। 

উল্লিখিত বত্রিশ-প্রকাঁর অর্থথঅপহরণের গ্রহণ এবং বর্জনের উপর কবিত্ব 
অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহার ওচিত্য-জ্ঞান কবির পঙ্গে একান্ত আবশ্যক |" 


চতুর্দশ) পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় 
১, কবি-প্রসিদ্ধির আলোচনা 


এই তিনটি অধ্যায় একস্জে গ্রথিত--ইহাদিগের আলোচ্য বিষয় কবি-সময় বা 
কবি-প্রসিদ্ধি। বর্ণনাপ্রধান কাব্যের রচয়িত। কবিগণের পক্ষে কবি-প্রপিদ্ধির জ্ঞান 
অতি প্রয়োজনীয় । তাঁই রাজশেখর স্বীয় প্রতিভা ও অনবদ্য বিছ্া প্রয়োগ করিয়। 
কবি-প্রসিদ্ধির স্থক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

কবি-প্রসিদ্ধি কবিগণের পরম্পরাগত একটি সাম্প্রদায়িক নিয়ম । শাপ্পে লিখিত 
নাই বা লোক-ব্যবহাঁরেও দৃষ্ট হয় না-_এমন কতকগুলি বিষয় পরম্পরাক্রমে কবিগণ 
তাহাঁদিগের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন; এই ব্যবহার ব! প্রয়ৌগগুলি 
কবি-সময় নামে প্রচলিত | 


২. পূর্ববর্তী আচার্গণের অভিমত 


ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি আচার্গণ বলেন__ 
“এই প্রকার শাখ্রবিরুদ্ধ ও লৌকব্যবহাঁরবিরুদ্ধ প্রয়োগ দৌষাঁবহ ; তাঁহ। আবার 
সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে কি করিয়া? উহা সাহিত্যে স্থান লাভের অযোগ্য |” 
উপরস্ত, ভাঁমহ, দণ্ডী ও বামন অপ্রচলিত, শাস্বরহিভূত ও লোকসমাঁজে অজ্ঞাত 
বিষয়ের বর্ণনাকে কাব্যে দোঁষপধায়ভূক্ত করিয়াছেন | 
“ঘেশকালকলালোকন্তা য়াঁগমবিরোধি চ | 
প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তহীনং দুষ্ট নেম্ততে ॥ 
_-ভামহ, কাব্যাঁলংকার ৪. ২. 
দেশকাঁলকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ। 
ইতি দোঁষা দশৈবৈতে বর্জ্যাঃ কাব্যেষু স্থরিভিঃ ॥৮ 
__দণ্তী, কাব্যাঁদর্শ ৩. ১২৬. 
দেশকালম্বভাববিরুদ্ধার্থীনি লোকবিরুদ্ধানি। 
কলাচতুবর্গশাপ্রবিরুদ্ধার্থীনি বিদ্যাবিরুদ্ধানি ॥ 
-_-বামন, কাধ্যাল'কারস্থৃত্র ২. ২৩২৪. 
বাজশেখর কিন্ত অশান্তীয় ও অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনাঁও অনুমোদন করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে, কবি-প্রসিদ্ধিমূলক প্রয়োগগ্তলি ভামহগ্রভৃতির উল্লিখিত 
দোঁষপর্ধীয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 


রাজশেখর ৮ 


বামনাচার্ধ সর্বপ্রথম “কাব্য-সময়' শব্দটি ব্যবহার করেন ও প্রসঙ্গক্রমে ছন্দো- 
ব্যাকরণগত ভূল এড়াইবার উদ্দেস্তে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু 
বামনের “কাব্য-সময়” ও রাজশেখরের 'কবি-সমক্সঃ এক বিষয় নয় । 


৩. কবিসময়-সম্পর্কে বাজশেখরের অভিমত 


বাঁজশেখরের মতে, সাধারণতঃ শাস্ব ও লোকসমাজে গ্রচলিত না থাকিলেও, 
কবি-স্ময়গুলি কাব্যে প্রয়োগ কর! যায় । তবে এমন কতকগুলি কবি-সময় আছে, 
যাখ! পরিত্যাগ কর! উচিত । 

“লোকবিরুদ্ধ ও শীঁস্্বিরুদ্ধ হইলেও কাঁব্যে সেগুলি প্রঞ্পেগ কর। চলে'_এ কথা! 
বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই কবি-সময়ে উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রাচীন কালে অথব। 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল ও প্রাচীন কবিগণ তাহাদিগের কাব্যে উহা 
বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভামহ-কতৃক দোষপধায়তুক্ত ও অপর 
লেখকগণ-কৃক অশাস্্রীয় ও অলৌকিক বলিয়। উল্লিখিত আর এক জাতীয় কবি- 
সময় কিন্ত রাজশেখর পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন ; কারণ, সেস্থলে বণিত বিষয়গুলি 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক । উহা কোথাও কোনও কাঁলে ছিল না বা কোনও প্রাচীন কবি 
উহার প্রয়োগ করেন নাই। “কবি-সময়'-শব্ঘটির তাৎপর্য বিপরীতভাবে গ্রহণ 
করিয়া অনেক অসাঁধু কবি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে এই শব্দটি বাবহার 
করিয়াছেন। সেইহেতু বাঁজশেখর কবি-সময়ের একটি স্থচিন্তিত বিচার ও নিয়মিত 
ব্যবস্থ। প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে করিয়াছেন । 

সম্ভবতঃ, রাজশেখরই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে বিস্তৃত আঁলোঁচনা করেন। হেমচন্দ্র- 
প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ অবাধে তাহার আলোচনাঁটি নিজ-নিজ গ্রন্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন ও প্রসঙ্গ ক্রমে উদাহরণন্বর্ূপ কয়েকটি নৃতন কবিত। সংযোজিত 
করিয়াছেন। 


৪. কবি-প্রসিদ্ধির নানাঁভেদ 


কবিসমস্ম তিন-শ্রেণীর--(১) স্বর্গীয় অর্থাৎ শ্বর্গ-সঙ্গন্ধীয় (২) ভৌম অর্থাৎ পৃথিবী- 
সম্বন্ধীয় (৩) পাতালীয় অর্থাৎ পাতাল-স্বন্ধীয়। 

ইহার মধ্যে ভৌম কবিসময়ের চারিটি ভেদ_- (ক) জাতিরূপ (খ) গুণরূপ 
(গ) ক্রিয়ারূপ (ঘ) ভ্রব্যরূপ | 

এই জাতিগ্রভৃতির আবার তিনটি করিয়! উপবিভাগ-_ (১) অসৎ-এর উল্লেখ 


৮৬ বাঁজশেখর 


অর্থাৎ শাস্মে বা লোকব্যবহারে যাহ! নাই তাহার উল্লেখ (২) সং-এর অনুল্লেখ অর্থাৎ 
শাক্্ীয় বা! লৌকিক বিষয়ের উল্লেখ না-কর। (৩) নিয়ম অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত বিষয়ের 
অনিয়ন্ত্রণ। ইহাঁদিগের বিবিধ উদাহরণ অহ্থবাদ-অংশে ত্রষ্টব্য । 

এই প্রকারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে উদাহরণ-সহ ভৌম কবিসময়ের বিস্তৃত 
বিচার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর কবিগণের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে 
রাঁজশেখর স্বগাঁয় ও পাতাঁলীয় কবিসময়গুলি নিঃশেষে বর্ণনা! করিয়াছেন । 

বাঁজশেখরের অনুগামী যে সকল সাহিত্য-সমালোচক কবি-প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে 
আলোচন। করিয়াছেন, তীহাঁর। অনেকাংশে বাজশেখবরের নিকট খণী। বিশেষতঃ 
“অলংকাঁরচিন্তামণি'লেখক জিনসেন, “কাঁব্যকল্পলতাবুক্তি-লেখক অমর ও “কবি- 
কল্পলতা” লেখক দেবেশ্বরের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

বাঁজশেখর মুক্তকণ্ঠে ঘোঁষণ। করিয়াছেন যে, কবি-প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে এমন দৃষ্টিতঙী 
লইয়। বিস্তৃত আলোচনা তিনিই পর্বপ্রথম করিয়াছেন। পরবতী আলোচকগণ 
কতকগুলি কবি-প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন ; বাজশেখরের অভিমত অন্ুুযায়ী বিচাঁর 
করিলে সেগুলি কাব্যরচন।র দোঁষপধীয়ভুক্ত হওয়। উচিত অথব। ব্যাঁকরণ-বহিভূ ত 
দৌঁষপর্যায়ে পড়। উচিত। 

“কাব্যে সুপ্ত ইব স্থিতঃ। জ সাম্প্রতমিহাম্মীভিধথাবুদ্ধি বিবোধিতঃ 1৮ 

এই মন্তব্য হইতে বোঝা যাঁয় যে, পূর্ববর্তী লেখকগণ এই মতের বিবোঁধী ছিলেন 
না]; তবে রাঁজশেখর সর্বপ্রথম ইহাঁর বিস্তৃত আলোচনায় উদ্যোগী হন। 

কবিসময় সম্বন্ধে রাঁজশেখরের বস্তৃত আলোচনার মূল কোথায়, তাঁহ। নির্ণয় কর! 
কঠিন। এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী আঁলংকার্িকগণ আলোচন। যে না কৰিয়া- 
ছিলেন, তাঁহ। নহে; কিন্তু সে আলোচন। একদেশদশী । বিভিন্ন কবির প্রয়োগ 
বিচার করিয়। রাজশেখর সাধারণ বিশিষ্ট প্রয়োগগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
১. ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 
এই অধ্যায়টি ভৌগোলিক তথ্য অবলম্বনে রচিত। ভৌগোলিক জ্ঞান কবির 
পক্ষে অপরিহার্য । ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকিলে কবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক 


অবস্থান, বিশিষ্ট আঁচাঁরপদ্ধতি ব| রীতি-নীতি, বিভিন্ন খতুর আবর্তন, বৎসরবণপী 
ফল-ফুল-শন্তগ্রভৃতির উৎপাঁদন ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে খাঁধ্য। কাব্য রূচন। 


রাজশেখর ৮৭ 


করিতে গিয়। দেশভেদে উল্লিখিত বিষয়সমৃহের বর্ণনায় তিনি থাকেন ম্খলনভয়ে ভীত; 
তাহার রচন। স্বভাবতই নিকৃষ্ট ও হান্তাম্পদ হয়। তাই সপ্দশ অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয় দেশ-পরিচয় ব| ভারত-ভূগোল। 

সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে ভৌগোলিক বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচন। বাঁজশেখরই 
প্রথম করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস তাহার বথুবংশ-মহাঁকাব্যের রথু-দিখ্বিজয় 
ও ইন্দুমতীশ্বয়ংবর-প্রকরণে এবং তীহাঁর খণ্কাঁব্য মেঘদুতে ভারত-ভূগোঁলের বহু 
তথ্যের সন্গিবেশ করিয়াছেন-_এই ভৌগোপিক অংশ কানিদাসের কবিকর্মের একটি 
প্রধান অঙ্গ । রাজশেখর এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়। তাহার কাব্যমীমাংসায় এই স্বতন্ 
অধ্যাঁয়টি সংযুক্ত করিয়াছেন । ইহা৷ ছাঁড়।, বাঁলরামায়ণ-নাটকেও ভারতীষ ভূগোলের 
অনেক বিষয় নাটকীয় বর্ণনাচ্ছলে তিনি বিশদভাঁবে আলোচন। করিয়াছেন । 


২. ভপরিচয় 


সপ্চসমুদ্রবে্িত সপ্ত মহাঘ্বীপে বিভক্ত এই পৃথিবী _কেন্দরস্থলে অবস্থিত জগ্ব,দীপ। 
জঙ্গদ্বীপেন্ প্রধান পর্বত মহামের ; মহামেরর চারিদিকে ইলাবৃতবর্ষ ; মহামেরুর দক্ষিণে 
তৃতীয় যে দেশ, তাহারই নাম ভাঁরতবর্ষ। এই ভারতবর্ধ নয়ভ[গে বিভক্ত ; তাহারই 
এক ভাগ যে কুমারীদ্বীপ তাহাই কুমারিক। অন্থবীপ হইতে হিখাচলপর্যস্ত বিস্তৃত 
বঙমান ভারতীয় ভূখণ্ড--এই দেশের অপর নাম টঞ্রবতিক্ষেত্ব। চক্রবতিশ্েতের 
অধিপতি চক্রবতী ; আর ভারতবর্ষের নয়টি ভাগই ধিনি জগ করিতে পারেন, তিশি 
সমাট.। 

৩. ভারতপরিচয় 


কুমারীদ্বীপে সাতটি কুলপর্ত আছে । আধাবর্ত এই দ্বীপের একটি অংশ | কুমাবী- 
দ্বীপের কেন্দ্রবতাঁ অংশের নাম মধ্যদেশ। মধ্যদেশের চতুঃসীম। হইতেছে প্রশ্নাগ, 
বিদ্ধ্যপর্বত, বিনশন ও হিমালয় । কাহারও কাহারও মতে, প্রয়গের পরিবতে 
বারাণসীকেই পূর্বশীমা ধর! উচিত। মধ্যদেশের চারিদিকে চাবিটি দেশ-- 
(১) পূর্বদেশ-__বারাণসীর পূর্বসীম। হইতে কুমারীদ্ীপের পূর্বসীম। পধন্ত (২) দক্ষিণাপথ-_ 
মাহিম্মতী হইতে দক্ষিণসীমাপর্ধন্ত (৩) পশ্চাদদেশ-দেবসভ। হইতে পশ্চিমসীমাপর্যন্ত 
(৪) উত্তবাঁপথ-_পৃথুদক হইতে উত্তরসীমাপযন্ত। * 

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে কুমারীঘ্বীপের পাঁচটি অ'শেরই ভূমিভাগ, নদ নদী, পর্বত ও 
কষিসম্পদের বিস্তুত বিবরণ দেওয়। আছে । উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আরব, পারস্য 


৮৮ রাজশেখর 


এবং আফগানিস্তানকে রাঁজশেখর উত্তরভারতের অস্ততৃক্ত করিয়াছেন এবং সিংহল 
ও লঙ্কাকে তিনি বলিয়াছেন পৃথক্‌। উপরগ্থ, তাঁহার নামতালিকায় অনেক নৃতন 
নাম সংযুক্ত করিয়াছেন ) সেই নামগুলি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি গ্রীক 
ও আরবীয় এতিহাঁসিক এবং চৈনিক পবিব্রাজকদিগের নিকটেও অপরিচিত | 

সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে ভৌগোলিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? তাহার 
উত্তরে তিনি বলেন, কোনও দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী বর্ণনামাত্রই 
রচনার দোষে পরিণত হয়। রাঁজশেখর কবিদিগকে এই জাতীয় ঘোষ বর্জনের জন্য 
যত্ববান্‌ হইবার উপদেশ দিয়াছেন । ভাঁমহ (৪. ২৯-৩০ ), দণ্তী (৩. ৪০-৪৪) ও 
বামনাচার্ধও (২.২.২৩) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
১. কালবিভাগ 


“কাঁলবিভাঁগ” অবলগ্ধনে এই অধ্যায়টি রচিত। কবির উপযোগী প্রক্কতি-বর্ণনাঁর 
বিভিন্ন উপাদানগুলি স্থন্দরভাবে রাজশেখর এখানে আলোচনা করিয়াছেন। স্থুনিপুণ 
বিশ্লেষণী দৃষ্টিদ্বারা তিনি দেশ-কালভেদে প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিরীক্ষণ 
করিয়াছেন। মাঁনবপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রক্কতির যে প্রভাব, তাহা তাহার দৃষ্টিতে 
আশ্চধভাবে ধর! পড়িয়াছে । 

এই প্রকরণটি কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের দেশ-কালমাঁন'-নাঁমক প্রকরণ (২.২০,৩৮) 
হইতে গৃহীত । বায়ুপুরাণেও এই প্রকাঁর কাঁলবিভাঁগের আলোচনা আছে। তবে 
বায়ুপুরাঁণ ও অর্থশীস্ত্রের কালবিভাগে কিছুটা পার্থক্য আছে। বাজশেখরের এই 
বিষয়ে প্রধান অবলম্বন বায়ুপুরাণ। এই অধ্যাঁযর প্রথম কবিতাটি বাযুপুরাঁণ 
( ৫০.১৬৯ ) হইতে উদ্ধাত। অর্থশাস্্ব অনুযায়ী পাচ নিমেষে এক কাঠা; বাযুপুরাঁণ 
বলেন, পনর নিমেষে এক কাষ্ঠা) আবার অমরসিংহের মতে আঠার নিমেষে এক 
কাষ্ঠা। রাজশেখরের মতে এক কাষ্ঠার পরিমাণ পনর নিমেষ। 


২. বিভিন্ন খতুর বর্ণন। 


প্রথমতঃ সৌর ও চান্দ্রমামের পরিচয় দান করিয়া রাঁজশেখর বলিয়াছেন 
যে, কাব্যে বিভিন্ন তুর বিভিন্ন দিকের বায়ুর বর্ণনা! দেওয়া উচিত। তাহার 
পর বর্ষ। হইতে শ্রীক্মকালপর্যস্ত খতু-বর্ণনাচ্ছলে তিনি বিবিধ তরুলতাঁ, ফলপুষ্প ও 


বাঁজশেখর ৮৯ 


উৎসব-বিনোদনের মনোজ্ঞ বর্ণন! দিয়াছেন ৷ বড় খতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র্য এবং লৌকিক রীতিনীতির পরিচয় দ্রিয়াছেন। তিনি কবিদিগকে 
তাঁহাদিগের নিজ-নিজ রচনায় উহা! অনুসরণ করিবার পরামর্শও দিয়াছেন। 
দেশের উত্পন্ন দ্রব্য তথ। নরনারা ও প্রাণিসমূহের মধ্যে ধতুভেদে ঘে বিচিত্র 
পরিবর্তন লক্ষিত হয়, খতুবর্ণনাঁর অঙ্গহিলাঁবে তাহাঁও তিনি সুষ্ঠু ও মনৌজ্ঞ পদ্ধতিতে 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণের বণিত খতুগত প্রাকৃতিক পরিব্তন ও 
বিদগ্ধ সমাজের ধনবান্‌ বিলাসী জনগণের ব্যবহারও তাহার লেখনীতে শোভন হইয়। 
উঠিয়াছে। নরনারীর বিচিত্র বেশভৃষ! ও দেশের প্রাঁরুতিক দৃশ্ঠাবলীর উদাঁহরণের 
জন্ত রাঁজশেখরের বালরামায়ণ, করপুরমঞ্জরী, বিদ্ধবশীলভগ্চিকা এবং বালভারত-গ্রস্কসমূহ 
দ্রষ্টব্য | 

ভারতের খতুপর্যায়ের গ্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বাজশেখর। প্রতিটি 
খতুর চাঁরিটি অবস্থাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ; যেমন, (১) খতুসন্ধি (২) ধতুশৈশব 
(৩) খতুপ্রৌটি (৪) ঝতু-অন্থবৃত্তি। অতি সংক্ষেপে তিনি প্রতিখতুর সমাগম, 
পরিণতি ও অনুবৃত্তি-আলোচনীর অবসবে খতুপ্রকৃতির অন্তরের বূপরঙ্গ ও 
সৌন্দ্যবিলাসের বৈশিষ্ট্যটি মনোৌজ্ঞভাঁবে প্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রকাশ কেবল কবির 
কল্পণা প্রবণ হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হয়, অন্যত্র নহে। 

এ কথা নিঃসন্দেহে বল! যাঁয় যে, সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ 
নাই, যেখানে খতুবর্ণনা কাঁব্যমীমাংপার এই অধ্যায় অপেক্ষা শোভনতর-ভাঁবে 
সংকলিত হইয়াছে । মহাকবি কালিদাসের খতুসংহার”-কাঁব্য ও তুলনায় হার মানিয়া 
যায়। রাজশেখর বলেন, কাব্যে খতুবর্ণনায় কাব্যবিদ্ভার বিধিনিষেধ পালন কর! 
অপেক্ষ। উচিত্যের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত । নিয়ম-হিসাবে একই কালে একই 
স্থানে সকল খতৃর বর্ণনা! অনুচিত) কিন্তু একই রচনার ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাহার 
বণন। দোষের নহে। 

সর্বশেষে, কাব্য-আলোচনার গ্রন্থে কালবিভাগ”-বিচারের যৌক্তিকত। দেখাইয়। 
তিনি বলিয়াছেন-_ 

“ইতি কাঁলবিভাগন্ত দশিতা বৃত্তিরীদৃশী | 
কবেরিহ মহান্‌ মোহ ইহ সিদ্ধো। মহাঁকবিঃ ॥” রর 

“এই প্রকারে কালবিভাগের এই পদ্ধতি দেখাইলাম। কালবিভাঁগ-সম্পর্কে কবি- 
জনের বিষম বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া থাঁকে। এই কাঁলবিভাঁগে যে কবি নৈপুণ্য অর্জন 
করেন, তিনি মহাঁকবি-পদবী লাভ করিতে পারেন ।' 

১২ 


৩ রাজাশেখবর 


কাল পশ্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের অভাব ঘটিলে, কবিদ্দিগের মতিবিভ্রম ঘটা শ্বাভাবিক ; 
আর যথার্থ কাঁলপরিচয় কবিকীত্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়। তোলে । 


পুষ্পিকাবিচার 


কাব্যমীমাংস।-গ্রন্থের সমাপ্তিস্চক পুপ্পিকাটি এইরূপ-- 'সমীপ্তমিদং প্রথম” 
মধিকরণং কবিরহন্যৎ কাব্যমীমাৎসায়াম্‌, 

অর্থাঁৎ কাব্যমীমাঁংস।-গ্রস্থে কবিরহস্-শীর্ষক প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল । 

অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্পুষ্পিকাঁটী আবার নিক্ববূপ-_ ইতি রাঁজশেখররুতৌ৷ 
কাধ্যমীমাঁংসায়া কবিরহন্তে প্রথমে অধিকরণে কালবিভাগে। নাম অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ' 
অর্থাৎ শ্রীবাঁজশেখর প্রণীত কাবামীমাংস।-গ্রন্থে কবিরহস্তনামক প্রথম অধিকরণে 
কালবিভাগ-সম্বদ্ধী অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্র হইল । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয় যে, এই অধিকরণে “ভূবনকোশ'-নাঁমক আরও একটি অধ্যায় 
সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এই অধ্যায় অধুনা লুপ্ত । 

প্রথম অধায়ে কাঁবামীমাঁপাঁর কবিরহশ্য-অধিকরণের যে বিষয়স্থ্চী দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে জানা যাঁয়, “...কবিসময়:, দেশকালবিভাগতঃ, তৃবনকোশ ইতি 
কবিরহশ্তং প্রথমমধিকণমিত্যাদি |” 

এই মন্তবা অন্ুযায়ী পুষ্পিক। দীড়াইত, “ভূুবনকোশঃ। ইতি কবিরহস্যং 
প্রথমমধিকরণম্‌ ইত্যাঁদি |, 

অর্থাৎ ভূবনফোশ এই অধিকরণের সর্বশেষ আলোঁচা বিষয় । 

সপ্তদশ অধায়েও একটি মন্তব্য আছে-- 

ইথ' দেশবিভাগে। মুদ্রামাত্রেণ স্থৃতিতঃ স্থধিয়াম্‌। 
যস্্ জিগীষত্যধিকং পশ্যতু মদ্ভূবনকোশম্ৌ৷ ॥ 

ইহা! হইতে মনে হয় যে, ভূবনকোঁশ-নামে আরও একটি অধ্যায় ছিল। 

আবার অনেকে মনে করেন, ভূবনকোশ রাজশেখরের একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থ 
কিন্তু এই মত উল্লিখিত কাঁরণে সমীচীন মনে হয় না। 

কোনও কোনও এতিহাঁসিক মনে কবেন, পুরাঁণের ভৌগোলিক বর্ণনাযূলক অংশের 
নাম 'ভুবনকোশ” ; কিন্ত তাহা হইলে রাজশেখর “মদ্ভূবনকোশমমৌ” বলিতেন না। 
উল্লি।খত ভূবনকোশ রাজশেখবেরই রচনা । 

তাই অধিকাংশ বিদ্বানেরী সিদ্ধাস্ত করেন যে, “কবিরহস্ত'অধিকরণের 
ভূবনকোশ'নামক শেষ অধ্যায় এবং অপর সতেরটি আধকরণ-সহ কাব্যমীমাংসার 
গরিষ্ঠ অংশটি আজিও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে ব' চিরতরে লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 


কাব্যমীমাংসার কয়েকটি বিচিত্র বিষয় 
১. সাহিত্যবিগ্ভার উৎপত্তি 


অন্যান্তি শাশ্্কারগণের স্তায় রাজশেখর পরমপুরুষ ও অন্যান দেবদেবীর মাধামে 
কাব্যবিগ্ভার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন । শ্রীক্ তীাহাঁর পরমেঠা, বৈকুণ্ঠ ও 
অন্যান্য শি্যবৃন্দকে এই বিগ্ভা শিক্ষ। দেন। স্বরস্তু তাহার মানসপুতব্রদিশের মধ্যে 
ইহা সঞ্চারিত করেন। তীহাঁদিগের মধ্যে সরম্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ ছিলেন একজন । 
প্রজাপতি তাহাকে এই বিগ্। প্রচার করিবার জন্য নিষুক্ত করেন। কাব্যপুরুষ 
তাহার দিব্য শিষ্তদিগকে ইহা শিখাঁইলেন ও কালক্রমে সাহিত্যবিগ্ভাবিষয়ক আঠাবটি 
অধিকরণ রচিত হইল । সহস্রাক্ষপ্রভৃতি আঠারজন শিষা নিজ-নিজ বিদ্যা! পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ গ্রন্থের আকারে রচন। করেন । এই পৃথক্‌ পৃথক আকার হেতু, এই সাহিত্য- 
বিচ্য। অর্থাৎ সাহিত্য ব। কাঁব্য-আলোচনাশাশ্মের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়! গিয়াছে । 
রাঁজশেখর সমগ্র শাক্সটিকে সংক্ষিপ আকারে অষ্টাদশ অধিকরণে রচনা করেন। 
( দ্রষ্টব্য থম অধ্যায়ের আলোচনী-_রাঁজশেখর-অংশ পৃষ্ঠা ৪১) 

রাজশেখর সাহিত্য ও কাব্য-শব্দ একার্ছে ব্যবহার করিয়াছেন । কাব্য ব। 
কাঁব্া-আলোচনার অর্থে পাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ কত শ্রাচীন এবং সাহিত্য-শন্দের 
তাৎপধ কতখানি তাহ! রাঁজশেখর-অংশে দ্বিতীষ অধ্যায়ে সবিশেম আলোচিত 
হইয়াছে । (দ্রষ্টব্য রাঁজশেখর পৃষ্ঠ। ৪৩-৪৫ ) 


২. কাব্যপুরুষ 


কাঁবাপুরুষ ও তাহার প্রিয়। সাহিত্াবিগ্ভাবধূর কল্পনা সংস্কত-সাহিত্যে সম্পূর্ণ 
নৃতন। খুব সম্ভব খগ বেদের বেদপুরুষের কথ। হইতে ব্বাজশেখর এই কাবাপ্রক্ষষের 
করন! করিয়।ছেন ; বৈদিক কবিত। “চত্বারি শৃঙ্গী১--” ( গগ্রেদ ৪. ৫৮. ৩) দ্বার। বেদেও 
কাব্যপুরুষের স্বতি প্রমাণ কর! হইয়াছে । বিদ্যাধিষ্টাী দেবী শরক্বতী পুত্রকামনায় 
হিমালয়ে তপস্তযা। করিতেছিলেন । তাহার তপক্তায় সন্থষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে একটি 
পুর দান করেন; এই পুত্রই কাব্যপুরুষ। কাব্যপুরুষই ছন্দোমম়ী বাণীর প্রথম 
প্রবর্তক । শব ও অর্থ তাহার শরীর, বিভিন্ন ভাষা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, রস তাহার 
আত্ম, উপমাপ্রভৃতি তাহার অলংকাঁর। কোনও একদিন দেবী লরম্থতী «দবগণের 
বিচাঁরসভাঁয় বিচাঁরকক্্রী হইয়া গমনে উদ্যত হইলে কাবাপুরুষও তাহাকে অন্কসরণ 
করিতে থাঁকিলেন । কাব্যপুরুষকে নিরস্ত করিবার উদ্দেস্টে ভগবতী ভবানী সাহিত্য- 


৯২ বাজশেখর 


বিদ্যাবধূর স্থষ্টি করিলেন এবং বধূকে কাব্যপুরুষের অনুগামী হইতে বলিলেন। কাব্য- 
পুরুষের বশীকরণের উপায়হিসাবে এই বধূ নাঁন। বেশভূষা ও নাটকীয় ভঙ্গী অবলম্বন 
করিলেন। কাঁব্যপুরুষ ক্রমশঃ মোহিত হইলেন ও পরিশেষে দীর্ঘভ্রমণের পরে বশীভূত 
হইলেন । এই পুরুষ ও বধূ গান্বর্ববিধি অনুসারে বৎসগুল্সনগরে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন। সাহিত্যবিগ্ভাবধূ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে যে বেশভূষা ও ভঙ্গী অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের অধিবাঁসিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলেন 
(দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায় ) 

বারুপুরাঁণ,৯ মহাঁভারত,ঘ।৩ ও হ্র্যচরিতে সরম্বতীর পুক্রজন্মবৃত্তীস্ত কাব্য- 
মীমাংসা! হইতে ভিন্নভাবে দেওয়া আছে । (দ্রষ্টব্য রাঁজশেখব-অংশ পৃষ্ঠ। ৪৬) 

অশ্মঘোষও৪ তাহার বুদ্ধচরিতে সরস্বতীপুত্র সম্বদ্দে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । 

রাজশেখর এখানে ছন্দোময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধান করিয়া ধারাঁবাহিকক্রমে 
সেই রচনাঁর বিকাঁশ ও প্রসঙ্গত: ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত বীতি-নীতির 
আলোচন। করিয়াছেন । তীহাঁর কল্পিত কাব্যপুক্রষ সমগ্র সাহিত্যবিষ্যার আকর। 
সরস্বতীর পুত্র তিনি কবির আশ্রমে পাঁলিত; সাহিত্যবিদ্ভার প্রতিযৃতি উমাকন্যার 
সহিত তীহাঁর বিবাহ । এই কাব্যেপুরুষ কাব্যমীমাংসার প্রাচীনতম অধ্যাপক । 


৩. সাহিত্যসভা 


যে রাঁজ। কাবাঁমো দীও স্বয়ং কাব্য-রচনায় নিপুণ তিনি বিভিন্ন কবির কাব্য 
পরীক্ষার জন্য একটা পৃথক্‌ গৃহ নির্ম।ণ করাইবেন। সেই গৃহে যোঁলটা স্তস্ত, চাঁবিটী 
দরজ। ও আটটা মত্তবারণী থাকিবে । এই গৃহের সংলগ্ন একটী কেলিগৃহ থাঁকিবে। 
গৃহের মধ্যস্থলে একহস্ত উচ্চ ও চারিটী স্তভ্তযুক্ত রতুখচিত বেদী থাকিবে । এই 
বেদীতে রাজা আসন গ্রহণ করিবেন। 

বেদীর উত্তর দিকে সংস্কৃত-কবির। বসিবেন ; তাঁহার পরে পরে আসন গ্রহণ 
করিবেন বেদজ্ঞ, পুরাঁণবিদ্‌, ম্মীর্তপপ্তিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও অন্যান্য বিজ্জন | 

বেদীর পূর্বদিকে প্রারুত-কবিব! বপিবেন ; তাহাঁদিগের পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে 
আসন গ্রহণ করিবেন অভিনেতা, নর্তক, গাঁয়ক, বাঁদক, কুশীলব প্রভৃতি শিল্পীর | 


বারুপুর।ণ অধ্যায় ৬:. 
শাস্তিপরৰ অধ্যায় ৩৫৯. 
শল্যপর্ব অধ্যায় ৫২. 
বুদ্ধচরিত ১. ৪৭ 
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পশ্চিম দিকে অপভ্রংশ-কবিরা বসিবেন ; তাহাদিগের পশ্চাতে যথাক্রমে আসন 
গ্রহণ করিবেন চিত্রলেপকার, মণিকার, ্বর্ণকার, সুত্রধর, লৌহকার ও এই শ্রেণীর 
অন্যান্য শিল্পীর] । 

দক্ষিণ দিকে পৈশাচ-কবির। বসিবেন ; তীাহাদিগের পশ্চাতে যথাক্রমে আসন 
গ্রহণ করিবেন বেশ্টালম্পট, কামকলাবিদ্‌, এন্দ্রজালিক, শস্কোপজীবী ও এই শ্রেণীর 
অন্যান্য শিল্পীর! । (দ্রষ্টব্য দশম অধ্যায় ) 

এই সভা কোনও বিশেষ শ্রেণীর শিল্পীদিগের সভা নহে ; সমাজের মধ্যে, বাঁজ্যের 
মধ্যে শিল্পে, সাহিত্যে যিনি যাহা কিছু স্থট্টি করেন, তাহা লইয়াই তাঁহার সভায় 
প্রবেশাধিকার রহিয়াছে । রাঁজা প্রত্যেকের রাজ; তাই তিনি এমন একটা সভ। 
আহ্বান করিবেন, যাহার স্বভাব ব। স্বরূপ হইবে সর্জনীন। বাজার উৎসাহে 
অন্ুপ্রাণিত হইয়। রাজ্যের অধিবাসী শিল্পিগণ আপন আপন শিল্প-রচনায় ব্যাপৃত 
হইতেন। 


৪. সাঁহিত্যপরীক্ষ। 


আদর্শ কবির চরিত্র ও স্বরূপটী বিস্তৃতভাঁবে বিশ্লেষণ করিয়। রাজশেখর রাঁজার 
আচরণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কবির কার্ধ অর্থাৎ কবিতীপ্রভৃতির দোঁষগুণ 
পরীক্ষার জন্য একটা সম্মেলন আহ্বান করাঁও রাজার কঙতব্য। কবিদিগকে উত্পাহ- 
দাঁন এবং বাহুদেব,১ সাতবাহন, শৃদ্রক, সাহসাস্কপ্রভৃতি প্রাচীন রাঁজাধিগের ন্যায় 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কবিদিগকে সম্মানপ্রদর্শন ও বৃত্তি-দাঁনও রাঁজার কর্তব্য । উল্লিখিত 
সভাঁর নেতৃত্বও রাঁজকর্তব্য । রাজা মহানগরীতে কাবা ও বিভিন্নশাপ্বপবীক্ষার 


বাস্থদেবসাতবাহনণৃদ্রকলাহসাস্কাদীন্‌ সকলান্‌ সভীপতীন দানমানাজ্য(মনুকুণীৎ। 
মহ।নগরেষু চ কাঁব্যশান্ত্র পরীক্ষার্থং ব্রহ্মদভাঃ কারয়েৎ। 
তত্র পরীক্ষোতীর্ণান'ং ব্রহ্মরথধ।নং পটবন্ধশ্চ। 
আ্য়তে চ উজ্জয়িন্যাং কাব্যকা রপরা্ষা 
“ইহ কালিদাসমেঠাবত্রামররূপহ্থরভ।রবয়১ | 
হরিচন্ত্রচন্্রগুপ্তো পরীক্ষিতাঁবিহ বিশালায়াম্‌ ॥ 
শয়ছে চ পাটলিপুত্রে শান্্ুকারপরীক্ষ1-- 
"অক্রোপবর্মবর্ষ।বিহ পাণিনিপিঙ্গলাবিহ ব্যাড়িঃ। 


বররুচিপতগ্রলী ইহু পরীক্ষিতাঃ খ্যাতি মুপজগু:। 
-কাবামীমাংসা দশম অধ্যায় 
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জন্য ত্রন্ষদভ| অর্থাৎ বিদ্বজ্ঞনগণের সভা আহ্বান করিবেন। এই সভায় ধাহাঁর 
কাব্য বা প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে, তিনি মন্তকে ধারণ করিবেন 
পট্টবদ্ধ ও তাহাঁর ভাগ্যে মিলিবে স্বয়ং রাজহস্তে চালিত ব্রহ্মরথে গমন । উজ্জয়িনী- 
নগরে এই প্রকার ব্রন্ষদভা আহত হইয়াছিল। কবি কালিদাস, মে, অমর, রূপ, 
হর, ভারবি, হরিচন্দ্র ও চন্ত্রগুপ্ধ এখানে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। নানা শিল্পের 
পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল পাঁটলিপুত্র_এই পাঁটলিপুল্রে পরীক্ষাসভাঁয় উত্তীর্ণ হইবার পরে 
উপবর্ষ, বর্ষ, পাঁণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি ও পতঞ্ুলি শাস্্কাঁরহিসাঁবে খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিলেন। এই নাম-তাঁলিকাটী কালাহুক্রমিক। ইহাতে আরও 
দ্রষ্টব্য এই যে, মগধের রাজধানী রাঁজগৃহ হইতে পাটলিপুন্রে স্থানান্তরিত হইবার পরে 
পাঁণিনি আবিভূত হইয়াছিলেন । 
৫. সাহিত্য-বিষয়ক জনপ্রবাদ 

রাজশেখর কতকগুলি জনশ্রুতি বা জনপ্রবাঁদের উল্লেখ করিয়াছেন ; সংস্কৃত- 
সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। মেধাবিরুদ্র,১ কুমারদাসপ্রভৃতি 
জন্মান্ধ হইয়াও খ্যাতিমান কবি হইয়াছিলেন। শিশুনাগৎ (মগধের রাজ) নিজের 
অন্তঃপুরে নিয়ম প্রবত্তিত করিয়াছিলেন যে বর্ণমালার দুরুচ্চাধ আটটা বণ 
ব্যবহার কর! হইবে ন।) যেমন, ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ। শুরসেনের রাঁজা কুবিন্দ 
আবার নিজের অন্তঃপুরে শ্রতিকঠো র সংযুক্ত-অক্ষর বর্জন করিয়াছিলেন । কুস্তলরাঁজ 
সাঁতবাহন নিজের অন্তঃপুরে একমাত্র প্রাকৃত-ব্যবহারের আঁদেশ দিয়াছিলেন। আবার 
সাহপাঙ্ক ( উজ্ক্সিনী-রাজ ) অন্তঃপুরে সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ 
করিয়। দিয়াছিলেন। 


৬. বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণভঙ্গী, আবৃত্তি ও পাঁঠ-রীতি 
সে-যুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কথা বার্তা, আবৃতি এবং পাঠের বিভিন্ন 
রীতি ও ভঙ্গী-সম্পর্কে নান। বিচিত্র তথা কাঁবামীমাংসাঁর সপ্তম অধ্যায় হইতে সংগ্রহ 
করা যাঁয়। 


১ মেধারিরুদ্রকুমারদ।সাদয়ো জাতান্ধীঃ কবর? আয়ন্তে। 


-কীবামীমাংস। চতুর্থ অধায় আদি 
২ শ্রায়তে হি মগধেষু শিশুনাগে। নাম রাজ, তেন-***৮***০ ুরুচ্চারানষ্টো বর্ণানপাগ্ ্বাগঃপুর এব 
প্রবতিতো নিন মং**********০*০০ সংস্কতভাষাআকমন্তঃপুর এবেতি স্ানং'*******ত**০**০ পূর্বেণ । 


-কাব্যমীমাংসা দশম অধ্যায় মধ্য 


রাঁজশেখর ৯৫ 


মগধ* ও বারাণসীর পূর্ব প্রান্তের অধিবাসিগণ সংস্কৃত ভালভাবে উচ্চাবুণ করেন, 
কিন্তু প্রাকতে তাহার। কুষ্ঠিত। গৌড়বাসিগণওৎ প্রাকৃত ভীল পড়িতে পারেন না) 
হয় তাহাঁদিগের প্রাকৃত-পাঠ বর্জন কর। উচিত অথব! প্রাককৃতকে অন্তভাবে গড় 
দরকার । 

গৌড়দেশে কাঁবাপাঠের ভঙ্গী বা উচ্চারণ বিশেষ স্পষ্ট নহে, ক্লেষহীন নহে, 
কোঁমলও নহে, কর্কশও নহে, গভীবও নহে ব৷ অতি উচ্চও নহে। 

যে-কোন রস, যে-কোন রীতি, যে-কোন গুণই থাকুক ন। কেন, কর্ণাটবাসিগণৎ 
গর্বের পহিত যাবতীয় কাবোর শেষে টংকার-ধ্বনি পাঠ করিয়া থাকেন। 

কাব্যপাঠ করিতেছি ইহ] জানিয়াও গগ্চ অথব! পদ্য অথব। মিশ্রকাব্যে ( অর্থাৎ 
সবত্র) দ্রাবিডদেশবামী৪ পাঠকগণ গীতধর্মী উচ্চারণ করিয়া থাকেন । 

সংস্কৃত-বিদ্বেষী লাট«-দেশবাসী পাঁঠকগণ স্ুললিত-উচ্চারণসন্বলিত স্বরসংযোগে 
প্রাকৃত বচন! মনোজ্ঞভাঁবে পাঁঠ করিয়। থাকেন । 

সরা ভ্রবণভ্্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ অপভ্রংশভাষামিশ্রিত সংস্কত-রচনাও 
হ্ুন্দরভাঁবে পাঠ কবিয়। থাকেন । 


১ “পঠস্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠ, কুষ্ঠাঃ প্রাকৃতব।চিতে । 
বারাণসীতঃ পূর্বেণ যে বে চিন্মগধাদয়ত 1” 
--সপ্তম অধ্য।য় শেষ 
২ প্ররহ্মন্‌ বিজ্ঞাপয়।মি তাং স্বাধিকারজিহা সয়! 
গোৌড়ম্তাজতু বা গাথামন্তা বাস্তু সরঙ্গতী ॥ 
নাতিষ্পষ্টে। ন চাঁ্রিষ্টে। ন রূক্ষে। ন।তিকো মল? । 
ন মন্দ্রে। নাতিতারশ্চ পাঠো গৌড়েধু বাঁড়বঃ ॥ -এ 
৩ রসঃ কো হপান্ত কাপ্যন্ত রীতি; কোহপ্যন্ত ব1 গুণঃ। 
সগর্বং সর্বকর্ণাটাষ্টংকা রোত্বরপাঠিনঃ 1” 
৪ পাপে পঞ্চেহথব! মিশ্রে কাব কাব্যমনা! অপি। 
শেসধমে' স্বিতঃ পাঠে সার্বাহপি জরবিড় কবি 8 
৫ পঠন্ত লটভং লাটাঃ প্রাক তং সংস্কতদ্বিবঃ | 
জিহবর়। লল্তোলাপলকসৌন্দর্ষমুদ্রয়। ।--& 
৬ হুরাষ্ট্ত্রবীগ্৷ ষে পঠভ্তযপিতসৌষ্টবম্‌। 
অপত্রংশাবদংশানি তে সংস্কতবচাংশ্তপি ।--& 


৯৬ রাঁজশেখর 


শারদর অন্ুগ্রহে কাশ্ীর১ সুকবিজনের দেশ; সেই কবিগণের পাঠপদ্ধতি 
নিশ্চয়ই কর্ণে অমৃতগগ্.যতুল্য অর্থাৎ অতিশয় শ্রুতিমধুর । 

কাশ্মীরের পূর্বদিকে উত্তরাঁপথে২ যে-সকল কবি আছেন, তাহারা ব্যাকরণ 
অন্থায়ী বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিশেষভাবে জানিয়াও সানুনাসিক উচ্চারণের সহিত পাঠ 
করিয়া থাকেন । 

প্ণালদেশের* কবিদিগের কাঁব্পাঠ বিভিন্ন রীতির অন্নকুল ধ্বনি-বৈচিত্র্যে 
নানাগুণমপ্তিত, ছেদযুক্ত, স্পষ্টাক্ষর, লয়সমন্থিত ও স্বরসংযোগে স্থললিত হুইয়। উঠে ; 
তাই এই কাব্যপাঁঠ কর্ণকুহরে অপরূপ মাধুর্য সিঞ্চন করিয়া! থাকে । 

পাঠ, আবৃত্তি ও উচ্চারণভঙ্গী-সম্বন্ধে পাঁজশেখরের অভিমত এই যে, স্বর, 
মাত্রা, উচ্চারণ-স্থান, আন্তর ও বাহাপ্রযত্ব-এই পঞ্চতত্ব হইতে উৎপন্ন বর্সসমূহের 
যথাযথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে বিরাঁম ব| ছেদ রক্ষা করা উচিত। ইহাই কাব্যপাঠের 
মূল তত্বঃ। 


৭. ভারতের বিভিন্ন অংশের মৌখিক ভাষা 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেষে মৌখিক ভাঁষ! প্রচলিত ছিল, তাঁহাঁর অনেক 
কিছু বিবরণ কাব্যমীমাঁংস। হইতে পাঁওয়া যাঁয়। 

গৌড়বাসিগণ ও তীহাঁদিগের নিকট প্রতিবেশিগণ সংস্কৃতি কথা বলিতেন; 
লাটবাসিগণ প্রাকৃত বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন; মারবাঁর, টন্ক ও ভাদানকবাঁসিগণ 
অপভ্রংশপ্রিয় ছিলেন। আবার ধাহারা অবন্তী পারিষাত্র ও দশপুরের অধিবাসী 
তাহারা ভূতভাষ। ব্যবহার করিতেন ; তবে মধ্যদেশবাঁপিগণ উল্লিখিত যাঁবতীয় ভাষায় 


শীরদায়াঃ প্রসাদেন কাশ্ীরঃ সৃকবির্নঃ | 
কে গুড়, চীগণ্ড যন্তেষাং পাঁঠক্রমঃ কিমু !॥ 
» সপ্তম অধায় শেষ 
২ ততঃ পুরচ্ঠাৎ কবয়ঃ যে ভবস্ত্যত্ুর।পথে । 
তে মহতাপি সংস্কারে সানুন।সিকপাঠিনঃ | শেষ 
৩ মাগানুগেন নিনদেন নিধিগুণানাং সম্পূর্ণবর্ণরচনে! হতিভিবিভক্তঃ | 
পীধীলমণ্ুলভুবীং নুভগীঃ কৰীনীং শ্রে।তে মধু ক্ষরতি কিঞ্চদ কীবাপাঠ% ॥-_ত শেষ 
৪ পবস্থানসমুস্তববার্থযু বা ন্বরাপনিষ্পত্তিত। 
অর্থবশেন চ বিরতিঃ সর্বস্বমিদং হি পাঠস্ত ॥ --এ শেষ 


০ 


রাজশেখর ৯৭ 


সমানভাবে কতবিগ্য ছিলেন--তীাহারা সকল ভাষাই বলিত্তে ও বুঝিতে পারিতেন*। 
( এই অঞ্চলগুলির অবস্থান ও আধুনিক নাম “ভৌগোলিক তথ্য-অংশে দ্রষ্টব্য )। 


৮. রাঁজশেখরের প্রাকৃত-গ্রীতি 


বালরামায়ণ-নাঁটকের প্রস্তাঁবনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাঁজশেখর ছিলেন 
সর্বভাষায় নিপুণ ও বিচক্ষণ । রাজশেখর “কবিরাঁজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 
এই “কবিরাজ” তিনিই, ষিনি নানা ভাষায় স্থনিপুণ ও সকল ভাষাই ধাঁহার নিকট 
সমানভাবে বোধগম্য ও রচনাষোগ্যৎ। রাজশেখরের 'কপূর্রমঞ্জরী? হইতে ইহা 
স্পষ্ট হয় যে, বাঁজশেখরের সর্ধশ্রেণীর প্রাকতে সমান অধিকার ছিল। অন্থত্র তিনি 
বলিয়াছেন যে, কবিখ্যাতি অর্জনে ইচ্ছুক যিনি, তিনি তাহার রুচি, কৌতৃহল ও 
সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বভাষাঁয় মনোষোগ দ্িবেন৪ । ক।রণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষা 
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য ধারণ করে« । 

তাই রাজশেখর স্বীয় অভিমতের সমর্থনে একটা প্রাচীন বচন উদ্ধত করিয়াছেন--. 
“কোনও বিষয় সংস্কৃত ভাষায় স্থরচিত ও সুষ্ঠ প্রকাশিত হয়; আবার কোনও বিষয় 
প্রাঞ্কত ভাষায়, কোনটা বা অপভ্রংশে, কোনটি বা ভূতভাষাক্রমে সৃরচিত হইয়। থাকে । 
কোনও বিষয় ছুইটা বা তিনটা ভাষায় রচিত হয়, কোনটা ব। চাবিটী ভাষায় বিবেচিত 
হয়। যে স্থকবির এই প্রকারে বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, সেই সবকবি ও লমালোঁচকের 


১ গৌড়াগ্াঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেস্তাঃ 

সাঁপভ্রংশ প্রয়োগীঃ সক লমরুভৃবষ্টকভাঁদানক।শ্চ। 

আবস্তাঃ পারিধাত্াঃ সহ দশপুরজৈভূতিভাষাং ভজন্তে 

যে। মধে/মধ্যদেশং নিবসতি স কবিঃ সর্বভাষানিষরঃ ॥ 

--দশম অধ্যায় আদি 
২ সর্বভাবাবিচক্ষণশ্চ স এবমাহ । 
৩ স্বতন্ত্র পুনরেকবৎ সর্ব অপি ভ।যাঃ স্থযঃ। ক।ব্যমী ১* আদি 
৪ সংস্কতবৎ সর্বা্থপি ভাবাস্থ বা দাসর্ঘ্যং বখ।রুচি যথাকোৌতুকং চাবহিতঃ স্ত1ৎ। 
ৃ _-কীব্যমীঃ অধ্যায়», শেষ 

৫ একো হর্থঃ সংস্কৃত ত্য স হৃকবিরচনঃ প্রাকৃতেনাপরে'হশ্মিন্‌ 

অ্ঠোহপত্রংশগীতিঃ কিমপরমপরো! ভূতভাধাক্রমেণ | 

১৩ 


৪৮ রাজশেখর 


কীতি জগত প্লাবিত করিয়া দেয়+ | রাঁজশেখরের এই অভিমতের অন্তরালে তাহার 
প্রাকৃতগ্রীতি বেশ ধরা! পড়ে । 
বালরামায়ণে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রারুত শ্রুতিমধুর ও স্বভাবস্থন্দর-_ ইহার 
মাধুর্য স্বতঃ-উৎসারিত ; অপতভ্রংশ অতি ভদ্র ও ভূতভাষার বচন! স্বভাবতঃ সরস। 
কপূর্বমঞ্জরীতেত তিনি সগর্বে ঘোঁষণা করিয়াছেন যে, সংস্কৃত-রচনা স্বভাবত: 
নীরস ও শ্রুতিকঠোর আব প্রাকৃত-রচনা সরস, শ্রুতিমধুব ও সৌকুমার্ধমণ্ডিত। 
(ভরষ্টব্য শ্রীমনোমোহন ঘোঁষ-কর্তৃক সম্পাদিত কর্ূবমঞ্জরীর ভূমিকা )। 


৪. ভৌগোলিক তথ্য 


রাঁজশেখরের গ্রস্থাবলীতে বহু ভৌগোলিক নামের উল্লেখ আঁছে। সমগ্র পৃথিবীর 
ভূগোল-সম্বদ্ধে সে-কালের ধারণাটি বেশ পরিষ্ষারভাবে বুঝিতে পারা যাঁয়। 
বালরামায়ণ ও কাব্যমীমাংসা-গ্রস্থে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
ভরতমুনিরচিত বলিয়া গৃহীত সীতাশ্বয়ন্বর-নামক ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে 
এব শ্রীরামচান্দ্রের লকঙ্কাছ্ীপ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে বালরামায়ণ-নাটকে 
রাজশেখর যে-সকল স্থানের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন, আজিও তাহাঁদিগের অনেক- 
গুলিরই অবস্থান নির্ণয় করা ষাঁয়। কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত বিভিন্ন 
ভূভাগ ও ভারতবর্ষের বিস্তৃত বিবরণী মৃল্যবাঁন্‌ তথ্যের আকর। 

ভৌগোলিক জ্ঞান রাঁজশেখরের ছিল অতিশয় গভীর। তিনি ভারতীয় 
ভূগোলের যে বর্ণন। দিয়াছেন, তাহাঁতে মনে হয় তিনি প্রাচীন পুরাঁণ, মহাভারত ও 


১ দ্বিত্রীভিঃ কোহপি ঝাগ.ভির্ভবতি চতন্ভিঃ কিঞ্ক কশ্চিদ্বিবেক্ত,ং 
যস্তেখং ধী প্রপন্ন। ন্ুপয়তি সথকবেন্তস্ত কী হির্জগন্তি ॥ 
--কাঁব্যমী; অং. ৯ শেষ 
২ গিরঃ শ্রব্যাা দিব্যাঃ প্রকৃতিমধুর প্রাকৃতধুরঃ 
সভব্যেহপত্রংশঃ মরসরচনং ভূতবচনম্‌। 
বিভিন্নীঃ পম্থানঃ কিমপ কমনীয়াশ্চ ত ইমে 
নিবদ্ধ! যন্ত্রেধাং স খলু দিখিলেহন্মিন্‌ কবিবুষা | 
-বালরামায়ণ, প্রথম অন্ধ, ১০. 
৩ পরুদা সন্ধঅবস্ক! পাঁউঅবন্ধে! বি হোই ুউমারো । 
পুরনমহিলাণ' জেত্তিঅ মহস্তরং তেত্তিঅমিমাণস্॥ 
--কপুরিমধীরী অ. ১. ৪. 


রাজশেখর ৯৪ 


বৃহৎসংহিতা, এবং গ্রীন ও চীন দেশের পরিব্রাজক তথ! পর্ধটকগণের বিবরধী হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । ভারতবর্ষের দেশ, নদী, পর্বতপ্রতৃতির নাম কালক্রমে 
যে পরিবতিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সেইহেতু, রাজশেখরের ভারত- 
ভূগোলের সহিত আধুনিক ভূগোলের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামঞ্ুস্যের অভাব দেখা 
যায়। 

বাষুপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ের ৭৮-৮৮ শ্লোকে ভারতবর্ষের যে বর্ণন। পাওয়। ঘাঁয়, 
তাহাতে মনে হয় রাঁজশেখরের ভারত-বর্ণন। বায়ুপুরাঁণেক্র ভিত্তিতে রচিত। ভারত- 
বর্ষের নয়টি খণ্ড; তাহার একটির নাম কুমারীহ্বীপ। এই কুমাবীদ্বীপই আধুনিক 
ভাঁরতভূমি । বিন্দু-সরোবর হইতে কন্া-কুমীরী পরধন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম চক্রবন্তি- 
ক্ষেত্র। এই ভূভাঁগের শাসনকর্তা ব। রাঁজাকে বল! হইত চক্ুবর্তী। আঁর ভায়তের 
সমগ্র নয়টি খণ্ডের উপর যিনি রাঁজত্ব করিতেন, তিনি খ্যাত হুইতেন সম্রাট 
বলিয়া । ৃ 

ভারতবর্ষের নয়টি খণ্ডের মধ্যে বর্তমান মালয়, সিংহল, লঙ্কা, স্মাত্রা, জাভা, 
আনাম, চীন এবং তুকিস্তানও অন্ততুক্ত ছিল। আরধাবর্ত কুমারীদ্বীপের একটি 
অংশ । কুমারীদ্বীপে হিমবান্‌, বিদ্ধ্য, পারিযাত্র, শুক্তিমান্‌, খক্ষ, মহেন্দ্র ও মলয়নাঁমে 
সাতটি কুলপর্বত অর্থাৎ প্রধান গিরিশ্রেণী বর্তমান । 

পূর্বসমূদ্র ও পশ্চিমসমুদ্র, আর হিমালয় ও বিদ্ধযপর্বতের মধ্যবর্তী ষে ভূমিভাগ, 
তাঁহার নাম আধাবর্ত। বাঁজশেখরের এই সমগ্র বণনাটি মন্ুস্থতি, মহাভারত ও 
কোটিল্যের অর্থশাস্তের প্রমাণের ভিতিতে রচিত। 

মন্কথিত আর্ধাবর্ত-সংজ্ঞা নিম়রূপ-_ 


আ-সমুত্রাত্ত, বৈ পূর্বাদাসমৃদ্রাত্ত পশ্চিমা । 
তয়োরেবান্তরং গির্ধোঃ আধাবর্তং বিছুবুধাঃ ॥ ( মন্তসংহিতা ২. ২২) 


রাজশেখর ভারতভূমিকে পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন । মন্তম্থতি-কামবুত্রপ্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রস্থে প্রদত্ত মধ্যদেশের অবস্থান, চতুঃসীমা ও বর্ণনার উপর তিনি অনেকটা! 
নির্ভর করিয়াছেন। মধ্যদেশের চাঁরিদিকে অবস্থিত দেশগুলিও চাঁরিটি বিভাগে 
বিভক্ত । চারিটি বিভাগের নাম-_ (১) পূর্বদেশ (২) দক্ষিপাপথ (৩) পশ্চিমদেশ 
(৪) উত্তরাঁপথ। 

এই পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশের মধ্যস্থলে “মধ্যদেশ” অবশ্থিত বলিয়। 
কবিদিগের বিশ্বাস । কবিদিগের বিশ্বাস প্রাচীন শাস্্নির্দেশ-বহিষ্ভূত নহে। 


১০৩ রাঁজশেখর 


কারণ, মন্ছ বলিয়াছেন, 
“হিমবদিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ. বিনশনাদপি। 
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীত্তিতঃ ॥” ( মন্গসংহিতা৷ ২.২১) 

“যে দেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থলে, বিনশনের (যে স্থলে সরস্বতী-নদী 
অদৃশ্ত হইয়া গিয়াছে ) পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, সেই দেশ মধ্যদেশ 
নামে কীতিত”। 

কামন্থত্রেও (২.৫.২১) মধ্যদেশের উল্লেখ আছে-_মধ্যদেশ্া আর্ধপ্রায়াঃ শুচ্যু 
পচারাঃ ৷ কমিস্ত্র-টাকাঁকাঁর ইহার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মন্থুর শ্লোকটিকে ভৃগুরচিত 
বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন । জয়মঙ্গলায় পাঠাস্তর আছে, “হিমবদ্বিদ্ধ্যয়োঃ” স্থলে 
'গঙ্গাযমুনয়োরিত্যেকে ইতি বসিষ্ঠঃ। 

একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে, রাজশেখরের পূর্বপর্যস্ত মধ্যদেশের পূর্বসীম। প্রয়াগ 
পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু রাজশেখরের মধ্যদেশের পূর্বসীমা কাঁশী ব৷ বারাণসীপর্যস্ত 
বিস্তৃত__বারাঁণসী মধ্যদেশের অন্ততূক্ত হইয়া গিয়াছে। বারাঁণসীর পূর্ব হইতে পূর্ব 
দেশের আরম্ভ) ( কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজশেখর লিখিয়াছেন-__“তত্র 
বারাণন্যাঃ পুরতঃ পূর্বদেশ )। 

বারাণসীর মধ্যদেশে অন্তভূক্তির কয়েকটি কারণ আঁছে__ 

(১) বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব আধাবর্তে ক্ষীণ হইয়া আমিতেছিল 3; তাঁই বৈষ্ণব-ধর্ম 
দ্াক্ষিণাত্যে আশ্রয্প লাভ করিয়। আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। অন্যদিকে আধাঁবতে 
শৈব-ধর্ম সদ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! বারাঁণসীতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। 
রাঁজশেখর উত্তর ভারতের তদানীন্তন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্রম-বধ মান প্রভাব উপেক্ষা 
ন] কবিয়। বিখ্যাত ধর্মস্থান বারাঁণসীকে মধ্যদেশের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। 

(২) বণীশ্রম সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। মন্নুর 
সময়ে গঙ্গা-যমুনাঁর সঙ্গমক্ষেত্র পর্যন্ত পবিত্রদেশ বলিয়৷ গৃহীত হইত-_ তাহার 
পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি তখন ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, গুণে আধগণকর্তৃক অপাংক্তেয় বলিয়। 
বিবেচিত হইত । কিন্ত রাঁজশেখরের সময়ে বিদ্াঁচর্চ ও জ্ঞান-গরিমাঁয় বারাঁণসী ভারত- 
ত্মিতে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । অতএব, রাঁজশেখর প্রাচীন ব্র।ঙ্ষণাসমাঁজ 
ব্যবস্থা অন্যায়ী মধ্যদেশের পূর্বসীমার অন্তভূক্ত করিলেন বারাঁণসী-নগরীকে । ব্রাঙ্গণ্য 
সমাজে ইহা! নৃতন কথ নহে। বেদজ্ঞানের সারতম অংশ যে উপনিষদ, তাহাঁও 
প্রথমতঃ ব্রাঙ্ষণগণের আবিষ্কার নহে-- ইহার নাম তা ছিল বাঁজবিগ্াা। পরে 
ত্রাহ্মণগণ ইহা! শিজন্ব করিয়া! লইয়াছিলেন। বারাঁণসীর মধ্যদেশের সীমানার 
মধ্যে অস্তভূক্তির ব্যাপারে তেমন ঘটনাই ঘটিয়াছে। 


বাঅশেখর ১০১ 


(জী অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতেও বাঁরাঁণলী ভারতভূমির মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। যাবতীয় স্থল-পথ ও জল-পথ বাঁরাঁণসীর দিকে প্রসারিত হইয়াছিল । 
ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারেও বাঁরাঁণসীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
রাজ! শশাস্ক বধনবংশীয় রাজার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বারাঁণসীতে সৈম্ত-শিবির 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 

এই সকল কারণবশতঃ রাঁজশেখরের মধ্যদেশের পূর্বসীমা বারাঁণসী-পর্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। 

মধ্যদেশ রাঁজশেখরের প্রিয় লীলাভূমি । তাহার নদী, পর্বত, জনপদ ও উৎপন্ন 
ত্রব্যাদি তাহার নিকট এত পরিচিত যে, তিনি এই অধ্যায়ে সেগুলির উল্লেখ করেন 
নাই । 

প্রকারান্তরে, ভাঁরতভূমির অন্ত চাঁরিটি দ্রেশের নদী, পর্বত, জনপদ এবং 
উৎপন্ন দ্রব্যাদির তাঁলিক1 রাঁজশেখর নিম্নরূপো দয়াছেন-__ 

(১) পূর্বদেশ-- 

বিভিন্নপ্রদেশ__-অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোঁসল, তোঁসল, উৎ্কল, মগধ, মুদ্গর, বিদেহ, 
নেপাল, পু, প্রাগ জ্যোতিষ, তাঅলিপ্তক, মল মল্লবর্তক, স্থহ ম, ব্রন্মোতর ইত্যাদি । 

বিভিন্ন পর্বত-বৃহদগুহ, লোহিতগিরি, চকোবর, দছুব, নেপাল, কামরূপ 
ইত্যাঁদি। 

বিভিন্ন নদী--শোণ, লোহিতা, গঙ্গা, করতোয়া, কপিশ। ইত্যাদি । 

উৎপন্ন দ্রব্য--লবলী, গ্রপ্চিপর্ণক, অগ্ুরু, দ্রাক্ষা, ক্তুরিকা ইত্যাদি । 

(২) দক্ষিণাপথ-_ 

বিভিন্ন দ্রেশ__মহাঁবাষ্, মাহিষক, অশ্বক, বিদর্, কুম্থল, ক্রথকৈশিক, স্বর্পারক, 
কাঁঞ্চী, কেরুল, কাঁবের, মুরুল, বাঁনবাঁসক, সিংহল, চোঁড়, দণ্ডক, পাগ্ু, পল্লব, গা, 
নাসিক্য, কোস্কণ, কোললগিরি, বল্লার ইত্যাঁদি। 

বিভিন্ন পর্বত- বি্ধ্যদক্ষিণপাঁদ, মহেন্দ্র, মলয়, মেকল, পালমঞ্র, সহা, শ্রীপর্বত 
ইত্যাদি । 

বিভিন্ন নদী-_নর্মদা, তাঁপী, পয়োফ্তী, গোঁদাবরী, কাবেরী, ভৈমরথী, বেণ।, 
কৃষ্ণবেণা, বঞ্তুরা, তুঙ্গভদ্রা, তা্রপর্ণী, উৎপলাবতী, রাবণগঞ্গ। ইত্যাদি । 

(৩) পশ্চাদদেশ-__ 

বিভিন্ দেশ-_-দেবসত, স্থরাষ্ট্র, দশেরক, ত্রবণ, তৃগ্তকচ্ছ, কচ্ছীয়, নী অবুণ্দ, 
্রাঙ্মণবাহ, যবন ইত্যাদি । 


১০২ বাজশেখর 


বিভিন্ন নদী-_সরস্বতী, শ্বভ্রবতী, বার্তস্রী, মহী, হিড়িম্বা ইত্যাদি । 

বিভিন্ন পর্বত-_গোবর্ধন, গিবিনগর, দেবসভ, মাল্যশিখর, অবুর্দ ইত্যাদি | 

উৎপন্ন ভ্রব্-_-করীর, পীলু, গুগ গুলু, খর্জ র, করভ ইত্যাদি । 

(৪) উত্তরাপথ-_ 

বিভিন্ন দেশ--শক, কেকয়, বোক্কাণ, হণ, বাঁণাযুজ, কান্বোজ, বাহলীক, বহুলব, 
লিম্পাক, কুলুত, কীর, তঙ্গণ, তুষার, তুরক্ষ, বর্বর, হরছুর, হৃহুক, সহুড়, হংসমার্গ, রমঠ, 
করকঠ ইত্যাদি । 

বিভিন্ন পর্বত-_হিমাঁলয়, কলিন্দ, ইন্দ্রকীল, চন্দ্রাচল ইত্যাদি । 

বিভিন্ন নদী-_গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্র, চন্দ্রভাঁগা, যম্না, ইব্রাঁবতী, বিতস্তা, 
বিপাশা, কৃহ্‌, দেবিক! ইত্যাদি । 

উৎপন্ন দ্রব্-_সরল, দেবদীরু, দ্রাক্ষা, কুঙ্কম, চমর, অজিন, সৌবীর, আ্োতোহঙ্গন, 
সৈম্ধব, বৈদূর্ধ, তুরঙ্গ ইত্যাদি । 

বাজশেখরের ভারত-বিবরণ ও ভারতবর্ষের পঞ্চ-বিভাগের বর্ণনার সহিত 
001717161)90এর 10176 40015100060. 06 1[7715 গ্রন্থের পৃঃ ১১-১২ অংশ 
তুলনা করা যাইতে পারে__ 

(১) উত্তরতাঁরত অর্থাৎ কাশ্ীর ও সন্নিকটবর্তাঁ পার্বতাবাষ্রপহ পাঞ্জাব, সিন্ধ- 
নদের অপর তীরের পূর্ব-আঁফগানিস্তান ও বর্তমান সরস্বতীনদীর পশ্চিমস্থ শত্রু- 
অঞ্চলস্থ রাজ্য গুলি । 

(২) পশ্চিমভারত অর্থাৎ সিন্ধুদেশ, পশ্চিম-রাঁজপুতাঁন।, কচ্ছ, গুজরাট "ও নর্মদ। 
নদীর মৌহনার নিকটস্থ সমুদ্রকুলের কিয়দংশ | 

(৩) মধ্যভীরত অর্থাৎ থাঁনেশ্বর হইতে গঙ্গার বদ্বীপ-পর্বস্ত গঙ্গার উভয়-তীরস্থ 
প্রদেশগুলি ? হিমাঁলয়-অঞ্চল হইতে নর্মদাতীর পর্যস্ত ভূমিভাগ । 

(৪) পূর্বভারত অর্থাৎ আসাম, বঙ্গদেশ ( গঙ্গা-বন্ধীপের সম্পূর্ণ অংশ ), সম্বলপুর, 
উড়িস্তা ও গঞ্জাম । 

(৫) দক্ষিণভারত অর্থাৎ পশ্চিমে নাসিক ও পূর্বে গঞ্জাম হইতে যে উপদ্বীপ 
কুমারিকা-অস্তরীপ পর্যস্ত বিস্তৃত ; বেরার, তেলিঙ্গীনা, মহারাষ্ট, কোক্কণ, হায়দ্রাবাদ, 
মহীশূর, ত্রাবাঙ্কোর প্রভৃতি ইহাঁর অন্তর্গত ; উত্তরিকে নর্মদ1! ও মহাঁনদী পর্যস্ত এই 
ভূভাঁগ বিস্তুত। 

এই প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতা ( চতুর্দশ ও যোঁড়শ অধ্যায় ), বিষ্ণপুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায়, 
বিনয়চন্দ্রের কাব্যশিক্ষা, হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, বালরামায়ণ দশম অস্ক ২৬-৯৬ 
দ্রষ্টব্য । 


বাজশেখব ১৩৩ 


ভারতভূমিকে পাঁচ-ভাগে ভাগ করিয়। ভৌগোলিক আলোচনার প্রাচীনতম 
উল্লেখ পাওয়া যায় এতরেয় ত্রাহ্মণে অষ্টম পঞ্চিকায় চতুর্দশ প্রপাঠকে ৷ অবশ্থ, 
অথর্ববেদেও এই জাতীয় একটি অস্পষ্ট স্থচনা৷ আছে। 

এতরেয় মহীদাঁস বলেন-_ 


“প্রাচ্যাং দ্রিশি যে কে চ প্রাচ্যানাঁং রাঁজানই...... 
দক্ষিণশ্যাঁ দিশি যে কে চ সত্বতাং রাজানঃ.**** 
প্রতীচ্যাং দিশি যে কে চ নীচ্যানাং বাঁজানঃ.-.." 
উদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদ উত্তধকুরবঃ উত্তরমদ্রাঃ'". 
ধরবায়াং মধ্ামায়াঁং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি যে কে চ কুরুপঞ্ধলানাং বাজাঁনঃ 
সবশোশীনরাঁণাম্‌ ইত্যাদি" ' *****" / 

_ এতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮. ১৪. 


“পূর্বদেশে পূর্বদেশবাঁসী জনসমূহের যে-সকল রাজা আছেন,----.. 

দক্ষিণদেশে দক্ষিণদেশবাপী সত্বং-নামক জন-সমূহের যে-সকল রাজ! আঁছেন,'". 

পশ্চিমদেশে পশ্চিমদেশবাঁসী নিরুষ্ট জাতির জন-সমূহের যে-সকল রাজ! আছেন," 

উত্তরদেশে হিমীলয়-পব তের পরভাগে উত্তরকুরু, উত্তর-মদ্রনামক যে-সকল জন- 
পদ আছে-"*""" ] 

ধরব-প্রতিষ্ঠ-মধ্যদেশে বশ-উশীনরপহ যে-সকল কুরুপঞ্চাল-নামক দেশ-সমৃহের 
ইত্যাদি'**-*-» 

এস্থলে দিশ শব্ধ দেশ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ, দেশ-শবও “দিশ ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন। আর “মধ্যদেশকে” মূল-দেশ ধরিয়া! আপেক্ষিকতাবে অন্য দেশগুলির 
নাম দেওয়া হইয়াছে । মধ্যদেশকে 'প্রতিষ্ঠ” দেশ বলার হেতু এই যে, এঁতরেয় 
ব্রাঙ্মণের যুগে বৈদিক আর্গণ এই ভূমিভাগে স্থিরভাঁবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছিলেন। 

এই বর্ণনা হইতে বোবা যায়--বশ, উশীনর, কুরু, পঞ্চান লইয়। প্রধানতঃ 
মধ্যদেশের বিস্তার । মধ্যদেশের চারিদিকের চারিটি দেশসহ ভারত-ভূমির পাঁচটি 
ভাগ ছিল যথাক্রমে নিম্নরূপ-_ 

(১) মধাদেশ (২) পূর্বদেশ (৩) দক্ষিণদেশ (৪) পশ্চিমদেশ (৫) উত্তরদেশ | 

মধ্যদেশের মধ্যবর্তী অন্তর্বেদীর চতুঃসীমা-নিরপণ ও দিক্-নির্ণয়ের? প্রশ্নটিও 
আলোচিত হইয়াছে । পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতীনদী, উত্তরে গঙ্গনদী ও 
দক্ষিণে যমুনা__এই চতুঃসীমাঁর মধ্যবর্তী ভূমিতাগ অন্তর্বেদী। 


১০৪ রাজশেখর 


বালরামায়ণেও বাজশেখর বলিয়াছেন__ 

“ইমেহস্তর্বেদীভূষণং পাঞ্চালাঃ। পাধশলাস্তব পশ্চিমেন ত ইমে বাম গিরাং 
তাজনান্তদ্দৃষ্টেরতিথীভবন্ত যমুনাং ত্রিক্রোতসঞ্চান্তরা ॥৮ ( ১০. ৮৬), 

এই অন্তর্বেদীরই অন্তর্গত কনৌজ বা কান্তকুজ । ইহার অপর নাঁম মহোঁদয় বা 
গাধিপুর | 

আচার্ধগণের মতে অন্তর্বেদীকে কেন্দ্র ধরিয়। দিগ-বিভাঁগ করা৷ উচিত; কিন্তু 
রাঁজশেখর বলেন, মহোদয় অর্থাৎ কনৌজকে প্রধান লীমা ধরিয়! দ্িগ-বিভাগ কর! 
উচিত। তাহার সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, দিগবিভাগ-ব্যাপারটি আপেক্ষিক। 
ইহ! দেখাইবাঁর জন্য রাজশেখর “বামনন্বামী” ব্রহ্ষশিল।”, “গাধিপুর ও “কাঁলপ্রিয়* 
নামক চারিটি স্থানের নাম করিয়াছেন । এই চারিটি স্থান কনৌজ-নগরীর 
চারিদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়। মনে হয়। দিঙ্নিশ্য় যে অনিশ্চিত, তাহ প্রমাণ 
করিবার জন্য এইগুলির অবতাঁরণ। | বাঁমনস্বামীর যাহ! পূর্বদিকৃ-, তাহা! ব্রহ্ষশিলাঁর 
পশ্চিমদিক্‌ ; গাঁধিপুরের যাহ দক্ষিণদিকৃ, তাহ। কাঁলপ্রিয়ের উত্তরদিকৃ। ব্রহ্মশিলা 
ব্যতীত কনৌজের অপর তিনটি সীম! স্থুবিদিত। উল্লিখিত চারিটি স্থান যে 
কনৌজেরই চতুঃসীমা, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 

কোনও কোনও জ্যোতিবিদ জ্যোঁতিষ্ষ পদার্থের অবস্থান অনুযায়ী দ্রিগ বিভাগ 
করিয়া থাকেন। চিত্রা, স্বাতী, ধবপ্রভৃতি নক্ষত্র এই বিষয়ে সহায়ক । চিত্রা ও 
স্বাতীনক্ষত্রের দুরত্ব দেখিয়া পূর্বদিক নিরূপিত হয়। “চিত্রা-্বাতী-অন্তর _ 
মূলের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইহাঁও বল। যায় যে, যেধিনে স্থ্ধ চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের 
মধ্যবর্তা, সেই দিনের নাঁম বিষুবান্_-এই তারিখে দ্রিনমান ও রাত্রিমাঁন সমান । 
সন্তংসরে এই অবস্থা ঘটে মাত্র ছুইদ্িন__ (১) শারদসম্পাতি (২) বসন্তসম্পাত। এই 
ছুইদ্রিনে উদয়কাঁলে ও অস্তগমনকালে স্থর্ধ ঠিক পৃথিবীর পূর্বে বা পশ্চিমে থাকে। 
অন্তান্য দিনে সুযূ পূর্বদিগন্তে উত্তর বা দক্ষিণদিক ধেঁষিয়া উদিত হয়। গ্রীক্মকাঁলে 
দিনমাঁনের বৃদ্ধি ও রাত্রিমীনের হাঁস ঘটে ; শীতকালে ইহাঁর বিপরীত । 

প্রাচীনকালে মনীষিগণ পূর্বদিক্‌ যথাযথ নিরূপণকাঁলে বিষুবদিনে চিত্রা ও 
স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যস্থলে স্্যোদয় লক্ষ্য করিতেন। বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে পূর্বদিকের 
যাঁথার্ধ্য নিরূপণের জন্য কাত্যাঁয়ন ও তীাহাঁর টীকাকাঁর কর্কাচার্ধ এই “চিত্রা 
স্বাতী-অন্তর+-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন! ( কাত্যায়ন-শুব্বস্থত্র ২ ও তাহার কর্কভাস্ত 
২ দ্রষ্টব্য )। 


১০. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত ভৌগোলিক বিষয়গুলির পরিচয় 


অজ (পৃঃ ১৪৩)-_বর্তমান বিহাররাজ্যের ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের পযন্তবিস্তূত 
ভূমি-ভাগ। অন্থ-বংশের বলিরাজের অঙ্গ-নাম়ক পুত্রের বাঁজ্য ছিল (বাধুপুরাণ 
৮৫১ ৮৬, ৯৯ অধ্যায় )। ইহার রাজধানী ছিল চম্পা। সংস্কৃতকাঁব্যে মগধের 
রাজধানী গিরিত্রজ হইতে পূর্ব আর মথুরা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাঁগ অঙ্গ-নামে 
কথিত। রামায়ণে রোঁমপাদ ও মহাভারতে কর্ণকে অঙ্গরাঁজ বল! হইয়াছে । 
হরিবংশে অঙ্গদেশের রাজধানী বল। হইয়াছে মালিতী । 

অন্তর্বেরদী (পৃঃ ১৪৪ )--উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ 
থানেশ্বর আর পূর্বে প্রয়াগ__এই চতুঃসীমাবেষ্টত অঞ্চলের নাম ছিল অন্তর্বেদী । 

অযোধ্য। (পৃঃ ১৩২ )-- বতমাঁন উত্তরপ্রদেশে সবধূ-নদীতটে অবস্থিত ছিল 
অযোধ্যা । ইহ! ছিল উত্তরকোশলের রাজধানী । ইহাকে সাঁকেত বলা হইত । 

অবুদ্ধ (পৃঃ ১৪৪ )--আবাবল্পী-পর্বতমালার প্রসিদ্ধ আবু-পাঁহাঁড়। রাঁজপুতাঁনার 
সিরোহী রাজ্যের অন্তর্গত অবুর্দ-পর্বতের উপত্যকার চাঁরিদিকের অঞ্চলটি রাঁজশেখর- 
কতৃক অবু্দপ্রদেশ বলিয়। কথিত হইয়াছে । 

অবস্ভিপ্রদেশ (পৃঃ ১৭ )-_ বর্তমান মীলবের এক ভাগ । ইহার রাঁজার নাম 
বিক্রমাদিত্য ও রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী ছিল। মত্গ্তপুরাণ-মতে ইহার নাম 
বীতিহোত্র। বাঁণভন্ট বেত্রবতীতটস্থ বিদিশ।-নগরীকে বলিয়াছেন অবস্তীর 
রাজধানী । মহাঁভারতোক্ত অবন্তি-দেশ নর্মদাঁর দক্ষিণ-তটে অবস্থিত ছিল। 

অশ্মাক( পৃঃ ১৪৩ )- রাঁজশেখরের মতে এই দেশ দক্ষিণভারতে অবস্থিত। ব্রঙ্মাড 
পুরাণেরও এই মত। কৃর্মপুরাণ ও বৃহৎসংহিতার মতে ইহা! উত্তরভারতেরই পঞ্জাবের 
নিকটস্থ এক অংশ । দশকুমীরচরিত, হর্ষচরিত, ও অর্থশাস্্-টাকাঁকাঁর ভটক্বামীর 
মতে অশ্বক ছিল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ । বস্ততঃ, অশ্মক গোঁদাবরী 
ও মাহিম্মতীধ মধ্যবতী ভূভাগ-বিদর্ভধেশের এক অংশ । রাঁমায়ণের “তথাশ্ুক।ঃ 
পুলিন্দাশ্চ কালিঙ্গীশ্চ বিশেষতঃ”-উক্তি হইতে অনেকে বর্তমান ত্রিবাঙ্ক্রকে অম্মক 
বলেন। এই প্রদেশ বিস্তৃত ছিল অবন্তিপর্যন্ত। পাণিনি “অবন্ত্যশ্মকম্। সমাস 
স্বীকার করিয়াছেন। 

আনত্ত( পৃঃ ১৪৪)__-কেহ কেহ বলেন, উত্তর-গুজরাঁট হইতে মালবের কিছু অংশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত দেশটি আনর্ত ; ইহার রাজধানী ছিল আনর্তপুর ব। আনন্দপুর । ইহার 
বর্তমান নাম বড়নগর। একদল এঁতিহাসিক সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবারকে আনত” 

১৪ 


রও বাজশেখর 


বলেন; ইহার রাজধানী ছিল দ্বারকা। বলভীনগরী ও প্রভাসতীর্থ এই আনত দেশে 
অবস্থিত-_জুনাগড় ছিল ইহার প্রাচীন ছুর্গ। 

আন্ধ, (পৃঃ ১৫২) গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ আন্ব,দেশ; ইহার 
রাজধানীর নাম প্রতিষ্ঠানপুর ( বতম্ান পৈঠন )। বর্তমান তেলাঁংগ। আন্ব দেশ। 
ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল বেগী। তন্ত্রে আন্ধ দেশের বর্ণন। নিম্বরূপ-__ 

জগন্নাথাদুরধব ভাগাদর্বাক্‌ শ্রীভ্রমরাত্বকাঁৎ। 
তাবদন্ধভিধে। দেশ : -"" ॥ 

আর্ধীবত” ( পৃঃ ১৪৩)-_-পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, আর উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে 
বিদ্ধ্যপর্বত পর্ধস্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম আঁধাঁবতর্। 

ইরাবতী ( পৃঃ ১৪৪ )-_পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ বাঁবী-নদীর প্রাচীন নাম ইরাবতী। 
লাহোর ইহাঁর তটে অবস্থিত। কোনও কোনও বিদ্বান্‌ ব্যক্তি আউধের রাঁপ্তীনদীকে 
ইরাঁবতী বলেন। 

ইক্দ্রকীল (পৃঃ ১৪৪ )--হিমাঁলয়ের একটি শৃঙ্গের নাম। কেহ কেহ বলেন, 
মন্দরাঁচল ইন্দ্রকীল। | 

ইক্দদ্বীপ (পৃঃ ১৪২ )__বৃহত্তর ভারতের নয়টি দ্বীপের একটি। পুরাণে ইহাঁর 
বিস্তৃত বিবরণ আছে । এঁতিহাঁসিকগণ বলেন, ব্রহ্ষদেশই পুরাঁকাঁলে ইন্দ্রদীপ-নাঁষে 
পরিচিত ছিল। 

উজ্জয়িনী (পৃঃ ৮১)-_-বতগান উজ্জৈইনের প্রাচীন নাম। অবস্তিদেশ ব 
মালবের প্রসিদ্ধ বঁজধানী এই উজ্জয়িনী শিপ্রাতটে অবস্থিত। এখানে প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিলিঙ্গ মহাকালের মন্দির আছে। 

উকল ( পৃঃ ১৪৩ )-_-কলিঙ্গদেশের উত্তরভাগ ; বত মাঁন উড়িযাপ্রদেশ। ইহার 
উত্তর সীমা বৈতবণীনদী । তাঅলিপ্তির ( তমলুকেব ) দক্ষিণে কপিশীনদী পর্যন্ত ইহা 
বিস্তৃত ছিল। রখুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন-_ 

“ন তীত্বণ কপিশাং সৈন্যৈর্দ্দদিরদসেতৃভিঃ। 
উতৎকলাদখিতপথঃ কলিঙ্গাঁভিমুখে। যযৌ |” 


পুরাণকাঁর বলেন, “জগন্নাথ প্রান্তভাঁগ উৎকলঃ পরিকীত্তিতঃ1” 

উত্তরকুরুণ (পৃঃ ১৪২)-_রামায়ণ আর মহাভারতের সময় তিব্বত ও পূর্ব তুকীন্তান 
উত্তরকুরুর অন্তর্গত ছিল--শৃঙ্গবান্‌ পর্বতের চতুপিকে অবস্থিত ভূভাগ উত্তর-কুরুবর্ষ। 
এই ভূভাগ কোনও সময় ভাঁরতের অঙ্গ ছিল। 


রাজশেখর ১৯৭ 


উত্তরকোশল (পৃঃ ১৪৮)-- আউধ-রাজ্যের ছুই ভাগ (১) উত্তর কোশল 
(২) কোঁশল বা দক্ষিণ কোশল। যথাক্রমে ইহাঁদিগের রাজধানী ছিল অধোধ্যা ও 
কুশাঁবতী । বর্তমানে ইহার নাম আউধ-প্রাস্ত ৷ অযৌধ্য।, শরাবতী (শ্রাবন্তী), লক্ষণপুরী 
( লখনউ ) নগরগুলি ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রসিদ্ধ নদী ছিল গোমতী, সরযু 
আর তমস।। শ্াবস্তীরাজ্যে লব ও কুশীবতীবাঁজ্যে কুশ রাজত্ব করিতেন । 

উত্তর।পথ ( পৃঃ ১৪৪ )__পৃথুদকের ( বর্তমান পিহোৌঁয়।) উত্তরাঞ্চলের নাম 
উত্তরাঁপথ ৷ পিহোয়। থানেশ্বর হইতে কিছু দূরে পূর্ব পঞ্জাবের একটি জেল! । 

উৎ্পলাবতী (পৃঃ ১৪৩)-_দক্ষিণ ভারতের তিনীভেলী জেলার একটি নদী । ইহ। 
তামপর্ণীর সহিত মিশিয়াছে। 

ধক্ষপর্বত (পৃঃ ১৪২)-_ভারতায় কুলপর্বত; বিন্ধ্যপর্বতমালার এক অংশ ; ইহার 
আধুনিক নাম সাতপুড়।। নর্মদ। নদীর উত্পত্তি এই পর্বতে) ইহ। বিশ্ধ্যপাদ নামেও 
পরিচিত। 

কচ্ছীয় (পৃঃ ১৪৪ )-_-বৃহস্পতিসংহিতৌক্ত ভরুকচ্ছ; বর্তমান নাম কচ্ছ। 

কিশা (পৃঃ ১৪৩ )--উড়িঝার প্রান্তে পিংভূম জেলার স্বর্ণরেখ। ব! কাঁসাইনদী | 
ঝক্ষপর্বত হইতে ইহার উৎপত্তি। উৎকল ও কলিঙ্গের মধ্যবতী বলিয়। কালিদাস 
ইহার বর্ণন। দিয়াছেন । 

করকণ্ঠ (পৃঃ ১৪৪ )-__উত্তবাপথের একটি দেশ। বায়ুপুরাণ ও ব্রদ্ধাওুপুরাঁণে 
সিগ্ুতটে অবস্থিত রন্ধ,করক-দেশের নাম পাঁওয়। যাঁয়; তাহা করকঠ কি ন। বল! 
যায় ন।। কণ্টকাঁর বা রুদ্ধকরক ইহারই নামান্তর । 

করতোয়া ( পৃঃ ১৪৩ )- বঙ্গদেশের রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়। জেলার মধ্য দিয়া 
প্রবাঁইত একটি বিখ্যাত নদী; ইহা। ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়াছে। 

কর্সাট (পৃঃ ৫৩) মহীশৃর, কুর্গপ্রভৃতি জেল। লইয়। গঠিত কর্ণাটদশ। 
আন্ধদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাঁক্তভাঁগ এই দেশ । শ্রীরঙ্গপত্তন ও মহিষপুর ইহার রাজধানী । 

কলিজ (পৃঃ ১৪৩ )-উত্তরে উড়িব্য। হইতে দক্ষিণে গোঁদাঁবরীর মোহান। পমন্থ 
সমু্রকুলবর্তী বিস্তুত ভূভাগ। রাঁজশেখর দক্ষিণ ও পূর্বভাঁগের সম্মিলিত নাঁম 
দিরাহেন কলিক্ঈ। প্রাচীন শিলালেখে ত্রিকলিঙ্গ-নাষ উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার 
রাজধান।র প্রাচীন নাম দন্তকৃর । মহাতীরতে ইহার নাম দন্তপুর। ডি কোনও 
এতিহাঁসিক আধুনিক রাঁজমহেন্দ্রীকে ইহার রাজধানী বলেন । 

কলিন্দ (পৃঃ ১৪৪ )-- যদুনানদীর উতৎপত্ভি-ভূমি যমুনোত্তরী ; হিমালয়ের এক 
অংশ-_ গড়োয়াল পাহাড়ের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। কলিন্দ হইতে উৎপন্ন যমুনা-নদী 
কালিন্দী নামে পরিচিত। 


১০৮ রাজশেখর 


কশেক্ষমান্ (পৃঃ ১৪২ )-- ভারতবর্ষের নয়ভাগের এক ভাগ। পুরাঁণেও 
ইহার উল্লেখ আছে। কানিংহাম বলেন, প্রাচীনকালে ভারতের অঙ্গস্বব্ূপ মলয়হ্বীপের 
সিঙ্গাপুর ছিল কশেরুমান্‌। 

কাঞ্ষী( পৃঃ ১৪৩ )-_-ভারতের প্রসিদ্ধ পবিত্র নগরী কাঞ্চী আধুনিক কাঞচীপুরম্‌ 
ব। কাঁঞ্ধীবরম্‌ নামে খ্যাত। মান্রাজ হইতে অল্পদুরে চোলদেশের রাজধানী কাঁঞ্ী 
পোঁলার-নদীর তটদেশে অবস্থিত। 

কামরূপ (পুঃ১৪৩)--বত্তমান আসাম । রাঁজশেখর বলেন, কামরূপ ভারতের 
পূর্বাঞ্চলের একটি পর্বত) কামরূপ জনপদ নহে। কামরূপের রাজধানী ছিল 
প্রাগ জ্যোতিযপুব । রদঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে । নীলকুটগিরি বা! নীলগিবিরই দ্বিতীয় 
নাঁম.কাঁমরূপ | এস্থলে কামাখ্যাঁদেবীর মন্দির বর্তমান আছে। কামরূপ-পর্বতের 
নাম হইতেই সমগ্র প্রদেশের নাম কাঁমরূপ। বর্তমানে ইহা একটি জেল! মাত্র । 
মহাভারতের সময় ভগদত্ত, হর্ষবর্ধনের সময় ভাঞ্চরবর্ধ। এখানে রাজত্ব করিতেন । পূর্বে 
চীন পর্যন্ত ইহাঁর সীমা! ছিল। হিউয়েনসাঁং ও আযালবেরুণী কাঁমব্ূপকে চীন ও 
বর্তমান চীনকে মহাচীন বলিয়াছেন। অর্থশান্মে কৌটিল্য কামরূপ বুঝাঁইতে চীন- 
শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন ও কামন্ধপের “ম্থৃবর্ণ-কুড্যেপ্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন 
কামরূপ ভারতের একটি অতি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। 

কান্ধোজ( পৃঃ ১৪৪ )-_ আফগানিস্তান ও উহার সমীপস্থ উত্তরভাগ । কান্োজ 
রাঁজশেখরের উত্তরাঁপথের অন্তর্গত । হিমালয় ও বজ্ফ,-নদীর মধ্যবতী দেশ এই 
কান্বোজ। কাঁলিদীসের রথুবংশে ইহাঁর উল্লেখ আছে। হিন্দুকুশ-পর্বত পর্যস্ত এই 
দেশ বিস্তৃত। কানিংহাঁম ও রায়চৌধুরীর মতে, বর্তমান বাঁমপুর-রাঁজৌড়ী কাঁশ্বোজের 
বাঁজধানী ছিল। মনে হয় এই কাম্বোজ পামীরের নামান্তর । 

কাঁতিকেয়-নগর (পৃঃ ৭৫)-_কুর্মীচল বা কুমাউ পর্বতশ্রেণীর বৈজনাঁথ ব। বৈদ্য 
নাথের নাম কাতিকেয়নগর । 

কালপ্রিয় (পুঃ ১৪৫ )--ভবভূতি তাহার নাট্যগ্রন্থ গুলি কাঁলপ্রিয়নাথের উত্সব 
উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন। কালপ্রিয় কনৌজ ব৷ কান্তকুজ্ধের দিকে অবস্থিত 
প্রসিদ্ধ শিবস্থান। অনেকে তুল করিয়। উজ্জয়িনীর মহাঁকালেশ্বরকে কাঁলপ্রিয়নাথ 
বলেন। 

কাবের (পৃঃ ১৪৩ )- কাঁবেরী-নদ্রীর উভয় তটের ভূমিভাঁগের নাম কাঁবের। 
ইহ কুর্গজেলার অন্তর্গত। 

কাবেরী( পৃঃ ১৪৩) - দক্সিণভারতের গরসিদ্ধ নদী । কুগ্গজেলার ত্রহ্মগিতি 


রাজশেখর ১০৯ 


পর্বতের চন্দ্রতীর্থ হইতে উৎপন্ন এই কাবেরী সহাপর্বতের পূর্বদিক্‌ দিয়া প্রবাহিত । 
দক্ষিণ-পূর্বমূখী হইয়া ইহ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 

কাশ্মীর পৃঃ ৫৩) স্প্রসিদ্ধ ভূন্বর্গ কাশ্মীর । তঙ্রশাস্ত্রে ইহার নিয়রূপ চতুংসীমা 
বণিত হইয়াছে__ 


“শারদামঠমারভ্য কুংকুমাপ্রিতটাস্তকঃ | 
তাবৎ কশ্মীরদেশঃ স্যাৎ পঞ্চাশদযোজনাত্মকঃ ॥” 


কীর (পৃঃ ১৪৪)__পঞ্জাবের বৈজনাথ এই কীরগ্রাম। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কীর্থর- 
পব তশ্রেণীর চতুপ্পাশ্বস্থ স্থান কীর। রাজশেখর ইহাকে উত্তরাপথের অন্তর্গত 
করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উত্তর আফগানিস্তানের নাম ছিল প্রাচীন কীর। 
এতিহাঁসিকের। বলেন, কীরদেশের রাঁজ। 'শাঁহী, নবম ও দশম শতাবীতে আফ- 
গনিস্তান ও পাঞ্জাব শাসন করিয়াছিলেন । আবার কেহ কেহ মনে করেন, কীর 
কাশ্মীরের একটি ভাগ । 

কুন্তল (পৃঃ ১৪৩)-_কুন্তল ভাঁরতের দক্ষিণদিকের একটি দেশ। ইহার অধিপতি 
ছিলেন প্রসিদ্ধ সাতবাহন। মহাভারতে, মধ্যদেশ ও দক্ষিণ দেশ, এই ছুই ভাঁগেই 
কুন্তুলের উল্লেখ আছে । রাঁজশেখরের কুস্থলদেশ কৃষ্ণ! ও গোদাঁবন্বীর মধ্যবতী ভূতাগ । 
কোনও সময় কর্ণাটের অংশ-বিশেষ ও সম্পূণণ বিদর্ভ কুস্তলরাঁজ্যের অন্তভক্ত 
হইয়াঁছিল। কল্যাণ ছিল ইহার রাজধানী । হায়দ্রাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশের কিছুট। 
ইহার অন্তর্গত ছিল। 

কুমারীঘ্বীপ (পৃঃ ১৪২ )--ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক খণ্ড। রাজশেখরের মতে 
হিমালয় হইতে কন্তাকুমাবী-অন্তরীপ পধন্ত বিস্তুত ভূভাগের নাম ভাঁরতবর্ম ব। 
নুমারীদ্বীপ । ইহাতে বিদ্ধ্য, পাঁরিষাত্রক'প্রভৃতি সাতটি কুলপবত আছে। ভারত- 
বর্ষের নয়টি খণ্ড হইতেছে-_(১) ইন্দ্র্বীপ (২) কসেরুমান্‌ (৩) তাম্রপর্ণ (৪) গতভ্ভিমান্‌ 
(৫) নাগদ্বীপ (৬) সোমদ্বীপ (৭) গন্ধরদীপ (৮) বরুণদ্বীপ (৯) কুমারীঘ্বীপ। 

কুমারীপুর (পৃঃ ১৪২)- কন্যাকুমারীর রাজধানী ছিল। 

কুনুত (পৃঃ ১৪৪ )-- উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ দেশ। বর্তমান কাঙগড়াজেলার 
কুলু-উপত্যকা | হিউয়েনসাঁং লিখিয়াছেন, কুলুতরাজ্য জালক্ষর হইতে ১১৭ মাইলের 
মধ্যে | ব্যাস-নদীর তীরে স্থানপুব (সুলতানপুর ) ছিল ইহাঁর বাজধানী | « 

কৃষক বা কুঝ্চবেণী (পৃঃ ১৪৩)-_দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ নদী । সহাদ্রি-মহাবালেশ্বর 
শূঙ্গের পার্খ হইতে বহির্গত হইয়া মছলীপট্টনের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে । 


১১৩ রাজশেখর 


বামদিক্‌ হইতে ভীমরথী বা ভীম এবং দক্ষিণদিক্‌ হইতে তুঙ্গত্রা-নদী ইহার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । 

কুনু পৃঃ ১৪৪)__উত্তরাঁপথের কাবুল নদীর নাঁম। ইহার দিক নাম কুভা 3 
গ্রীক নাম কৌফস। কোঁহীবাঁব। পর্বত হইতে উৎপন্ন কুহু সিন্কুর উপনদী | 

কেকয় (পৃঃ ১৪৪)-_পাঞ্জাবের ব্যান ও শতত্রনদীর মধ্যবর্তাঁ রাজ্য ৷ দশরথ-পত্ী 
কৈকেয়ী এই দেশের কন্ত। ছিলেন । পাঁজিটাঁর কেকয়ের অবস্থান বলিয়াছেন মদ্রের 
নিকটে । কেকয় বেশ প্রাচীন দেশ। উপনিষদে কেকয়-অশ্বপতির নাম আছে। 
বন্নর নিকটে এখনও কৈকঈ গ্রাম আছে। 

কেরল (পৃঃ ১৪৩ )-- দক্ষিণের মালাঁবার প্রাস্ত কেরল-- এস্থলে মালাবার, 
কে।চিন ও ত্রিবাঙ্কর জেল। মিল্য়াছে। কোক্কণের দক্ষিণভাগের গোঁকর্ণ-ক্ষেত্র 
হইতে কন্ত1-কুমারী পর্যন্ত কেরল-দেশ বিস্তুত ছিল। বেত্রবতী, সরস্বতী ও কাঁলী 
ইহার তিনটি প্রসিদ্ধ নদী । 

কোল্লগিরি (পৃঃ ১৪৩)--মহীশৃর-সহ বর্তমান কুর্গ। ইহ কোলগিরি ব৷ কোঁড়ুগ্ 
নামে পরিচিত | 

কোশল (পৃঃ ১৪৩ )-- আউধ-রাঁজ্যের দক্ষিণ অংশ-_ ইহার রাঁজধানী ছিল 
কুশাবতী। 

কোক্কণ (পৃঃ ১৪৩)--সহ্াপ্রি (পশ্চিম ঘাট) হইতে আরবপাঁগর পর্ধন্ত বিস্তৃত 
ভূভাগের নাম কোঙ্কণ। কালিদাঁপ রঘুবংশে কোঙ্কণকে বলিয়াছেন “অপবান্ত' 
“অপরান্ত-মহীপাল-ব্যাঁজেন রঘবে করম্”। কল্যাণ, বোম্বাইপ্রভৃতি ইহার বর্তমান 
নগর। “অষ্টাঙ্গহৃদয়'-গ্রন্থের টীকাঁকাঁর অরুণদত্ত লিখিয়াঁছেন, 'অপরান্তাঃ কোতংকুনী% । 
পুরাঁণেও অপরান্ত-জনপদের নাম আছে $- ইহার মধ্যে, শূর্পারক, কারক্কর, নাঁশিক, 
ভরুকচ্ছ, মীহেয়, সারম্বত, কাঁচ্ছীয়, আনর্ত, স্থরাষ্র, অবুর্দ ইত্যাদি । 

ক্রথকৈশিক (পৃঃ ১৪৩)__বিদর্ভঙ্গেশের প্রসিদ্ধ না । কালিদাস বঘুবংশের পকম 
সর্গে এই নাঁষ ব্যবহার করিয়াছেন । রাঁজশেখর বিদর্ত ও ক্রথকৈশিক-নামে দুইটি 
পৃথক্‌ দেশ স্বীকাঁর করিয়াছেন। বর্তমানে এই ভূভাগ বিদর্তের এক অংশ। 

গঙ্গ। (পৃঃ ১৪৩)-_-ভারতের পবিত্রতমা নদী । ভারতের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । ইহাঁর উৎপত্তিস্থান গঢ়-ওয়াঁল 
জেলার গঙ্গোত্রীর উপরে বিন্দুসরোবর | 

ন্ধর্বদ্বীপ (পৃঃ ১৪২)-__ভারতবর্ষের নয়-তাগের এক ভাগ । কানিংহামপ্রভৃতি 
বলেন, কাবুল গান্ধার ইত্যাদি দেশ-গন্ধর-দীপ। কালিদান ইহাকেই গন্ধররদেশ 
বলিয়াছেন । 


রাজশেখর ১১১ 


গভস্তিমান্‌ (পৃঃ ১৪২ )-_ভারতবর্ষের নয়-ভাঁগের এক ভাগ । কানিংহাঁমের 
মতে, ইহ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রদেশের এক ভাগ। 

গ।জ (পৃঃ ১৪৩) রাঁজশেখর বলেন, গাঙ্গ দক্ষিণাঁপথের একটি দেশ। মনে হয়, 
ইহা দক্ষিণের কোংগু-প্রদেশ । কোয়ঘ্টুর, সালেমপ্রভৃতি জেল! ইহার অন্তর্গত। 
দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে নবম শতাঁববী পর্যন্ত এই দেশ গাঙ্গবংশীয় বাঁজগণের 
শাঁসনাধীন ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল গাঙ্গদেশ। কোংগু গাঙ্গ-শব্দের 
অপভ্রশ। গাঙ্গরাজ্যের পরিধির অন্তর্গত ছিল মহীশৃরের দক্ষিণভাঁগ, সালে, 
কোয়ম্বটুর, নীলগিরি, মাঁলাবারের কিছুটা । 

গাঁধিপুর (পৃঃ ১৪৫)__কান্যকুজ বা কনৌজের দ্বিতীয় নাম । বাঁলরাঁমাঁয়ণ-নাঁটকের 
দশম অন্কে- গঙ্গাতীরের এই নগরের উল্লেখ আছে । অভিধানেও মহোদয়, 
গাধিপুর ও কান্তকুজ পর্যায়বাঁচক শব্দ । 

শিবিনগর (পৃঃ ১৪৭ )__পৌরাণিক বৈবতকপর্ধত ব। গিরনাঁর-পর্বতের নিকটস্থ 
প্রদ্দেশ। ইহ। গুজরাটের অন্তর্গত। জুনাঁগড়ের নিকটে ইহার অবস্থান । মহাঁকবি 
মাঘ শিশুপাঁলবধকাঁব্যে শ্রীকৃষ্ণের সৈম্তগণের বৈবতকপর্বতে বহু ক্রীডা-বিলাঁসের 
বর্ণন। দিয়াছেন । 

গোদাবরী (পৃঃ ১৪৩ )-_পশ্চিমঘাটের ত্রান্বকেশ্বরের নিকট ক্রদ্মগিবি-পব তি 
হইতে উৎপন্ন হই বাঁজমহেন্দ্রীর পার দিয়। বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 

গোবধন ( পুঃ ১৪৪ )-_-উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পর্বত ; বৃন্দাবন হইতে ৮ খাইল 
দুরে মথুর! জেলায় অবস্থিত | 

গৌড় (পৃঃ ১৬)-_রাঁজশেখরের মতে, বারাণসী হইতে বাঙ্গাল! পধন্ত বিশুত 
ভূ-খণ্ড গৌড়দেশ । গৌডদেশবাঁসিনী নারীগণের বেশ-বিন্টাসপদ্ধতি প্রশংসনীয় । প্রসিচ্ধ 
এত্বিহাঁপিক ও ভূগেলিবিদ্‌ নন্দলাঁল দে সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌড় বলিয়াছেন । এই 
দেশের রাজধানী ছিল গৌড়। পাঁলবংশ ও সেনবংশীয় বীজগণ গৌড়ে রাজত্বে 
করেন। ক্ষন্দপুরাঁণে গৌড়দেশের সীম। পাঁওয়। যায় নিষ্নবূপ-- 

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভূবনেশান্তগঃ শিবে । গৌড়দেশঃ সমাথ্যাঁতঃ |" 

চকোর (পৃঃ ১৪৩ )-_রাঁজশেখর বলেন,পুঁচকোর পূর্বদেশের একটিঃপর্বত। কেহ 
কেহ বলেন, ইহার নাম ছিল চরণী্রি, বর্তমান চুণার। পালবংশীয় রাজগণ এখানে 
একটি দুর্গ নির্মাণ করেন । র 

চক্রবতিক্ষেত্র (পৃঃ ১৪২ )-- দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে হিমালয়ের 
বন্দুসরোবর পর্যস্ত চাঁরিশত ক্রোশব্যাপী ভূভাঁগকে রাজশেখর চক্রবতিক্ষেত্র বলিয়াছেন । 


১১২ বাজশেখর 


এই সমগ্র ভূভাগের শাপনকাঁরী রাঁজ। চক্রবর্তী নামে পরিচিত। অর্থশাস্ত্র 
কৌটিল্যও এই ভূভাগকে বলিয়াছেন চক্রবপ্তিক্ষেত্র । ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক 
খণ্ড যে কুমারীখগ্ড, তাহ। এই চক্রবত্িক্ষেত্রের দ্বিতীয় নাম। 

চন্দনগিরি (পৃঃ ১৪৭)-_দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ মূলয়াচল চন্দনগিরি নামে খ্যাত। 
বালরামায়ণের সপ্তম অস্কে সেতুবন্ধনের আরম্তস্থান মলয়পর্বতের পাদদেশ বলিয়। 
বণিত হইয়াছে। 

চক্্রভাগ। (পৃঃ ১৪৪ )--পাগ্জাবের প্রসিদ্ধ পাঁচটি নদীর অন্তম চেনাঁবের নাম 
চন্দরভাগা। সিন্ধুনদের একটি উপনদী। 

চক্রাচল (পৃঃ ১৩৭ )--হিমাঁলফেরৰ একটি শৃঙ্গ; এই শৃঙ্গ হইতে চন্দ্রভাগাঁর 
উৎপত্তি। জৈন তীর্ঘস্থান চন্দ্রপর্বত কিন্তু দক্ষিণভারতে রঙ্গপট্টমের নিকট অবস্থিত । 
বাজশেখর-কথিত চন্দ্রাচল উত্তরভারতের চন্দ্রগিবি-_হিমাঁলয়ের অংশ-বিশেষ। 

চোড় বা! চোল (পৃঃ ১৪৩ )-_দক্ষিণদশের চোৌঁড়দেশের পরিপীম1,অনেক বিস্তৃত 
ছিল; কিন্তু রাজশেখরের সময়ে চোঁড় বা চোলবাঁজ্যের অন্তর্গত ছিল তাঞ্জোর 
এবং আরকাটক জেল।। এই চোঁলদেশের অন্য জেলাকে তিনি কাঁঞ্চী এবং কাঁবের 
নামে'পৃথকৃভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

টক (পৃঃ ৮২)-_ বিপাশা ও সিন্কুনদের মধাভাগের নাম ছিল টক বা বাহীক ; 
শাকল ব৷ পিয়ালকোট ইহার রাজধানী ছিল। মত্র ও আরটদেশও ইহাঁর সহিত যুক্ত 
ছিল। রাঁজতরঙ্গিণীতে চন্দ্রতাঁগাঁর তটদেশে টক্কদেশের অবস্থান বণিত হইয়াছে । 
বাঁজশেখরের মতে, টকদেশবাঁলীর! ছিলেন অপতভ্রংশ-ভাষাঁভাষী ৷ 

তঙ্গণ ( পৃঃ ১৪৪ )-_রাঁজশেখর উত্তরাপথের জনপদ-তাঁলিকাঁয় তঙ্গণের উল্লেখ 

করিয়াছেন । শ্রীনন্দছুলাল দে বলেন যে, রাঁমগঞ্গী-নদী হইতে আর্ত করিয়া সরযূনদীর 

উপবিভাঁগ পধন্ত বিস্তৃত ভূভাঁগ তঙ্গণপ্রদেশ। গ্রপ্তযুগের পাতুকেশ্বর-শিলালেখে 
তঙ্গণপ্রদেশের নাম পাওয়া গিয়াছে । ইহ) গড়োয়ালের উত্তর ভাগ। 

তাণ্তী (পৃঃ ১৪৩)-__গুজরাঁটের প্রসিদ্ধ নদী তপতী বা তাগ্কী। সাঁতপুড়া- 
পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থরাটনগরের পারব দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। 

তাজঅপর্ণ (পৃঃ ১৪২ )-_ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক খণ্ড। বর্তমান সিলোঁন 
প্রাচীন তাঁতরপর্ণ। 

তাজপন্নী (পৃঃ ১৪৩)-_ দক্ষিণভারতের মলয়াচলের অগস্ত্যকুণ্ড হইতে উৎপন্ন এই 
নদী মাদ্রাজের তিনেভেলী জেলার মধ্য দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে 
পতিত হইযীছে। 


রাজশেখর ১১৩ 


তাআলিপ্তক (পৃঃ ১৪৩)-_বাঞ্গলার প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর ছিল। মেদিনীপুর 
জেলায় বূপনারায়ণের পশ্চিম তটে অবস্থিত। 

তুঙ্গ ভদ্র! (পৃঃ ১৪৩ )-_দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ নদী। কৃষ্ণানদীর একটি উপনদী | 

তুরুক্ক (পৃঃ ১৪৪ )- পূর্ব তুকীন্তানের প্রাচীন নাম। বাজশেখর তুরুষ্ষকে উত্তর 
ভারতের একটি জনপদ বলিয়ছেন । চীনা-তুকীস্ত।ন নামে ইহা পরিচিত । বৌদ্ধধর্মীবলক্বী 
ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ধারক উইগুর তুর্ক এখানে বাপ করিতেন। ইহার 
সাংস্কৃতিক ভগ্রাবশেষ এখনও চীন।-তুর্কীস্তানে পাঁওয় যাঁয়। 

তুষার (পৃঃ ১৪৪)__রাঁজশেখরের মতে তুষাঁর উত্তরভারতের একটি দেশ ছিল। 
রাঁজতরঙ্গিণী-গ্রন্থের সম্পাদক স্টাইন বংক্ষুনদীর তীরবর্তী বলখ ও বদখ শান-নামক 
জনপদের নাম বলিয়াছেন তুষাঁর ব। তুখার | বংক্ষুনদী তুষার, লম্পাক, পহলব, পারদ 
ও শকদেশের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। কণিষ্ক ছিলেন শকসম্রাট। এই জাতিকে 
তুষার ব৷ তুখারও বলিত। চীন! ভাষায় ইহার নাঁম যুহেচী । টলেমী ইহাঁর নাম 
লিখিয়াছেন “থগোঁরোঈ? । 

তুষারগিরি (পৃঃ ১৩)_-গঙ্গোত্রীর নিকটে হিমালয়ের একটি শঙ্গ। রাজশেখর 
এই তুষারগিরিকে বলিয়াছেন সরন্বতীপুত্র কাবাপুরুষ এবং গৌরীকন্ত! সাহিত্যবিগ্ার 
জন্মস্থান । 

(তোবল পৃঃ ১৪৩)-__দক্ষিণ-কোশলের নাম ছিল তোৌষল। অশোকের ধোৌলী- 
শিলাঁলেখে তোঁষলীর উল্লেখ আছে । সম্ভবতঃ তোৌধলী তোষলের রাজধানী ছিল। 
রাজশেখর বলেন, তোঁষলের অবস্থান ছিল ভাঁরতের পুর্ভাগে । 

ত্রবণ (পৃঃ ১৪৪) --পশ্চিম ভারতের একটি জনপদ । ত্রবণ ও স্থরাষ্দেশবাসী- 
দ্িগের ভাষা রাঁজশেখরের মতে অপভ্রংশ | 

পক্ষিণদেশ (পৃঃ ১৪০) _-ভারতের দক্ষিণভাঁগ ; ইহাঁর উত্তরে নর্শদাঁনদী এবং 
দক্ষিণে কন্যাকুমাঁরী অন্তরীপ । এই দক্ষিণদেশের অপর নাম দক্ষিণাঁপথ। 

দ্গুক পৃঃ ১৪৩)_-এই দগুক রামায়ণে বণিত দগুকাঁরণ্য ব| দণ্ডকবন নহে। 
রাঁজশেখরের দণ্ডক মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া বপিত। কেহ কেহ বলেন, এই দণ্ডক 
চোল ও কাঞ্চীর মধ্যবর্তী ডিংভীবনের নামান্তর । 

দদু'র (পৃঃ ১৪৩) কালিদীস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দক্ষিণদিকের মলয় ও 
দছু'র-নামক দুইটি পৰতের বর্ণন। দিয়াছেন । তাহার মতে দছুর তাত্রপর্ণীনর্দীর তীরে 
অবস্থিত। দছুরপর্বতের বতম্ান অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার । বিদ্বানের! 
মাদ্রাজের প্রান্তবর্তী নীলগিরিকে .”₹%৯বলিয়। থাকেন। রাজশেখবের মতে 

১৫ 
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দু রপর্বতের অবস্থান পুর্ব-ভাঁরতে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ বলেন, বিশ্ধ্যপর্বতের : 
পৃর্ভাগে অবস্থিত দেবগঢ-শিখরই দছুর। 

দশপুর ( পৃঃ ৮২ )-মালব-প্রান্তস্থ মন্দসৌর-নগর প্রাচীন দশপুর এই স্থানের 
্রাহ্মণগণ এখনও দসৌরী ত্রাঙ্ষণ নামে পরিচিত । দসৌর। দশপুরের অপভ্রংশ-রূপ | 
কালিদাসের মেঘদূতে দশপুরের বর্ণনা আছে। চর্মথতী-নদীর তীরে অবস্থিত 
ধৌলপুরকে কেহ কেহ প্রাচীন দশপুর বলিয়া থাকেন । 

দ্মসেরক (পৃঃ ১৪৪)-- হেমচন্দ্র অভিধানচিস্তামণি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__ মরবস্ত 
দসেরকাঃ (৪.২৩)। এই গ্রন্থের টাকায় পাওয়। যায় যে, মরু ও সান্ব পশ্চিম দেশের 
জনপদ। রাঁজশেখরও দসেরককে বলিয়াছেন পশ্চিমদিকের একটি প্রদেশ। দসেরক 
সিদ্ধু-মরু-ভূভাগ-_ এখানে প্রচুর পরিমীণে উট পাওয়া যাঁয়_-উটের অপর নাম 
দাসেরক | বায়পুরাণে ইহার নাম দশেরুক। মহাভারত ভীম্মপর্বে (৪.৬৫.২৮) 
দাসেরক একটি গণের নাম বলিয়। লিখিত হইয়াছে । 

দেবসভ। (পৃঃ ১৪৪)-রাজশেখর বলেন, দ্েবসভ। পশ্চিম দিকের একটি প্রদেশ । 
সম্ভবতঃ, উদয়পুরের ধেওয়াঁড়-বীল প্রদেশ অর্থাৎ দেওয়াস প্রাচীন দেবসভ1 | দেওয়াঁস 
দেবসভ।-শবের বিকৃত রূপ ৷ ধেওয়াড়-ঝীলপ্রদেশ হইতে সরস্বতী ও সাঁবরমতী নদী 
উৎপন্ন হইয়! পশ্চিম ভারতের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । কোৌটিল্যের অর্থশাস্ব-গ্রস্থে 
বিভিন্ন চন্দনের মধ্যে “দবসভেয়' চন্দনের কথ। লিখিত আছে-_ সম্ভবতঃ উহ 
দেবমভ-পর্তে উৎপন্ন চন্দন । দেবমভাঁপর্বত এবং উহাঁর উপত্যকা প্রদেশ- এই 
ছুইটিরই রাঁজশেখর একটি মাম দিয়াছেন । তাহার মতেও, দেবসভাপর্বতে চন্দন জন্মে 

দেবিক1 (পৃঃ ১৪৪)-_উত্তর ভারতের ডীগ-নদীর প্রাচীন নাম দেবিক। বলিয়া 
মনে হয়। মধ্য প্রদেশে প্রবাহিত এই নদীটি রাবীর উপনদী | শিয়ালকোট জেল! হইতে 
উৎপন্ন হইয়া গুজর1ওয়।ল জিলার পার্থ দিয়। কালাঁসাঁহ-কাকুগ্রাম পধন্ত প্রবাহিত 
হইয়াছে । আজও “দওক।” নামে এই নদী পরিচিত । নীলমত-প্রবীণও বলেন, 


“যৈব দেবী উম! সৈব দ্েবিক। প্রথিতা ভূবি । 
মুদ্রাণামঙগকম্পার্থং ভবস্তিরবতারিতা ॥” 


দ্রেমিল-- দ্রবিড়দেশের নামাস্র্‌। 
দ্রেবিড় বা ড্রমিল (পৃঃ ৫৩)--দক্ষিণভাঁরতের সাধারণ নাম দ্রবিড় ; ইহা! কোনও 
জনপদবিশেষের নাম নহে । কৃষ্ণ ও পোলার নদীর মধ্যবতী দেশ দ্রবিড়-নামে 


কথিত । কোনও সময়ে এই দেশের রাজধাঁ। ছিল কাকঞ্চী। 
চি 
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জ্বোণাচল (পৃঃ ১৩৫)--কুর্মাচল-পর্বতশ্রেণীর একটি পর্বতের নাম ছিল ভ্রোণাঁচল। 
বতগ্নান আলমোড়া জেলার বাঁণীক্ষেতের ষোল মাইল দূরে অবস্থিত দূনাগিরিই 
প্রাচীন ভ্রোণাচল। 

আলম ( পৃঃ ১৪৩) রাঁজশেখরের অভিমতে নর্মদা দক্ষিণভারতের নদী । 
বিন্ধযপর্বতের অমরকণ্টক বা মেকলশৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী ভরুকচ্ছ বা 
ভরোচের নিকট আরবসাগরে পতিত হইয়াছে । 

নাগহ্বীপ (পৃঃ ১৪২)-_ভাঁরতের নয়টি খণ্ডের একটি; ইহা পশ্চিম ভাঁরতের 
অ.শবিশেষ । 

ন[সিক পেঃ ১৪৩)--এই নাসিকই রামাঁয়ণের বিখ্যাত পঞ্চবটী ; ইহা? গোঁদাববী- 
তটে অবস্থিত | মহাঁভান্তে পতঞ্জলি নাপিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । এখানে আদ্ধ, 
ক্ষত্রপ ও আতীরদিগের শিলালেখ পাঁওয়। গিয়াছে । 

নিবধ (পৃঃ ১৪৩)-_জন্ব্বীপ বা এশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পর্বত; ইহার সহিত 
রম্যকবর্ষের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

নীলগিরি (পৃঃ ১৪২)--ইহাঁও জঞ্চ দ্বীপ ব। এশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পর্বত ; ইহারও 
রম্যকবর্ষের সহিত সম্বন্ধ আছে । এই নীলগিরি মহাঁমের হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত | 

নেপাল (পৃঃ ১০৩ )-নেপাল-পর্তত ও নেপাল-দেশ__ এই দুইটিই বাঁজশেখর 
পর্বভারতের অন্ততূক্ত করিয়াছেন । 

পয়োষ্কী (পৃঃ ১৪৩ )--দক্ষিণভারতের একটি নদী? ইহার বর্তমান নাম পূর্ণ; 
তাপ্তীনদীর উপনদী এই পয়োষ্ী | 

পল্লব (পৃঃ ১৪৩ )-_ খুষ্টপর পঞ্চম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ 
ভারতের কোনও অশে পলববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন; তাহাঁদিগের রাজধাশী 
ছিল কাঞ্চী। কাঞ্চীর চতুষ্পার্শস্থ ভূমি পল্পব-নামে পরিচিত ছিল। বাজশেখব 
কাঞ্চধীকে একটি স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াছেন । বাধুপুরাণের যতে পহলব-দেশ ছিল 
উত্তর ভারতের অন্তর্গত। 

পশ্চাদ্দেশ (পৃঃ ১৪৪ )--রাঁজশেখবর পশ্চিমভাঁরতকে বপিয়াছেন পশ্চাদ্‌দেশ। 
সিন্ধু, পশ্চিম রাঁজপুতাঁনা, কচ্ছ, গুজরাট ও নর্মদানদীর মোহানার নিকটে 
উভয়তীরস্থ ভূমিভাগ মিলিয়া এই পশ্চাদ্দেশ গঠিত । এই দেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত 
ছিল দেবসভাঁনামক পর্বত । 

পাঞ্চাল (পৃঃ ১৮) পাঞ্চাল মধ্যদেশের বিস্তৃত ভূভাগ ৷ থানেশ্বর হইতে 
প্রয়াগ এবং হিমালয়ের উপত্যক! হইব যমুনা পর্বস্ত ছিল এই প্রসিদ্ধ দেশের 


১১৬ রাজশেখর 
অবস্থান । গঙ্জানদী এই পাঞ্চালকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণপাঞ্চালে বিভক্ত 
করিয়াছে । দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছাত্রা; আর উত্তর পাঞ্ালের রাজধানী 
কাম্পিল্য । রাঁজশেখর দক্ষিণ পাঞ্চালকে বলিয়াছেন অন্তর্বেদী | 

রাজশেখরের সময় পাঁঞ্চালের রাজধানী ছিল সভ্য সুশিক্ষিত নগরী কান্তকুজ বা 
কনৌজ। গঙ্গানদীর উত্তরে অবস্থিত পাঞ্চাল-ভূমি উত্তরপাাল-_ইহাঁর বাঁজধাঁনী 
কাম্পিল্য হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে ছিল অহিচ্ছত্রী ১ ইহার বর্তমান নাঁম 'অহিচ্ছতীঃ | 

পাঁটলিপুত্র (পৃঃ ৯১)-__মগধরাঁজ্যের রাজধানী স্প্রসিদ্ধ পাঁটনা-নগরী । 

পাগ্য (পুঃ ১৪৩)-মাদ্রাজের বর্তমান মাছুরা এবং তিন্নীবেলী জেলার প্রাচীন 
নাঁম পাণ্ত | মহাকবি কালিদাস রঘুব'শের চতুর্থ সর্গে পাণ্যদেশের রাজধানীর নাঁম 
লিখিয়াঁছেন'উরগপুর । ব্রিচিনীপলী জেলার “উরয়ুর নামক স্থানটিই প্রীচীন উরগপুর | 
উরয়ুর সম্ভবতঃ 'উরগপুর-শব্দের অপভ্রংশ রূপ । কেহ কেহ উরগপুরের অর্থ করিয়াছেন 
'নাগপুর+ কিন্তু ইহা ইতিহাঁসসম্মত নহে । আবার কেহ কেহ বলেন, মান্রীজ হইতে 
১৬০৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'নাঁগপট্রম৮ই কাঁলিদাঁসের নাগপুর বা উরগপুর | দক্ষিণ 
ভারতের রামেশ্বর-মন্দির পাগ্যদেশের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান দ্রাবিড়প্রান্তে চের, 
চোঁল এবং পাত্য-_-এই তিনটি মিলিয়। গিয়াছে । 

পারিষাত্র (পৃঃ ১৪২)- ইহা কুমাঁরীদ্বীপের একটি কুলপর্বত ; সম্ভবতঃ বিশ্বয- 
পর্বতমালার এক অংশ পারিষাত্র ; কচ্ছ-উপসাগরের নিকটে ইহাঁর অবস্থান । কোনও 
কোনও এতিহাসিক বলেন, পাঁরিষাঁত্র হিমীলয়ের শিবাঁলক-পৰতশ্রেণীর নামান্তর । 

পাল ( পৃঃ ১৪৩ )-_ বাজশেখর দক্ষিণাৌপথের বিবরণে পাঁল-মঞ্জরের উল্লেখ 
করিয়াছেন । তবে সন্দেহ এই যে, পাঁল ও মঞ্তর কি দুইটি পৃথক্‌ দেশ, না, একটি দেশ । 
ডাঃ ভাগাঁরকর তাহার 17156915০06 17305০০81) গ্রন্থে পাল”দেশকে মহাড়ের 
সমীপবর্তী বলিয়াছেন । 

পুণ্ড, (পৃঃ ১৪৪ )-_ পুগ্ু,বধন-নামে প্রমিদ্ধ দেশ। কৌটিল্যের অর্থশা্থে 
পুগ্ডবধন-নাম পাওয়া যাঁর়। উত্তরবঙ্গের বগুড়াজেলাঁর মহাস্থানগড়-গ্রাম এই 
দেশের অন্তভুক্ত ছিল। এই গ্রামে অশোঁকের একটি শিলালেখ পওয়া গিয়াছে । 
অর্থশান্ত্রে লিখিত আছে যে, পুগু,দেশের বন্স শ্যামবর্ণ ও মণিতুলা সিগ্ধবর্ণের হয় । 
মহাভারতের সভপর্বে (৩৮৯৩) দেখ। যাঁয়, 'পুগু দেশের রাজা রেশমবস্ত্র উপহার লইয়া 
যুধিষ্ঠিরের রাঁজন্ুয়যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন ।” “যাদবপ্রকাঁশ'-নীমক কোৌঁশগ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে, “পুগ্ডস্ত বরেন্দ্র! পুগ্ু লক্ষণাঁঃ” অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি পুণগু.ভূমি ছিল । 

পুর্বদেশ (পৃঃ ১৪৩ )-_বাঁরাঁণসীর পূর্ব হইতে আসাম এবং ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ভূভাগের নাম পূর্বদেশ । 


বাজশেখর ১১৭ 


পৃথদক (পৃঃ ১৪৪ )_-পূর্বপাঞ্জাবের কর্ণীল-জেলায় সরস্বতীনদীতটে অবস্থিত 
প্রসিদ্ধ পিহোঁবা বা পৃথ্‌,দকতীর্ঘ। রাঁজশেখরের মতে ইহ উত্তরাঁপথের অস্তর্গত। 
বর্তমান পিহোব। থানেশ্বর হইতে ৪০ মাইল দুরে সরন্বতীনদীর উত্তর ভাগে স্থিত। 

প্রয়াগ (পৃঃ ১৪৪ )-_-ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীথস্থান। এখানে গা, যমুনা ও 
সরন্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম। মন্ুংহিতাঁর সময়ে, এই প্রয়াগ ছিল মধ্যদেশের পূর্বসীম!। 

প্রাথজ্যোতিষ (পুঃ ১৪৩)-আসামের রাজধানী কামরূপ ব। কামাঁক্ষা। 
কাঁলিদাঁস তাহার রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে কামরূপ ও 'প্রাগজ্যো তিষপুরকে একই ধরিয়াছেন । 
রাজশেখরের মতে কামরূপ একটি পর্বতের নাম এবং সেই পধতের নাম অন্গযায়ী 
দেশেরও নাম হইয়াছে কামরূপ। প্রাগজ্যাতিষ-নীম হইতে মনে হয় জ্যোতিষ- 
নামে ছুইটি নগর ছিল। প্রাগ-জ্যোতিষ পূর্বদিকের 'কাঁমাক্ষার নাম ; আর উত্তর- 
জ্যোতিষ ছিল অমর-পর্বতের নিকট । মহাভারত সভাপর্ব (৩৫. ১১.) এবং রামায়ণে 
(বালকাগ্ড ৩০.৬) প্রাগ_জ্যোতিষের উল্লেখ আছে । 

বর্বর (পৃঃ ১৪৪)__বাজশেখর বলেন, বর্বর উত্তরভারতের জনপদবিশেষ | পুরাণের 
মতে এই দেশ উত্তর ব। উত্তরপশ্চিম ভাঁরতের অন্তর্গত । কানিংহাম বলেন, সিন্ধুনদের 
তটবর্তী “ভম্বরার নাম বর্বর-__ইহ1 চন্দনের উৎপত্তিস্থান। প্রাচীন গ্রন্থে বর্বরদেশজাঁত 
চন্দনের উল্লেখ পাঁওয়। যাক । সিন্ধুনদের পশ্চিমতটে অবস্থিত বর্ববীক, বর্বরী এবং 
বর্বরীকম্‌ নাম হইতে মনে হয়, বর্বরদেশ ভাঁরতের পশ্চিম-উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। 
বর্বর সম্ভবতঃ ছিল বেলুচিস্তানের উত্তর ভাগ । 

বাহ্লবেয় (পৃঃ ১৪৪ )-- বাজশেখর উত্তর-ভাঁরতের জনপদ বলিয়। ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মূলতাঁনের নিকটবর্তা ভাটিয়ার নাম বাহলবের। 
ভাঁরতীয় ও আরবীয় এ্তিহাসিকগণ ভাটিয়াকে বলিয়াছেন মূলতানের পাশ্বস্থ একটি 
ক্থদ্ট ছুগ--এই ছূর্গটি ছিল সিম্ধুনদ্ধের তীরভূমিতে। কানিংহামের মতে, বাহিয়। 
ব। বাহাঁটিয়। মূলতান এবং অরোঁর বা অলোরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। 

বাহুলীক (পৃঃ ১৪৪)-- প্রাচীন গ্রন্থে বাহলীক আর বাহীক-দেশের অবস্থান-সম্পকে 
অনেক গণ্ডগোল দেখ। যায়। বাহীক ছিল পঞ্চাবের অংশবিশেষ ; আর বাহলীক 
কম্বোজ এবং লম্পাঁকের পার্খবতী ভারতের উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত । বাহলীক দেশের 
হিং এবং কেশর খুব প্রসিদ্ব-__অভিধানপ্রভৃতিতে হিং এবং কেশরের প্রতিশব্দ 
দাড়াইয়াছে বাহলীক | বাঁহীক ও বাহলাক ছুই ভিন্ন দেশ। বর্তমান রূলখই ছিল 
বাহলীক। 

বিন্দুপর(পূঃ ১৪২)-_হিমাঁলয়-অঞ্চলের এক গুপ্ত সরোবরের নাম বিন্দুসর | বিন্দুসর 


১১৮ রাজশেখর 


হইতে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। গঙ্গোত্রী হইতে বিন্দুর ছুই মাইল দক্ষিণে__-এই স্থান 
হইতে চক্রবত্তিক্ষেত্রের আবস্ত | 

বৃহদ্‌গৃহ (পৃঃ ১৪৩) -পূর্বদেশের অন্তর্গত একটি পর্ত। কেহ কেহ বলেন, 
হিমালয়ের বিখ্যাত শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করই প্রাচীন বৃহদ্গৃহ । 

ব্রজ্জ (পৃঃ ১৪৩)-_পূর্বদেশের একটি প্রাচীন অংশ ব্রন্মদেশ _ইহাই বর্তমান বর্ম। 
অঞ্চল । 

ব্র্মশিল। (পৃঃ ১৪৫ ) -কান্তকুজ'জনপদের পূর্বসীমায় অবস্থিত একটি স্থান । 

ব্রদ্ষোস্তর (পৃঃ ১৪৩)- পূর্বদেশের একটি জনপদ; ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগ 
( আপার বার্ম। )। 

ব্রাঙ্গণবাহ (পৃঃ ১৪৪)-বরাঁজশেখরের মতে ত্রাঙ্গণবাঁহ পশ্চিম দেশের একটি 
জনপদবিশেষ । কাঁনিংহাম বলেন, আলেকজান্দর 'ব্রাঙ্মণ নামক একটি নগর আক্রমণ 
করিয়াছিলেন-_গ্রীক লেখক হরভওয়াপিয়। ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
নগরের সংস্কৃত নাম ছিল 'ব্রাঙ্মণস্থল” । নুসলমীনযুগে ইহার নাম হয় ব্রাঙ্গণাবাদ। 
ইহার অবস্থান ছিল সিন্ধুনদের পৃব তটে। 

ভাদানক (পূ ৮২)-__ভাষাচগাপ্রসঙ্গে অপভ্রংশভাঁষাঁভাষী দেশ-হিপাঁবে রাঁজশেখর 
তিনটি দেশের উল্লেখ করিয়াছেন__ভাঁদাঁনক, টক্ক এবং মক্। ইহার মধ্যে “মর; 
হইতেছে রাজস্থান ব। মারওয়াঁড়; ভাদাঁনক ভারতের কোথায় অবস্থিত, তাহ। 
রাঁজশেখর বলেন নাই । এঁতিহাঁসিক বিদ্বানের। এই সম্বন্ধে একমত মহেন। 

পাঁলিভাঁষায় রচিত গ্রন্থসমূহে ভাদীয় ব। ভাদী-নগরের নাম পাওয়া ষায়। জৈন 
সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাঁবীর এই নগরে ছিলেন । ভৌগোলিক নন্দলাল দে বলেন ৫, 
বিহারের ভাগলপুরের আটমাইল বক্ষিণে অবস্থিত ভাঁদিয়! বা ভাদরির়-গ্রাম প্রাচীন্‌ 
ভাদানক । কিন্তু রাজশেথরের ভা'দানক নিশ্চয়ই ভাদিয়াগ্রাম নহে? রাজস্থান ব| 
শিয়ালকোটের পার্শবর্তী কোনও স্থান ছিল এই ভাদাঁনক। মহাভারতের সভাপবে 
(অধ্যায় ৩২ ) ভাটধাঁন বা ভাঁদানক-জনপদের নাম আছে-ইহ! উত্তর-ভাঁরতে 
অবস্থিত। থানেশ্বর ও শতত্র-নদীর মধাবতাঁ অঞ্চলের নাঁম সম্ভবতঃ ছিল ভাঁদাঁনক-_ 
রাঁজস্থানের সহিত ইহার ভাষাগত মিল অনেকখানি । ভাটিগা, পেপন্থ, অশ্বাল| 
প্রভৃতি এই ভাদানকের অন্তর্গত হইতে পারে। 

ভূগুকচ্ছ( পৃঃ ১৪৪)--গুজরাটের প্রসিদ্ধ ভরোচ ব। ব্রোচের নাম ছিল তভৃপগুকচ্ছ। 
টলেমী ইহার নাম লিখিয়।ছেন 'বারিগজ" | 

ভৈমরখী ( পৃঃ ১৪৩ )--দক্ষিণদেশের এক প্রনিদ্ধ নদী । ভীমাঁনদী যেখানে 
রৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেখানে ইহার নাঁম হইয়াছে ভৈমরথী | 


রাজশেখর ১১৪ 


মগধ (পৃঃ ১৪৩) _মগধের বর্তমান নাম দক্ষিণবিহাব। ইহার রাজধানী ছিল 
গিরিব্রজ; গিরিব্রজের বর্তমান নাম রাঁজগৃহ ব। রাঁজগীর। এখানে বিপুলগিরি, 
রত্বগিরি, উদয়গিরি, শোণগিরি এবং বৈভারগিরি-নামক পাঁচটি পর্বত আঁছে--তাই 
ইহার নাম গিরিব্রজ। ইহার দ্বিতীয় বাঁজধানী পাটলিপুত্র । প্রাচীন সাহিতো 
মগধ কীকট-নামেও পরিচিত। মহাভারতে মগধ কীকট-নামে খ্যাত হইয়াছে । 
পুণ্ত প্রভৃতি দেশের নিকটবর্তী মগধপ্রদেশ শু্রভাবাপন্ন হওয়ায় উহাঁর নাম কীকট। 
বাষুপুরাণ বলেন, (১০৮. ৭৩) রাঁজগৃহ-নগর কীকট দে*শর অন্তর্গত । নিরুক্তে (৬. ৩২) 
কীকট অনার্ধদেশ বলিয়। বণিত হইয়াছে। 

মধ্যদেশ (পৃঃ ১৪৪)--'ভৌগোলিক তথ্য, অংশে মধ্যদেশ সম্থন্ধে বিগত বিবরণ 
দ্রষ্টব্য ( রাঁজশেখর ) 

মরু (পৃঃ ৮২)--বাঁজপুতান ব। মাঁরোয়াঁড়ের প্রাচীন নাঁম। 

মল (পৃঃ ১৪৩)-- বিহাঁরপ্রদেশের প্রীন্তভাগে শাহাঁবাদ বা আব। জেলার 
একভাগের নাঁম ছিল মলদ। বাঁজশেখব লিখিয়াঁছেন, মলদ পূর্বভাঁরতের একটি 
জনপদ । 

মলয় ( পৃঃ ১৪২ )-_- কাবেরীনদীর দক্ষিণ পধন্ত বিস্তৃত দক্ষিণদেশের পার্বত্য 
প্রদেশের নাম মলয় ; আবার, মহীশৃর হইতে ত্রিবাঙ্কর পধন্ত পর্বতশ্রেণীর নামও মলয় । 
মহীশূরের দক্ষিণপূর্ব সীমাস্থিত ঘাঁটের নামও সম্ভবতঃ ছিল দছুর। কালিদাস 
রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে মলয়ের সঙ্গে দছু'বরের নাঁম করিয়াছেন । 

মল্পলবত ক (পৃঃ ১৯৩) রাঁজশেখরের মতে মল্লবর্তক পূর্বভ।রতের একটি জনপদ । 
মাঁলব বা মল্লদেশ মল্পবর্তক নহে। মল্লবর্তক ছিল মল্পপর্বতের নিকটস্থ একটি প্রদেশের 
নাম। বর্তমান পরেশনাথ পাহাড় মলবর্তক নামে প্রসিদ্ব-অতএব, বিহারের 
হাঁজাঁরীবাগ ও মানভূম জেলাই মল্লবর্তক প্রদেশ । মহাভারতে দুইটি মল্লবাষ্থ্রের উল্লেখ 
আছে । সভীপর্ব (৩২.১২) অনুযায়ী দক্ষিণমল্ল ভোঁগবাঁন্-পর্বতের নিকটবর্তী ; আবার 
ভীম্মপর্বেও (৯. ৪ ) অন্য মলাষ্টরের নাম আঁছে। জৈনপ্রন্থ বলেন, পাঁওয়াপুরী এবং 
কুশীনগর মল্লবর্তকের রাজধানী ছিল। ৃ 

মহারাষ্ট্র পৃঃ ১৩৩)_-ইহার বর্তমান নাম মরাঠা। গোদাবরীনদীর পশ্চিম অঞ্চল 
হইতে কষ্জানদী পর্যস্ত বিস্তৃত ভূভাঁগ মহারাষ্ট। ভাগারকরের মতে এই ভূভাগ 
রামীয়ণে বণিত দগডকারণ্য । 

মহী (পৃঃ ১৪৪)_-একটি নদী । মালবপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়। ইহ! কচ্ছোপ- 
সাগরে পড়িয়াছে। নর্মদ্1 ও মহীনদীর অন্তর্বতী ভূভাগের নাম মাহেয়। 


১২০ রাজশেখর 


মহেকজ্্র (পৃঃ ১৪২)--রাজশেখরের মতে মহেন্দ্র দক্ষিণদেশের পর্বত। কালিদাস 
রঘুবংশে মহেন্দ্রকে বলিয়াছেন কলিঙ্গদেশের পর্বত । বর্তমান গঞ্জাম-জেলার সীমান্ত 
পর্বত মহেন্দ্র কলিঙ্গদেশের সীম! রচন। করিয়াছে । মহানদী ও গোঁদাবরীর মধ্যবর্তী 
পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীই মহেন্দ্-পর্বতশ্রেণী । 

মহোদয় (পৃঃ ১৪৪)--কান্যকুজ বা কনৌজের নাঁম মহোদয় । ইহাঁর আব একটি 
নাম ছিল গাঁধিপুর ব। গাঁধিনগর | রাঁজশেখরের সময়ে এই দেশ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধ 
ছিল। 

মালব (পৃঃ ১৭)-_ মালব ব। অবন্তিদেশ । ইহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। 
ইহার পূর্বভাগের শাম দশার্ণ--দশার্পের রাজধানী ছিল বিদিশা! ( ভিল্স। )। বর্তমান 
উজ্জয়িনী, ধৌলপুর ( দশপুর ) এবং ধর! মালবদেশের অন্তর্গত ছিল। কাঁমস্ুত্র-টীকা! 
জয়মঙ্গল। অন্ুসাঁরে উজ্জয়িনীর উত্তর-পশ্চিম দ্রেশ অপর্মালব-নামে অভিহিত 
হইত। মহাভারতে ভীম্মপর্বে ইহাকে বল। হইয়াছে প্রতীচ্যমাঁলব | 

মাল্যশিখর পৃঃ ৯৪৪)__ পশ্চিম-ভারতের একটি পর্বত। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্ 
স্গ্রীবের অন্থুরোধে মাল্যবান্পবতে বধাঁকাল অতিবাহিত করেন-__- তবে সে 
মাল্যবান্‌ দক্ষিণাপথে অবস্থিত। এই মাঁল্যশিখর মালবের নিকটস্থ বিদ্ধ্যপর্বতমালাঁর 
একটি অংশ। 

মাহিবক (পৃঃ ১৪৩)-_নর্মদার নিম্নভাগে অবস্থিত প্রদেশ । ইহাঁর রাজধানী ছিল 
মাহিম্মতী-নগরী | 

মাহিস্সতী (পৃঃ ১৪৩)-__বর্তমান মহেশ্বর-নামক স্থানটি প্রাচীন মাহিক্মতী-নগরী | 
ইহা ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদাতটে অবস্থিত । রাঁজশেখর ইহাকে দক্ষিণ 
দেশের জনপদ বলিয়াছেন । 

মুরল (পৃঃ ১৪৩)-_কাঁলিদাস রথুবংশের চতুর্থ সগে সহ্পর্বত এবং অপরাস্তদেশের 
সমীপবতী মুরলানদীর বর্ণন। দিয়াছেন। কেরল হইতে অপরান্ত পর্যন্ত সহৃপর্বতের 
পার্খদেশে বিস্তৃত ভূভাগের নাম মুবল। সম্ভবতঃ মুরলানদীর তীরবর্তা জনপদ মুরল 
মিরজদেশের প্রাচীন নাম__এই মিরজদেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত মুলন্থ্ধা ব। মুবলানদী 
ভীমানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । কোনও কোনও এতিহাসিক কের্লদেশের 
কাঁলীনদীকে মুরল। মনে করেন। 

মেকল পৃঃ ১৪৩)-_বিদ্ধাপর্বতশ্রেণীর এক ভাগ; ইহারই নাম অমযরকণ্টক-_ 
এখান হইতে নর্মদানদীর উতৎপত্তি। অমরকণ্টক মেকলনামে খ্যাত আর নর্মদানদীর 
নাম মেকলকন্যকা। 


বাজশেখর ১২১ 


মের (পৃং ১৪২)-_জঙ্,দ্বীপের মধাস্থলে অবস্থিত মহ'মেরু-পর্বত ইলাবৃতবধ-দ্বার! 
পরিবেষ্টিত। 

যবন (পৃঃ ১৪৪ )- রাজশেখর ভারতের পশ্চিম ভাগে যবন দেশের অবস্থান 
স্বীকার করিয়াছেন । 

রূত্ুবতী (পৃঃ ৬৪)__মলয়-পর্বতমাঁলাব সান্দেশে অবস্থিত এক নগরী । 

রমঠ (পৃঃ ১৪৪)__রাজশেখরের মতে উত্তরদেশের একভাগ রমঠদেশ | কাঁনিংহাম 
রৌমক বা রমাক-পর্বতের সমীপবর্তী একটি ভূভাগকে রমঠ বলিয়াছেন । সমবান্‌ ব। 
বৌমক পরত সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত, ইহার নাঁম সাণ্টরেঞ্জ_-ইহাঁর সমীপবতীদেশ 
রমঠ | হিং-এর হিন্দীনাম বাঁমঠ ; কারণ, হিং রমঠদেশে উৎপন্ন হয় । 

রাবণগন্গ। (পৃঃ ১৪৩)-_রাজশেখর দক্ষিণদেশের একটি নদীর নাঁম বলিয়াছেন 
রাঁবণগঙ্গ৷ । ইহার বর্তমান অবস্থান স্থিরীকৃত হয় নাই। 

লঙ্কা (পৃঃ ১৫২)-_লঙ্কা-সম্বদ্ধে এতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোঁষণ করেন। 
বর্তমান সিংহলঘ্বীপ বা]! সিলোনকে অনেকে লঙ্কা বলিয়। থাকেন । রাজশেখরের 
মতে সিংহল ও লঙ্ক। পরস্পর ভিন্ন। বাঁলরামাঁয়ণ-নাটকের দশম অস্কে লঙ্ক। জয় করিয়া 
পুপ্পকবিমানে প্রত্যাঁবর্তনকালে শ্রীরাঁমচন্দ্রকে বিভীষণ বলিয়াছিলেন যে, “পশ্বন্যগ্রে 
জলধিপরিখং মগ্ডলং সিংহলানাম্‌।” অতএব, সিংহল লঙ্ক। হইতে পূর্বে ও কৃমারদ্বীপের 
দক্ষিণে অবস্থিত । দ্বিতীয়তঃ, লঙ্কা যাইবার সৌজ। পখ বামেশ্বর দিয়। নহে ; ভরিবাঙ্কর 
দিয়া সোজা পথ । তাই কাহারও কাহারও মতে মাদাঁগাঙ্কর দ্বীপই লক্কাদ্বীপ। 
মাদাগান্কারে স্বর্ণথনিও আছে- ইহাতে শ্বর্ণলঙ্ক!। নামও সিদ্ধ হয়। মাঁদাগাসঙ্কবার ন 
বলিয়া মালদ্বীপ বলিলে ক্ষতি কি? 

লাট (পৃঃ ৫৩) _দক্ষিণগুজরাঁট ও খান্দেশ মিলিয়! লাটদেশ গঠিত ছিল। মাহী 
এবং মহোঁব।র নিম্ন ভূভগ লাটদেশের অন্তর্গত ছিল! লাঁটদেশবাঁসিগণ সংস্কত-ভাষণে 
অপটু হইলেও প্র।কৃত-বাঁচনে বড়ই দক্ষ ছিলেন । রাঁজশেখর লাটদেশের 'প্রভৃত বর্ণন। 
দিয়াছেন। বর্তমান ভড়োচ, বধোদা, আমেদাবাদ ও খেড়াঁক জেল। লাঁটদেশের 
অন্তভূক্ত ছিল। 

লিল্পাক পেঃ ১৪৪)-বরাঁজশেখর বলেন, লিম্পাক উত্তর-ভারতের একটি জনপদ | 
কাঁনিংহামের মতে, লিম্পাক হিউএনসাঁউ নির্দিষ্ট “লোপে।নগর, টলেমি-নির্দিষট 
লম্বাটু”নগর ও বর্তমান 'লমঘম” নগর | কাবুলনদীর উত্তরতীবস্থ অলীনগরেধ্ পশ্চিমে, 
কুনারনদীর পূর্বে এবং স্ো-পর্বতের উত্তরে লিম্পাকের অবস্থান । কবিগণের বর্ণনা 
অন্যায়ী মনে হয়, লিম্পাক চন্দ্রভাগাঁর উপরিভাগে অবস্থিত। 

৯৬ 


১২২ রাজশেখর 


লোহিতগিরি (পৃঃ ১৪৩)-_-পূর্বভাঁরতের একটি পর্বত ; ইহ। হিমালয় পর্বতমাঁলার 
পূর্বশ্রেণীর অন্তর্গত । এই স্থান হইতে লৌহিত্য অর্থীৎ ত্রহ্মপুত্র-নদের উৎপত্তি 
* লোৌহ্ত্য (পৃঃ ১৪৩)--ক্রক্মপুত্র নদের নাম। লোহিতগিরি বা লোহিতসরোবর 
হইতে নির্গত হইয়! তিব্বতের সীমা-দেশে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হিমালয় 
পরিক্রমা করিয়া দক্ষিণে আসামের মধ্য দিয়। বাঙ্গালা-দেশে গঙ্গার সহিত মিলিত 
হইয়াছে ; তাঁরপর শতমুখ হইয়| বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । দৈর্ঘ্য ১৮০ মাইল । 

বস্জুল। (পৃঃ ১৪৩)--বঞ্জুলা বা মঞ্জুলা গোদাঁবরীর উপনদী। পশ্চিমঘাট-পর্বত 
হইতে ইহাঁর উত্পত্তি। বঞ্জুল শব্দের অর্থ বেত্র ; তাই মনে হয়, বেত্রবতীনদীর মত 
এই নদীতে সম্ভবতঃ বেজ জন্মিত 

বৎসগুল্স (পৃঃ ১৯)-_বিদর্ভপ্রান্তস্থিত একটি নগর-- কপ্পুরমঞ্জরীতে ইহার বর্ণন! 
আছে। বৎসগুল্ম হইতে নর্দ| প্রবাহিত হইয়াছে । মহাভারতের বনপর্বে ইহার 
বর্ণনা! পাওয়া যাঁয়। - কাঁমস্থত্রকাঁর ইহার নাঁম দিয়াছেন বৎসগুল্সক। কামস্থত্রটাক। 
জয়মঙ্গলাতে লিখিত আছে যে, দক্ষিণীপথে বৎস ও গুল্সনীয়ে ছুই সহোদর রাজপুত্র 
ছিল--উহাঁদিগের দ্বারা শাসিত দেশের নাম বৎসগুল্ম । বুহত্কথামঞ্রীতে উক্ত 
হইয়াছে,_ 


“অভূতাঁং দাক্ষিণাত্যন্ দ্বিজাঁতসোঁমশর্মণঃ | 
বৎসগুল্মাভিধৌ পুত্র". ( বৃহত্কথামঞ্জরী ১.৩.৪. ) 


বরুণ (পৃঃ ১৪২)--ভারতবর্ষের নয়-খণ্ডের এক খণ্ড। সম্ভবতঃ বর্তমান বোঁমিও 
দ্বীপ__পুরাঁণে ইহ বারুণঘ্বীপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

বর্ণ পৃঃ ১৪৩)-_বাজশেখরের মতে দক্ষিণভারতের একটি নদী। ইহ! অহাপর্বত 
হইতে উৎপন্ন । 

বল্লার (পৃঃ ১৪৩)-- দক্ষিণভাঁরতের বল্লালবংশ-শীসিত বাঁজ্যের মাম বলার। 
মাদ্রাজপ্রান্তে বে্কটগিরি, চিত্ত,র, বেল্লৌরীজেলা মিলিয়। এই ভূভাগ গঠিত ছিল । 

বহুলব (পৃঃ ১৪৪)--উত্তরভারতের একটি দেশ । খুব সম্ভবতঃ রাজতরঙ্গিণীতে 
বর্ণিত বল্পপুর বা বতমান বল্লোয়ার এই বল্হব। ইহা কাশ্ীরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে 
অবস্থিত। 

বাণাধুজ (পৃঃ পৃ৪৪) _রাজশেখরের মতে ইহা উত্তরভারতে অবস্থিত। ইহ! 
বত'মান আরবদেশ। কালিদাস র্ঘুবংশে বনাযুদেশের ঘোড়ার প্রশংসা করিয়াছেন। 
কৌটিল্যের অর্থশাপ্থে এই দেশের ঘোড়। উৎকৃষ্ট বলিয়। বিবেচিত হইয়াছে। 


বাজশেখর ১২৩ 


ড 


বানবাসক (পৃঃ ১৪৪)__টলেমি এইদেশের নাম লিখিয়াছেন 'বনাউমী” । বরদা- 
নদীর বামতীরে অবস্থিত এই দেশ । বরদ। তুঙ্গতদ্রার উপনদী। ইহ! প্রতিষ্ঠাতা 
রাজ। মযুরধ্বজ-_-বনবাসী কদশ্ববংশের বাঁজগণের রাজধানী ছিল। ঃ 

বামনম্থবামী (পৃঃ ১৪৫ )-_ বামনম্বামীর এই মন্দির কনৌজের পশ্চিম তাগে 
অবস্থিত। পদ্মপুরাণ হ্ষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে--অযোধ্যারাঁজ রামচন্দ্র মহোদয় অর্থাৎ 
কান্যকুজনগরে বিষ্ণুর অবতার বাঁমনম্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন। 

বারাণসী (পৃঃ ৫৩) প্রসিদ্ধ নগরী বারাণসী কাশীনামে প্রসিদ্ধ । 

বাতত্ত্ী (পৃঃ ১৪৪)-_ রাজশেখর-বণিত পশ্চিমভারতীম্ব নদী বাতক্জী সম্ভবতঃ 
সাবরমতীর উপনদী বাত্রক। খেড়ার পার্খদেশে বাতদ্ী সাবরমতীর সহিত 
মিলিয়াছে। 

বাল্হীক (পৃঃ ১৪৪)-_কৈকয়দেশের উত্তরে ব্যাস ও শতদ্রর মধ্যবতী ভূভাগ। 
ত্রিকাগুশেষ-নামক অভিধান অন্ুযাঁয়ী বাল্হীক ত্রিগত দেশের নাম। বাহলীক, 
বাহীক ব। জর্তীক-নামেও এই দেশ প্রসিদ্ধ। মহাভারতের কর্ণপবে( অধ্যায় ৪৪) 
লিখিত আছে যে, বাহীক বলখের নিকট হইতে ভারতবর্ষে আসি! রাবীর 
পশ্চিমে শিয়ালকোঁটে নিজ রাঁজধাঁনী স্থাপন করেন । কানিংহামও এই মস্তব্যটিকে 
পুষ্ট করিয়াছেন । কৈয়ট ইহাকে বলিয়াছেন বহিস্‌; বিখ্যাত কথ। চলিত আছে, 
“গৌর্বাহীকঃ৮। 

বাহীক (পৃঃ ১৬১) পঞ্চনদের দেশ অর্থাৎ পঞ্ধাবের নাম বাহীক--ইহাকে 
আর্ট এরং টকও বলে। কুবলয়মালাঁকথায় ইহ টন্কষদেশ বলিয়। উলিখিত হইয়াছে । 
রাঁজশেখরের মতেও ইহা! টন্কদেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্গ এই দেশের 
পরিচয় লিখিয়াছেন-- 


'পঞ্চানাং [সন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যত সংগমঃ | বাহীক। নাম তে দেশঃ 


মহাঁতাত্য, মহাভারত ও অষ্টাধ্যায়ীতে বাহীকদেশের অনেক নগর ও গ্রামের নাম 
পাঁওয়। যাঁয়। কৈয়ট বাহীকের উপমা দিয়াছেন গরুর সঙ্গে ( গৌর্বাহীক£ )। 
সরন্বতীকাভরণে অর্থ করা হইয়াছে, “বহির্ভবে বাহীকঃ। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, 
পূর্বদেশে রুদ্রের নাঁম শির্য, আর বাহীকদেশে “ভব । ভরত-নাট্যশাগ্ন বলেন, 
বাহীকগণের ভাষ। উদ্দীচ্যভাষা। মধ্যদেশবাঁসিগণ বাহীকর্দিগকে অনার্ধবৃদ্ভি বলিয়! 
জানিতেন। 

বিতস্তা (পৃঃ ১৪৪ )--পঞ্চাবের প্রসিদ্ধ ঝিলমনদী | 


১২৪ বাজশেখর 


বিদর্ভ (পৃঃ ১৪৩)--বেরার ও খান্দেশের কিছু অংশ মিলিয়া বিদর্ভদেশ গঠিত 
ছিল। কালিদাস বিদর্ত ও ক্রথকৈশিককে একই বলিয়াছেন। ইহা ভারতের একটি 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। সময়ে সময়ে ইহার সীম ও রাজধানী পরিবতিত 
হইয়াছে । কুম্তলদেশের উত্তরভাগ ও কৃষ্কানদীর তীর হইতে নর্মদ। পর্যন্ত বিস্তৃত 
ভূভাগ ছিল বিদর্ভ। বতগানে ইহার ব্যাপক নাম মহারাষ্। বরদানদী বিদর্তকে 
দুইভাগে বিভক্ত করিঘ্াছে। উত্তরভাগের প্রধান স্থান অমরাবতী এবং দক্ষিণ- 
ভাগের প্রধান স্থান প্রতিষ্ঠান । 

বিদেহ (পৃঃ ১৪৩) বিহারপ্রাস্তের তিরহত ; ইহার রাজধানী ছিল মিথিল! । 
এই দেশ মগধের পূর্বোত্তরে অবশ্থিত। ইহার উত্তরদিকে নেপালরাজ্য । সীতামটী, 
জনকপুর, সীতীকুণ্ড, তিরহুতের উত্তরভাঁগ এবং চম্পীরণের পশ্চিমোত্তরভাগ প্রাচীন 
বিদেহের অন্তভূক্ত ছিল। ইহার একটি নাম ছিল তীরভুক্তি ( অপভ্রশে তিরহুত )। 

বিনশন (পুঃ ১৪৪ )-_এই স্থানে সরম্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে । ইহ। থানেশ্বরের 
পশ্চিমদিকে অবস্থিত | 

বিন্ধ (পৃঃ ১৪৪ ) _-বি্ব্য-পর্বতমাঁলার একটী শাখ।-ইহাঁর নাম সাঁতপুড়া । 
তাপ্তী ও নর্মদীর মধ্যস্থলে ইহ! অবস্থিত। 

বিপাশ। (পৃঃ ১৪৪ )--পঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ নদী। ব্যাঁকুণ্ড হইতে নির্গত 
হইয়৷ পঞ্জাবের »মতলভূমিতে শতদ্রর সহিত মিলিত হইয়াছে । ইহার প্রসিদ্ধ নাম 
ব্যাস। 

বিশাল! (পুঃ ৯১ )--অবন্তিদেশের প্রধান নগরী উজ্জয়িনীর একটি নাম। 

বেণ! (পৃঃ ১৪৩ )--কৃষ্কানদীর একটি উপনদী | (দ্রষ্টব্য, বর্ণ। ) 

বৈদিশশ (পৃঃ ১৭) _-ভোপালরাঁজ্ বেত্রবতী ব| বেতোয়। নদীর তীরে ভিলসা- 
নামে প্রসিদ্ধ বিদিশ।-নগরীর পার্বস্থ ভূভাগ বৈদিশ বলিয়। খ্যাত। এই বিদিশ। বা 
ভিলসাঁনগরী ভোপাল হইতে *৬ মাইল দর্গিণ-পুবে অবস্থিত। ইহা দশার্দেশের 
রাজধানী ছিল। সম্রাট পুধমিএের পুত্র অগ্িমিত্র তাহাঁর পিতার বাঁজত্বকাঁলে এই 
বিদিশ।য় শাঁসনকতণ অর্থাৎ রাজ্যপাঁলরূপে বাস করিতেন | কাঁলিদাঁপের মালবিকাগ্সি- 
মিত্রনাটকে ইহার উল্লেখ আছে। বাঁণভট্রের কাঁদপ্রীর প্রধান নায়ক শূড্রক 
বিদিশার রাঁজ। ছিলেন । 

বোক্কাণ (পৃঃ ১৪৪ )- হিন্ুকুশ-পব্তের বদখ শাঁশ নগর । কানিংহাঁম ইহাকে 
বলিয়াছেন আফগানিস্থান। কেহ কেহ বলেন, বদখ শান সম্ভবতঃ বাহলীক দেশের 
নাম ছল। 


রাঁজশেখর ১২৫ 


শক (পৃঃ ১৪৪ )-_শক-জাতির লৌকের। ভারতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে 
সর্বপ্রথম নিজেদিগের বাসস্থান নির্মাণ করেন, তাহার নাম শকস্থান। এই স্থানটি 
পঞ্ধীবের প্রসিদ্ধ নগর শিয়ালকোট। ভারতে প্রথম আগমনকারী গ্রীক রাজা 
ডেমেটিজ, মিহিরকুল এবং হুণপ্রভৃতি সকলেই প্রথমতঃ এই দেশে আগমন করে 
এবং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে। দরদ-দেশ হইতে পশ্চিমে বংক্ষুনদীর 
তটদেশে শকগণের নিবাঁস ছিল । পুরাণে এই দেশ শীকদ্বীপ-নামে বধিত। নন্দলাল 
দে-মহাঁশয় পুরাণৌক্ত শীঁকদ্বীপের সহিত টলেমির “সীখিয়া”র তুলনামূলক আলোচন। 
করিয়াছেন। 

শুক্তিমান্‌ (পৃঃ ১৪২ )-_হিমালয়-পর্বতের এক ভাগ; ভারতীয় কুলপর্বতগুলির 
অন্যতম ; নেপাঁলস্থ হিমালয়ের একভাগ । 

শুরসেন (পৃঃ ১৭)-__রাঁজশেখর ইহাকে উত্তরদেশের রাজা বলিয়াছেন; এই 
দেশে কুবিন্দ নামে রাজ! ছিলেন ; এই বাঁজোর রাজধানী ছিল মথুর|। 

শৃর্গবান্‌ (পৃঃ ১৪২ )-মহাঁমেকর উত্তর দিকে তৃতীয় পর্বত ) ইহা উত্তরকুরুবর্ষের 
পর্বত । 

শোৌঁণ (পৃঃ ১৪৩ )-- পূর্বদেশের প্রসিদ্ধ নদ) ইহা গোণগ্ডায়ান হইতে নির্গত হইয়| 
পাটনার নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে। 

শ্রীপর্বত্ত (পৃঃ ১৪৩ )-_ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান শ্রীশৈল; এখানে দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের 
অন্যতম মল্লিকাঁজু'ন-শিবের মন্দির আছে। রাঁজশেখর ইহাকে দক্ষিণভারতের পর্বত 
বলিয়াছেন । মধ্য রেলপথের কৃষ্ণ স্টেশনের ৫০ মাইল দুরবর্তী কুরুস্থল নগরের 
নিকট ইহা অবস্থিত। 

শ্বভরবতী (পৃঃ ১৪৪ )-- গুজরাটের প্রসিদ্ধ সাঁরবমতী নদী_-কচ্ছ-উপসাগরে 
পতিত হইয়ায়ীছে। 

শেতগিরি (পৃঃ ১৪২ )-_মহামেরুর উত্তরে দ্বিতীয় পর্বত--ইহাঁর উত্তরে হিরণ্যবর্ষ 
অবস্থিত । 

অরযূ (পৃঃ ৬৮ )- উত্তরপ্রদেশের সরযূনদীক তীরে অযোধ্যানগরী অবস্থিত । 
কুমাডপর্বতমাল। হইতে নিত হইয়! সরযূ ছাপরার নিকট গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। 

সরম্বতী (পৃঃ ১৪৪)__রাঁজশেখর ছুইটী সরম্বতী-নদীর কথ। বলিয়াছেন,_-একটি 
উত্তর-ভারতীয়, দ্বিতীয়টি পশ্চিম ভারতীয়। উত্তর-ভারতীয় সরস্বতী, থানেশ্বর 
ও পিহোয়ার পার্খ দিয় প্রবাহিত হইয়া! বিনশনে অদৃশ্য হইয়াছে । পশ্চিম-ভাঁরতীয় 
সরম্বতী বরোদার নিকট প্রবাহিত। 
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সহড় (পৃঃ ১৪৪ )-- রাঁজশেখরের মতে উত্তরভারতের একটি জনপদ-_পশ্চিম 
আফগানিস্তানের এক ভাগ । ইহার বর্তমান নাম “সফেদকোঁহ' ব। “সক্জ বাজার | 

সঙ্থা (পৃঃ ১৪৩) -দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ পর্বত; পশ্চিমঘাঁটে অবস্থিত। ইহার 
দক্ষিণ সীমায় কাবেরী এবং উত্তর সীমায় গোঁদাব্রী-নদী প্রবাহিত । 

পিন্ধু (পৃঃ ১৪৪)-_ভারতের উত্তর ভাগে “পিন্ধ+ নামে প্রসিদ্ধ_ইংরাঁজী নাম 
ইগ্ডাজ'। সিম্ধুনদের কয়েকটি শাখ|! বিভিন্ন নামে প্রপিদ্ধ। মহাভারতের যুগে 
পিন্ধু-নামক বিরাট জনপদ ছিল। ইহার অন্তর্গত দশটি বাষ্্ী ছিল। 

লিংহল (পৃঃ ১৪৩) - প্রসিদ্ধ 'দপীলোন"-দ্বীপ ; রাজশেখরের মতে সিংহল ও লঙ্ক। 
এক স্থান নহে (লঙ্কা দেখুন) 

সৌরাপু (পৃঃ ১৪৪)__ভারতের পশ্চিম দিকে প্রপিদ্ধ কাথিয়্াবাঁড় এবং গুজরাঁটের 
কিছু অংশ সৌবাষ্ট নামে অভিহিত । ইহার বাজধাঁনী ছিল দ্বারকাঁনগরী। ইহাকে 
আনর্তদেশও বল। হয়। বলভীনগরীও কিছুক।ল ইহার রাজধানী ছিল। 

লুহুম ( পৃঃ ১৪৩ )-- রাজশেখরের মতে পূর্বভারতীয় জনপদ । কালিদাস 
রঘুবংশে ইহাকে কপিশাতীরবতাঁ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গ ও উৎকলমধ্যবতী 
বঙ্গোপসাগরতীরস্থ ভূভাঁগ স্হম। ইহার রাজধানী ছিল স্থপ্রপিদ্ধ তাম্রলিপ্তি ব। 
তমলুক। বতঙমান মেদিনীপুর, হুগলী ও বধমান জেলার কিয়দংশ সহ মের অন্তর্গত 
ছিল। 

সূর্গারক (পৃঃ ১৪৩) _রাজশেখরের মতে দক্ষিণভারতের একটি দেশ) বর্তমান 
ঠাঁণাজেলার সোঁপার-নাঁমক প্রসিদ্ধ জনপদ । বোম্বাই হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত। প্রাচীনকালে হুর্পাবক কোঙ্কণের একটি প্রদেশ ছিল। মহাভারতের 
বনপবে” লিখিত আছে-_ “বেদী শূর্পারকে তাত জমদগ্রের্মহীত্সনঃ”। কবি মঙ্খও 
শ্রীক্চরিতে লাখয়াছেন যে, স্থর্পারকে জমদগ্নিমুনির বাসস্থান ছিল। 

হংসমার্গ পৃঃ ১৪৪)-_ কালিদাস মেঘদূতে ইহাকে হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চরন্ধ 
বলিয়াছেন। পুরাঁণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম বাণের দ্বার! ক্রৌঞ্চপর্বত। ভেদ 
করেন; তাই কালিদাস লিখিয়।ছেন, “ভৃগুপতি-যশোবত্ম”। বর্তমান কুমাঁউ হইতে 
কৈলাসের পথে এই হংসমার্গ অতিক্রথ করিতে হয়। 

হারহুরব (পৃঃ ১৪৪)-_রাঁজশেখরের মতে উত্তরদেশের একটি জনপদ । পিন্কুনদ 
ও ঝিলমের মধ্যবর্তী ভূভাঁগ , গণ্গড়পর্বত ও নমকপর্বতের চতুষ্পার্ধস্থ স্থান। 
কনিংহামেরও ইহাই অভিমত। কৌটিল্যের অর্থশান্মে হাবহ্রব-স্থরার বর্ণন। 
আছে। মহাভারতের বনপর্বে (অ. ৪৮.) ইহাঁকে হাঁরহূণ বল। হইয়াছে__ 
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“পহলবান্‌ দরদান্‌ সব্শন্‌ কিরাতান্‌ যবনান্‌ শকান্‌। 
হারহুণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান্‌ সৈদ্ধবাংস্তথ!। 
জাগুড়ান্‌ র্মঠান্‌ মুণ্ডান্‌ স্ত্রীরাজ্যানথ তদ্গুণান্‌ ॥” 


হস্তিনাপুর (পৃঃ ১৭)- হাস্তিম-নামক নৃপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুরুদেশের 
রাজধানী । গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মীরাট হইতে ২২ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে 
এবং দিল্লী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আজও খগ্ডহর নামে বিদ্যমান | 

হিডিন্ব! (পৃঃ ১৪৪)-_রাঁজশেখবরের মতে পশ্চিম ভারতের একটি নদী । বিদ্ধ্যপর্বত 
হইতে নির্গত চর্মগ্ততী বা চন্বলনদীকে হিড়িম্ব! বল! যাঁয়__পশ্চিম ভারতের মধা দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ইটাঁওয়ার নিকট একচক্রায় যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে । 

ভুূণ (পৃঃ ১৪৪)-_বাঁজশেখর বলেন, হৃণ উত্তর প্রদেশের একটি প্রদেশ ; কালিদাস 
রঘুদিখ্বিজয়ে উত্তর দিকে ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারশ্ত হইতে ইহার পথের 
বর্ণন! দিয়াছেন--বংক্ষুনদী পার হইলে এই দেশ পাঁওয়। যায় । 

ভুড়,ক ( পৃঃ ১৪৪ )__ উত্তরদেশের একটি জনপদ; কাশ্মীরের উত্তর তভাগ ; 
হিউয়েনসাঁড. পশ্চিমদিক্‌ হইতে কাশ্রীরের দিকে গমনকাঁলে ছু-সে-কিয়া-লে নামক 
নগরে প্রবেশ করেন-_-এই নগরটি হুত্ধর নামে অভিহিত হইত । বাঁজতরঙ্গিণী-গ্রস্থে 
বরাহ বা বারামূলাঁর নিকটস্থ হুষ্ষরপুরের বর্ণনা আছে ; আজিও বেইট্‌-নদীর পূর্বতীরে 
পুক্ষরপুর” বা উক্কর”নামক গ্রাম অবস্থিত আছে-ইহাঁকেই লোকে রাজশেখরের 
হ্যায় ভুড়ুক” বলে। সম্ভবতঃ কাঁশ্নীরেরই নাম হুড়ুক;ঃ কারণ, বাজশেখর উত্তর 
ভারতের দেশ-তাঁলিকায় কাশ্মীরের নাম করেন নাই। 

হেমকুট (পৃঃ ১৪২)-_মহামেকুর দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় বর্ষপর্বত -_ কিম্পুরুষ-বর্ষের 
প্রধান পর্ত। এই পর্বত হিমালয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত। শ্রীনন্দলাল দে 
হেমকুটকে নেপালের পর্বত বলিয়াছেন। কোনও কোনও এঁতিহাসিক মনে করেন, 
তিব্বতের নাম হেমকুট | 


১১. এতিহাসিক তথ্য 


রাঁজশেখর ও তীহাঁর কাঁব্যমীমাঁংসা-অবলম্বনে যে আলোচন। হইয়াছে, 
তাহা হইতে আমর। জানিতে পারি যে, কাব্যমীমাংসাঁর মধ্যে ভারতীয় 'সংস্কৃতিগত 
ইতিহাঁস-রচনার বিচিত্র উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে । তবে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ইতিহাঁপরচনার উপাদানও ইহাতে কিছু কম নাই। কাব্যমীমাংসায় 
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বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তন্বরূপ অনেক কবিত। ব। গগ্যাংশ উদ্ধত হইয়াছে -_ এই 
উদ্ধতিগুলি অনেক স্থলে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই এ কথ। পরিক্ষারভাবে বুঝ! যাইবে । 


১. ঞধবদেবীর কথা 


“মুক্তক”-কবিতার দৃষ্টান্তত্বরূপ “দত্বা কদ্ধগতি:১ ইত্যাদি যে কবিতাটি উদ্ধত 
হইয়াছে, তাহাতে একটি বিশিষ্ট এতিহাঁপিক ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশাখদত্তকৃত 
“দেবীচন্তরপ্প্ত'-নাটকের* খণ্ডিত অংশসমূহ, প্রথম অমৌঘবর্ষের সঞ্জন তাম্শীসন,০ 
বাণের* হর্ষচরিত, ভোজপ্রণীত শঙ্গীরপ্রকাঁশ," চতুর্থ গোবিন্দের ক্যান্বে*-শালন, 
রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রক্কত নাট্যদর্পণ," 'এবং কাঁবামীমাংসায় উদ্ধত এই কবিতাটি হইতে 
ইতিহাঁদবিদ পণ্তিতগণ গ্রপ্তযুগের ইতিহাঁস-সন্বদ্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। 

তাহার সারমর্ম এইরূপ-_ 

সমুদ্রগুপ্তের পরে এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্টের পূর্বে রাঁমগুপ্ধ নামে সমুদ্রপ্তপ্তের এক 
পুত্র কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন । ঞুবদেবী প্রথমতঃ বামগুপ্ঠের পত্বী ছিলেন । 
হিমালয়-অঞ্চলের কোনও এক খস ব। শক রাঁজার সহিত যুদ্ধে রামগ্ুপ্ত পরাস্ত হইয়া 
'এক হীন সন্ধিস্থতরে রাঁজ্য রক্ষা করিলেন। সন্ধির সর্তক্রমে বাঁমগ্রপ্ত তীহার রানী 
ঞবদেবীকে খস ব! শক রাঁজার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই গ্লানিকর 
সন্ধির সংবাদে রামগ্ডপ্ডের ভ্রাতা চন্ত্রগুপ্ঠ ক্রোধে প্রজলিত হইলেন ; তিনি ধবদেবীর 
বেশ ধারণ করিয়া শক্রশিবিরে প্রবেশ করিলেন ও অলিপুরে খস বা! শক-রাঁজকে 


১ দণ্ড রুদ্ধগতিঃ খদাঁধিপতয়ে দেবীং ফ্রব্ধামিনীং 
যম্মাৎ থণ্ডিতদাহসো নিববৃতে শ্রীশর্ম (লেন)৩প্তে। নৃপঃ। 
তশ্মিন্নেব হিমালয়ে গুরুগুহাকোণকণংকিগ্ররে 
গীয়ন্তে তব কাত্বিকেয়নগরক্ত্রীণাং গণৈঃ কীত়ত ॥ ১.৯ 
২ এই নাটকের বিভিন্ন অংশ শুঙ্গীর প্রকাশ ও নাট্যদর্পণে উদ্ধত হইয়াছে। 
৩ 71018750015 10010%ত ৮০], 3৬111, পৃ ২৪৮ 
৪ অরি (লি।পুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবে ষগুণুশ্চন্্রগুপ্তঃ শকপতিমশাতয়ৎ। 
৫ স্ত্রীবেষশিহ তশ্ন্দ্রগুপ্তঃ শত্রোঃ হ্বন্ধাবারং অলিপুরং শকপতিবধায়াগমৎ | 
৬ 12018150015 7001085 ৬০1. ঘা, গু ৩৬ 
৭ গ্ইকোতাড় ওরিয়েন্টাল সীরীজ-সংক্করণ 
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হত্যা করিলেন । রাজধানীতে ফিরিয়া ভ্রাতা ঝামগ্ুপ্তরকে হত্যা করিয়া চন্দ্র 
প্রবদেবীকে স্বীয় পত্ধীরপে গ্রহণ করিলেন । 

উল্লিখিত এঁতিহাঁসিক ঘটনাগুলি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ একমত ; কিস্ত 
কতকগুলি খুটীনাঁটী-অবলগ্বনে ভয়ামক মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে । খসাঁধিপতি 
বাশকাধিপতির নাম ও তাহার পরিচয়, তাঁহার রাজধানী অলিপুবের অবস্থান, 
উদ্ধত কবিতার রচয়িতা, এবং কাহাকে সপ্ধোধন করিয়। এই কবিতা রচিত-.এই 
সকল বিষয়েই মতবিরোধ । 

উদ্ধৃত কবিতা হইতে বুঝা বায় যে, গুপ্ত 'ও খসরাজের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল 
হিমীলয়-অঞ্লে ; আরও বল! ধাম যে, খস বা শকরাজের রাজধানী অলিপুর 
হিমীলয়-অঞ্চলে কোনও স্থলে অবস্থিত ছিল। উপরংতু, রাঁজশেখরের উদ্ধৃতি অনুযায়ী 
বিজেত। রাজার পরিচয় 'খসাধিপতি” ও গুপ্তবংশের রাজার নাম শর্মগুপ্” বা 
সেম” ; কিন্তু কাব্যমীমাংস! ব্যতীত অন্তত্র বিজেতার পরিচয় 'শকাঁধিপতি” ও 
গুপ্তরাজের নাঁম 'বামগুপ্ঠ'। তবে এ কথাটি সত্য ষে, উদ্ধৃত কবিতায় উল্লিখিত শক 
বা খস-অধিপতি বলিতে পাঞাবের কুশানবংশীয় কোনও রাজাকে বুঝাইবে ; 
মালয বা মধুরার শক-ক্ষত্রপ কাহাঁকেও বুঝাইবে না। 

কাব্যমীমাংসার খসাধিপতি+'-পদটি বিবেচ্য । কহুলান-কৃত রাজতরঙ্গিণীতে 
বিশেষভাবে উল্লিখিত ও স্পরিচিত খস-জাতির কোনও রাজাকেই খসাঁধিপতি'-পদ 
বুঝাইয়। থাকে । 4061 56917,৯ হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত ভূভাগে এই 
খস-জাতির বাসস্থান নির্ণয় কবিয়াছেন- কাশ্শীরের সীমাদেশে রজপুরী বা খসালক 
বা খসালী ছিল তাহাদিগের রাজধানী । পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে খসগণ প্রভৃত 
শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছিল ও কাশ্ীীর জয় করিয়। শাসন করিয়াছিল। খস- 
রাজধানী খসালি-ই কি অলিপুর? 

এবারে দেখা যাঁক্‌, এই কবিতাটি কাহার উদ্দেশ্টে রচিত? এই প্রশ্নের উত্তর 
এই কবিতার চতুর্থ চরণেই খানিকটা দেওয়া আঁছে-_ 


“গীয়স্তে তব কার্তিকেয়নগরক্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্তয়ঃ।৮ 
অধ্যাপক আলতেকারঘৎ “কাত্তিকেয়-শব্টিকে সন্বোধন-পদ ধরিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, কবিতাটি গুগ্তবংশীয় প্রথম কুমারগুগ্তকে সম্বোধন করিয়া রচিত । 
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শ্রীযুক্ত কাশী প্রসাদ জয়ন্বাল১ এই অভিমত গ্রহণ করেন নাই; তিনি বলেন, 
কাত্তিকেয়'-শবটি নগর"-শব্দের সহিত সমাসবদ্ধকারণ কোনও কবি কুমারগুপ্তের 
নিকট কুমারগুপ্ঠের মাতৃনিন্দার উল্লেখ করিবেন ন।। 

গুপ্তবংশীয় কুমারগ্ুপ্ত ব। স্বন্দগুপ্তের প্রশস্তিই কবির উদ্দেশ্ঠ ; কাহারও নিন্দা বা 
অবমাঁনন। ইহ! ছ্বার। প্রকাশিত হয় নাই__কাঁরণ, রামগুপ্তের ছুর্বলতা ও কাপুরুষতার 
বিষয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্বামীত্যাগিনী তথ। দেবরবিবাহকারিণী ঞ্ুবদেবীই প্রমাণ করিয়া 
দিয়াছেন। উপরংতু, গুপ্ঠবংশীয় রাজগণ রামগ্ুপ্তকে এমন ম্বণা করিতেন যে, তাহারা 
তাহাদিগের শিলালিপিতে রামগ্তপ্তকে বংশের লৌক বলিয়! উল্লেখই করেন নাই। 

ডক্টর ডি আর ভাগ্ারকাঁরৎ পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত জয়ম্বালের সহিত একমত হইয়া! 
“কাপ্তিকে়নগর” বলিতে একটি নগরের নাম ধরিয়াছেন ও পাঁওুকেশ্বর তাত্রশাসনের 
ভিত্তিতে যুক্ত প্রদেশের আলমোবর!-জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম বৈজনাঁথের সহিত 
ইহাঁর মিল ধরিয়াছেন। তবে ডক্টর ভাঁগারকাঁর বলেন যে, প্রকাশ্ঠভাঁবে উল্লিখিত 
ন। হইলেও, এই কবিতা চন্দ্রপুপ্তের উদ্দেশ্তে রচিত | 

এই অভিমত গ্রহণ করিলে কুমারগুপ্তের মীতা। ঞ্বদেবীর প্রতি যে অসম্মান- 
প্রদর্শনের আপত্তি শ্রীযুক্ত জয়স্বাল তুলিয়াছেন তাহাঁরও কোন অবকাশ থাকে না। 

অধ্যাপক ভি. ভি. মিরাশীঃ কিন্তু বলেন যে, ডক্টর ভাগারকারের অভিমত 
সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে ; -কারণ, উদ্ধত মুক্তক-কবিতাটা স্বয়ংপূর্ণ হওয়া 
উচিত ছিল ও ইহ! যাহার উদ্দেশ্ঠে রচিত, তাহাঁরও নাঁম থাঁক৷ উচিত ছিল। তাই 
তিনিও অধ্যাপক আঁলতেকারের ন্যাঁয় ভূল করিয়। “কান্তিকেয়”শব্দটাকে বিচ্ছিন্নভাঁবে 
সম্বোধনপদ বলিয়। ধরিয়াছেন । তবে তিনি একটা নৃতন কথা পাঁড়িয়াছেন-_ তাহার" 
মতে “কাতিকেয়”শব্দটা গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজা মহীপালকে (বাঁজশেখরের 
পৃষ্ঠপোষক ) বুঝাইয়া থাকে । এই মতের সমর্থনে তাহার যুক্তি এই ঘষে, ক্ষেমীশ্বর- 
রচিত "চগ্ডকৌশিক”-নাটকের ভর্তবাক্যে" মহীপাঁলকে 'কাপ্ডতিকের”নামে অভিহিত 
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যেনাদিশ্ঠ প্রয়োগং ঘনপুলকভৃত। নাটকন্তান্ত হ্যাং 

বন্পীলংকারহেম়্াং প্রতিদিনমকৃশ। রাশর়ঃ সম্প্রদতঃ। 

তন কষত্ প্রনথতেঃ ত্রমতু জগদিদং কাত্তিকেয়স্থয কীত্তিঃ 

পারে ক্ষীরাখ্সিন্ধোরপি কবিষশসা। সাধ নগ্রেসরেণ ॥ 


পি ০5 4 হ? 
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কর। হইয়াছে । তাহার অভিমতে কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত এই কবিতাটি রাজশেখরের 
স্ব-বূচিত কবিতা অথবা মহীপালের সভাকবি কোনও সমসাময়িক লোকের রচিত 
কবিতা । 

অধ্যাপক মিরাশীর অভিমতের সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, “কাত্তিকেয়” 
শব্দটা পৃথক করিয়া লইলে 'নগরক্ত্রীণাম্‌”শবটা একটা পৃথক শব্দ হইবে । কোনও 
কবি এমন অনির্দিষ্টভাঁবে বর্ণনা করিবেন না যে, রাজার ঘশোগাথ। নগরবাসিনীগণ 
গান করিলেন--কিস্ত কোন্‌ নগর তাহাঁর উল্লেখ করিবেন না। আর বাজার 
যশোরাঁশি গান করিবার অধিকার হইতে গ্রামবাসিনীদিগকে বঞ্চিত করিবার 
অধিকার কোনও কবির নাই। গ্রামবাঁসিনীগণ ন্বেচ্ছায়ই এই আনন্দ-উৎসব 
হইতে দুরে ছিলেন, এমন কথাই বা কি করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? 
“্্রীণাং গণৈঃ-শবপগ্তলি সকল নারীকেই বুঝায়; গ্রাম ও নগরের পার্থক্য ইহাঁতে 
নাই। অতএব কেবলমাত্র নগরবাসিনীদিগকে বুঝাইলে প্রশন্তির সার্থকত| 
অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হইয়া! যাঁয়। 

এমন কথা জোর করিয়! বলা যাঁয় না ষে, মুক্তক-কবিতাঁয় সম্বোধনের পাত্র থে 
ব্যক্তি তাহাঁর নাম থাকিতেই হইবে। কাব্যমীমাংসাঁয় এ একই স্থলে মুক্তক-কবিতাঁর 
আরও যে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনওটীতে সন্বোধনের পাত্র 
যে ব্যক্তি তাহার উল্লেখ নাই । 

বর্তমান অবস্থায় বল! ঘযাঁয় যে, “কান্তিকেয়নগর” একটা শব্ধ ও রামগুণ্চের যে- 
স্থানে পরাঁজয় ঘটে, ইহ] সেই স্থান। এইস্থানেই দ্বিতীয় চন্দত্রগুপ্ত খসরাজকে হত্য। 
করেন। এই কবিতাটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রশস্তি-কবিত।। 

কবিতাঁটীর শেষ ছুই চরণের অন্গবাদ নিম্নব্ূপই কর! উচিত “ন্থগভীর গহ্বরে 
বাসকাঁরী কিন্নরগণ-কর্তৃক মুখরিত নেই হিমালয়-অঞ্চলে কাণ্তিকেয়নগববাঁধিনী 
নারীগণ তোমার কীতি-কাহিনী গান করিয়া থাকে ।” 

উল্লিখিত আলোচনার মর্মীর্ঘ এই যে, উদ্ধত কবিতাটা চস্তগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের 
উদ্দেস্টে কোনও সমসাময়িক কবি রচন। করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাঁজশেখর 
কাব্যমীমাংসায় তাহা উদ্ধত করিয়াছেন । প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন১ তাম্রশাঁসন ও 


১ হত্ব। ভ্রাতরমেব রাজ্যমহরদ্দেবীং চ দীনন্তথা।। 
লক্ষং কোটিমলেখয়ং কিল কলৌ দাতা স গুপ্তাসথয়ঃ ॥ 
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১৬২ বাজশেখর 


চতুর্ণ গোবিনদের ক্যান্বে পালনের ভিদ্বিতে মনে হদ্ব ঘে, চন্্রুণ্ের সহিত ঞ্্বদেবীর 
ঘ্িতীয়বার বিবাহ একটি এতিহামিক ঘটন|। 


২, কালিদাস ও কুস্তলরাজের কথ। 


রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় আরও দুইটা কবিত। উদ্ধত করিয়াছেন ; কাঁলিদাঁসের 
কাল-নির্ণয়ে এই কবিতা-ছুইটা যথেষ্ট সাহায্য করে। কবিতা-ছুইটার বিষ্বয়বন্ত একজন 
রাজ। ও রাজদুতের কথোপকথন। পরবর্তী কালে ভোজ তাহার শঙ্বার প্রকাঁশে 
অস্রূপ কবিতা উদ্ধত করিয়াছেন ও মন্তব্য করিয়াছেন যে, উল্লিখিত রাজ! ও রাঁজদুত 
যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাস । কবিতা-ছুইটার বিষয়বস্ত এই যে, 
রাঁজদূত কালিদাস রাজ! বিক্রমাদিত্যের নিকট কুস্তলরাঁজের অন্ুবোধজ্ঞাপক বার্ত। 
বহন করিয়৷ লইয়া গিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, কালিদাস 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য”-নামক 
একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; আর উদ্ধৃত কবিতা-ছুইটিও কুস্তলরাঁজের কুট-রাজনীতি 
বিষয়েই রচিত। অতএব ইহা বিচিত্র নহে যে, উল্লিখিত কবিতা-ছুইটি অধুনালুপ্ত 
'কুম্তলেশ্বরদৌত্য"গ্রস্থ হইতে উদ্ধত। ক্ষেমেন্ত্রুত “উচিত্যবিচারচর্চাস্ম উদ্ধৃত 
'কুম্তলেশ্ববদৌত্য”-্রস্থের একটি কবিত। হইতে জান। যায় যে, বিক্রমাদিত্যের দূত 
কালিদাস কুন্তলরাঁজের সভায় কোঁনও সম্মান বা সমাদর লাভ করেন নাই; 
কুন্তলরাজ তাহাকে আসন পযন্ত দান করেন নাই। 

যাহাই হউক, সকল দিক্‌ মিলাইয়া দেখিলে বোঝা। যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্ত 
বিক্রমাঁদিত্য গুপ্তরাজগণের অধীনস্থ কুন্তলরাজ পৃথথীসেন-বাঁকাটকের সভায় কাঁলিদাসকে 
দুতরূপে প্রেরণ করেন এবং কালিদাসের মধ্যস্থতা ও মালিশীতে ছুই রাজপরিবারের 
মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ইহাঘাঁরা স্পষ্ট হয় যে, কালিদাস ছিলেন চন্ত্রগুপ্ত 
বিক্রমাদিত্য ও পৃথ্থীসেন* বাকাঁটকের সমসাময়িক ) আর কাঁলিদাসের আবিরাবকাল 
থুষ্টপর চতুর্থ শতাব্দীর শেষপাদ। 


১ সামর্থ্যে সতি নিন্দিতা। প্রবিহিতা নৈবা্রজে ক্ররতা, বন্ধস্ত্ীগমন। দিভিঃ কুচরিতৈরবর্জিতং নাঁশঃ। 
শৌচাশৌচপরাঘুখং ন চ ভিয়া পৈশীচ্যমঙ্গীকৃতং ত্যাগেনাসমসাহসৈশ্চ ভুবনে যঃ সাহসাক্কোইভবৎ । 
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২ একাদশ অধ্যায়ে পাদটীক। ভ্রষ্ুব্য। 
৩ কালিদীসের আবির্ভীবকাল এবং বাঁকাটক.রাঁজগ্ণের সহিত তাহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ ১৯৩৩ 
সালের নিথিলভীরত প্রাচ্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের বিব্রণী গ্রন্থে রাজা প্রবরসেন ও 
কালিদাস শীর্ষক প্রবন্ধে দ্র্টবা। 


কাব্যমী মাংসায় উদ্ধত কবিতা ও অভিমত 


কাব্যমীমাংস1 একখানি দৃষ্টাস্তবহুল গ্রস্থ। যে ঘে বিষয়ের আঁলোঁচন। করিয়াছেন, 
রাঁজশেখর তাহাঁরই একাধিক উদাহরণ দিয়াছেন । এই উদাহরণগুলির ভৌগোলিক, 
এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অতি উচ্চস্তরের | খণেদ, যজুর্বেদ, শতপতত্রাক্ষণ, 
এঁতরেয় ত্রাঙ্মণ, নিরুক্ত, পাতঞ্জল মহাঁভান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতী, মনুনংহিতা, 
রঘুবংশ, কুমীরসস্তব, বিক্রমোর্ধশীয়, শীকুন্তল, কিরাতাজুনীয়, জানকীহরণ, কাদম্বরা, 
শিশুপালবধ, হয়গ্রীববধ, মালতীমাঁধব, স্থর্ষশতক, বেণীসংহাঁর, মহাঁনাটক, 
মহিম্নঃস্তোত্র, বালরামায়ণ, বালভারত, বিদ্ধশীলভগ্তিকা, নারদস্থৃতিপ্রভৃতি গ্রস্থ হইতে 
তিনি কবিতা ব৷ বাঁক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । অনুবাঁদ-অংশে সেইগুলি যথাস্থানে প্রদশিত 
হইল। ইহা ছাড়া অনেক উদ্ধৃতি আজিও অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়! গিয়াছে। 

প্রতিষ্ঠিত আচার্য ব৷ সাহিত্যসমালোচকের অভিমতও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
এই অভিমতগুলি প্রয়ৌোজনবোঁধে খণ্ডন করিয়। স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন, অথব। 
স্বীয় মতের সমর্থনে বাবহার করিয়াছেন । স্থরানন্ন, শ্বামদেব, বামন, উদ্ভট, রুট, 
দ্রোহিণি, আঁপরাঁজিতি, কালিদাস, বাঁক্পতিরাঁজ, অবস্তিস্ন্দরী, আনন্দপ্রভৃতি 
কাবমম'জ্ঞ লেখকগণের অভিমত বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধত হইয়াছে। | 

ইহার মধ্যে বামন, উদ্ভট, আনন্দবধন ও রুদ্রটের গ্রন্থ আমাদিগের স্ুপরিচিত। 
অলংকারশাস্ত্বের প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলোচক ভামহ এবং দণ্ডীর নাম সরাসরি ন। পাওয়া 
গেলেও, উহাঁদিগের নাম নিশ্চয়ই 'আচার্ধা» অর্থাৎ “আচার্ধগণের” মধ্যে অন্ততৃক্তি 
হইয়। গিয়াছে । 

ইহ। ছাড়া বাযুপুবাঁণ, ব্রক্ষাগুপুরাণ এবং বিষ্ণধর্মোত্তরপুরাণপ্রতৃতির প্রভাব 
ইহাঁতে পরিলক্ষিত হয়। পাল্যকীন্তি, মঙ্গলপ্রভৃতি জৈন আলোচকগণও উদ্ধৃত 
হইয়াছেন। ভরতমুনিপ্রণীত-নাট্যশাস্ত্, বাস্াঁয়নকৃত-কামশান্্ব এবং কৌটিল্যের 
অর্থশীস্ত্রের ভাবধারা, রচনাঁশৈলী এবং পূর্ণ বাক্যও রাঁজশেখর অনেকস্থলে অনুসরণ 
করিয়াছেন ! 


কাব্যমীমাংসা-রচনার সহায়ক উপাদান 


আমর! সংস্কতভাঁষায় রচিত সাহিত্যসমীলোচনামুলক প্রচলিত গ্রস্থসমূহে যে যে 
বিষয়ের আলোচনার সহিত পরিচিত, কাব্যমীমাংসায় তাহ! ব্যতীত আরব অনেক 
বিষয় বা অভিমত-সম্পকিত আলোচনা পাওয়া যায়। সেই অভিনব আলোচ্য 


১৩৪ রাজশেখর 


বিষয়গুলি রাজশেখর যে-সকল মূল হইতে আহরণ করিয়াছেন, তাহাঁর একটি বিবরণী 
নিয্নে সংগৃহীত হইল। অবশ্ত একথ। অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন মূল হইতে গ্রহণ করা 
সত্বেও সেই সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় রাজশেখরের স্বাধীন চিন্তা ও সুদৃঢ় 
অভিমত এতটুকুও ব্যাহত হয় নাই। সমালোচনার মৌলিক প্রতিভা না থাকিলে 


এইরূপ অভিনব গ্রস্থরচন! তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। 


অভিনব আলোচ্য বিষয় 


১ সরম্বতীপুত্র কাব্যপুরুষের 
উপাখ্যান 

২ কাবামীমাংসার আলোচ্া বিষয়ের 
সুচী এবং অধিকরণ-বিন্তাঁস 

৩ কাব্যবিগ্যায় গপনিষদিক 
অধিকরণের গ্রবর্তন 

৪ কাব্যমীমাংস।-রচনার উদ্দেশ্য 

৫€ অধ্যায়বিভাগ ও বিষয়বিভাঁগ 

৬ শাস্্নির্দেশ-অধ্যায় 

৭ বিগ্যাপবিচয় 

৮ কাব্যের আত্ম। রম 

৯ চাঁরিটি রচনারীতি 

১০ শিশ্তদিগের শেণীবিভাগ 


১১ কাব্যের প্রধানতম হেতু শক্তি 

১২ ব্যুৎ্পত্তির সংজ্ঞ। 

১৩ বচনের পাঁচটি শ্রেণী 

১৪ তিনটি রীতি 

১৫ কাব্যের বিষয়পমূহের মূল 

১৬ সংস্কৃত-সাঁহিত্যের বিষয়বস্তর 
ছুই-প্রকাঁর শ্রেণী 

১৭ কবির কর্তব্য 

১৮ কবির দিনচষ! 

১৯ জঙ্ব-দ্বীপ ও ভারতবর্ষের বর্ণনা 

২০ কাব্যহরণকাঁরা কবির শ্রেণীবিভাগ 


প্রাচীন মূল 


১ বায়ুপুরাঁণ ও বাঁণভট্ররচিত 
হর্ষচরিত 

২ রুদ্রটপ্রণীত কাব্যালংকারের 
আলোচ্য বিষয় 

৩ কৌটিল্যকৃত অর্থশাত্ম ও 

বাত্স্তায়নকৃত কামস্থত্র 

অর্থশাস্্ব ও কামহ্থত্র 

অর্থশাস্্ ও কামস্ত্র 

অর্থশাত্র ও কামস্থত্র 

অর্থশাস্র 

নাট্যশীস্্ ও রুদ্রট-কাব্যালংকাঁর 

ভরতরুত নাট্যশাস্ক 

১০ অর্থশাপ্্র ও বামনকৃত 
কাব্যালংকারন্থত্র 

১১ রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার 

১২ রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার 

১৩ বারুপুরাঁণ ও বিষুণ্ধর্মোত্তরপুরাঁণ 

১৪ বামনকৃত কাব্যালংকারস্থত্র 

১৫ বামন কাব্যালংকারস্থত্র 

১৬ উদ্ভট ও ভামহ 
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১৭ অর্থশাস্্ব ও কামস্থত্র | 

১৮ অর্থশান্্র ও কামস্থত্র । 

১৯ বাযুপুরাঁণ 

২০ বামনকৃত কাব্যালংকারস্থত্র, 
গৌড়বহো৷ এবং ধ্বন্তালোক 
প্রভৃতি গ্রন্থ। 


বাজশেখর ১৩৫ 


প্রধান প্রধান অভিনব বিষয়ের আপাততঃ মুল-নির্দেশ করা গেল। বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা! প্রতি-অধ্যায়ের আলোচনায় পূর্বে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


কাব্যমীমাংসা ও পরবর্তা আচার্ষগণ 


রাঁজশেখরের কাব্যমীমাংসা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক অভিনবত্ের স্থ্টি 
করিয়াছিল। তাই পরবর্তী সমালোচকদিগের অনেকে কাব্যমীমাঁংসার অধ্যায়ের 
অনুকরণে নিজ-নিজ গ্রন্থে অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছিলেন । হেমচন্ত্র তীহার 
কাব্যান্থশাসনবিবেক" ও বাঁগভট তীহাঁর “কাব্যান্থশাসন ও বৃত্তি”গ্রন্থে কাব্যমীমাংস। 
হইতে বুৃৎ্পত্তি, প্রকৃতি( অর্থব্যাপ্তি ), উপজীবনশিক্ষা, কবিসময়, দেশ ও কাল- 
সম্পকিত অধ্যায়ের অনেকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন । শূক্গারপ্রকাশ, সরম্বতীকণী'ভরণ 
ও ভাবপ্রকাশনগ্রস্থগুলিও এই কাব্যমীমাঁংসাঁর নিকটে অনেক বিষয়ে খণী। 


রাজশেখরের আদর্শ 
রাঁজশেখর নিজের সন্বন্ধে একটি জ্যোঁতিষশীস্ত্রবিদ্‌ পঙ্ডিতবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন__ 


বভৃব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা ততঃ প্রপেদে ভুবি ভত়্ মেঠতাম্‌। 
স্থিতঃ পুনর্ধে। ভবভূতিরেখয়। স বর্ততে সম্প্রতি রাঁজশেখরঃ ॥ 


অর্থাৎ, প্রথম জন্মে যিনি মহাকবি বাল্ীকি ছিলেন, দ্বিতীয় জন্মে তিনি ভতৃমে 
নামে জন্মগ্রহণ করেন) তিনিই তৃতীয় জন্মে নাট্যকার ভবভৃতি, ও চতুর্থ জন্মে 
রাজশেখর-নাঁমক কবিরূপে ইহলোকে বিরাজ করিতেছেন । 

এই উক্তিটির সারমর্ধ এই যে, স্থষ্টিধর্মী সাহিত্যে নাট্যকার ভবভূতি ছিলেন 
রাজশেখরের আদর্শ । বিদর্ভদেশীয় মহারাষ্র-ত্রাঙ্ষণ ভবভূতি কনৌজরাঁজ যশোবর্মীর 
সভাকবি ছিলেন; রাঁজশেখরও ছিলেন বিদর্ভদেশীয় মহারাষ্্-ব্রাঙ্ষণ এবং কনৌজ- 
বাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যাঁযস় ও সভাঁকবি। ভবভূতি মহাঁবীরচরিত, উত্তররাঁম- 
চরিত ও মাঁলতীমাধব-নীমক তিনখাঁনি নাট্যগ্রস্থ রচনা করেন; রাঁজশেখরও 
চারিখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাজশেখর রচনাশৈলীর দিক দিয়াও ভবভূতিকে 
অনুসরণ করিয়াছেন অনেক ক্ষেত্রে । বেদ, ব্যাকরণ, দর্শনপ্রভৃতি নাঁনাশাস্ত্রের 
জ্ঞানেও রাঁজশেখর ভবভৃতিতুল্য অগ্রসর ছিলেন । 

কাশ্মীররাঁজ মাতৃগুণ্চের সমকালীন “হয়গ্রাববধ*-মহাঁকাব্যরচয্িত ভর্তৃমেঠ' ছিলেন 
রাজশেখবের দ্বিতীয় আদর্শ । “হয়গ্রীববধ”-কাব্যের অনেক শ্লোক অলংকার গ্রন্থ ও 


১৩৩ বাজশেখর 


সুৃতাধিতসংগ্রহে উদ্ধৃত আঁছে। সম্ভবতঃ, রাঁজশেখর উহারই আর্শে হরবিলাসকাব্য 
লিখিয়াছিলেন। রাজশেখর মেঠরাঁজের বক্রোক্তির যথেষ্ট প্রশংস। করিয়াছেন 


বক্রোজ্যা মেঠবাঁজশ্য বহস্ত্য স্থণিকপতাম্‌। 
আবিদ্ধা ইব ধুস্বস্তি মৃদ্ধণনং কবিকুঞ্জরাঃ ॥ -_জল্হণ (কুক্তিমুক্তীবলী) 


অর্থাৎ মে&রাঁজের অস্কুশরূপ বক্তোক্তিদ্বার। বিদ্ধ হইয়াই যেন কবিহন্তিগণ মস্তক 
সঞ্চালন ব! কম্পিত করেন। মেঠরাঁজের বাক্চাতুর্ষে কবিগণ প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া 
পড়েন। 

তবে, কবিগুরু বাঁল্মীকি ষে রাঁজশেখরের নমস্ত আদর্শ ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র, সে 
বিষয়ে তাহার রামায়ণ-অবলম্বনে রচিত সুদীর্ঘ “বাঁলরামায়ণ'-নাঁটকই প্রক্ষ্ট প্রমাথ। 


কাব্যমীমাৎস। 


কবিরহন্ 


প্রথম অধ্যায় 


শাস্তরস্থচী 


ভগবান্‌ শিব যেরূপ ব্রহ্ম।-বিঞুপ্রভৃতি চৌষটি-জন শিশ্তকে (কাবাসম্বন্ধে) উপদেশ 
*দিয়াছিলেন, সেইরূপ কাব্য, নাটক ইত্যাঁদি রচনার পরে আমরা কাব্য-নাটক সহজে 
বুঝিবাঁর জন্য কাব্য বিচার করিব । ভগবান্‌ ব্রক্মাও তাহার মানস-হুষ্ট নিজ শিষাদিগকে 
সেই শাগ্ধ দান করিয়াছিলেন। দেবগণেরও পৃজনীয় সরম্বতী-পুত্র কাব্য-পুরুষ 
তাহার্দিগের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন । কল্যাণ-কামনাহেতু প্রজাপতি ব্রহ্ম! যাবতীয় 
রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ ও দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ দেখিতে অভ্যন্ত সেই কাব্য- 
পুরুষকে স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষবাঁপী 'প্রজার্দিগের মধ্যো কাব্যবিগ্ভ। প্রবর্তনের জন্য নিযুক্ত 
করিলেন। তিনি অষ্টাদশ অধিকরণে১ বিভক্ত কাব্যবিচ্য। স্বর্গীয় কাব্যবিদ্।- 
স্াতকর্ধিগকেৎ বিস্তুতভাবে বলিলেন । 
তাহাদিগের মধ্যে সহম্ত্রাক্ষ কবি-রহশ্ত অধিকরণ রচন। করিলেন ; উক্তিগর্ভ উদ্তিৎ- 


স্প০৯৯ ক আশ প। ৯ পপ শা শপ সাস্সশ পাপপস প 


১ অধিকরণ-শব্খটির তিনটি ব্যাগ্য। চলিতে পারে : কে) জৈমিনি ও বাদরায়ণকৃত ধর্মমীম।ংদা ও 
ব্রঙ্মমীমংসা-শস্ত্রের প্রতিটি আলোচনার নাম অধিকরণ । অধিকরণের প।চটি অঙ্গ বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ 
উত্তর 'পক্ষ, নির্ণগন । কবিরহস্তন।সক আধিকরণে এই বিষরপ্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ সর্ব না খাকিলেও কাব্যের 
উৎপত্তি ও কবিধর্ম ইতার্ধি আলোচপা-স্থলে উহা! পাওয়া ঘায়। (খ) ছ্বিতীরতঃ উহার অর্থ বিচারালগ্ন। 
এ স্থলেও পুববশ্তী আচার্য, সুরানন্দ, শ্ঠ।মদেবগুভূতির প্রবতিত চিন্তার ধারাগুলিকে বিচার করিয়া গ্রহণ ব। 
বর্জন করা হইয়াছে । অর্থশান্্ এবং কামশান্ত্রেও অধিকরণগুলি এইভাবে লিখিত। (গ) তৃতীয়তঃ 'অধিক্রিন্তে 
প্রতৃযস্তে অর্থাঃ অশ্মিন্নিতি অধিকরণম' অর্থাৎ কোনও বিষয়ের পূর্ণ আলোচন। হয় ঘাহাতে। ইহাকে 
প্রকারাস্তরে বল। ষ।য় অধ্যায় বা অধিকার । 

২ বেদ-অধায়ন সমাপ্ত করিয়! গৃহস্থ-জীবনধাপনে উদ্যোগী বিদ্যার আনুষ্ঠ।নিকভাবে নান করেন ও 
কতকগুলি বিধি-নিধেধ প।লন করিয়ী খাকেন। এই প্রকার বিগ্যখাঁ লাতক লাঁমে পরিচিচ। ধমশীম।ংদ। 
অধায়নেচ্ছু ্াতকদিগের ন্টায় কাব্যবিদ্া অধায়নেচ্ছু দরগায় স্াতকদিগের নিক কাঁবাপুরুঘ কাব্যবিগ্য! 
বলিলেন। রাঁঞজশেখর কাব্যমীম।ংসাকে ধমমীম।ংলা ও ত্রক্ষমীমাংলার তুলা মর্াদ| দিতে ই! 
করিফাছেন। 

৩ ওুক্তিক ব! উক্তি-মালোচন। হইতেছে বাকাগত বিভিন্ন অর্থ-প্রকাশের ধার! । শবের দিক্‌ হইতে ইহ! 
বচক, লক্ষক, গৌণ ও র্বাপ্রক এবং অর্থের দিক্‌ হইতে বাচা, লক্ষ্য, গৌণ ও বাঙ্গা নামে পারড়িত হইগ! 
থাকে। ভরতমুনি-প্রবিত রদ-সম্প্রদাপ্ের অনুগামী বলিয়। রাজশেখর 'ওক্তিক'-অধিকরণে ধ্বনির কথ। 
বল। সম্ভব হইলেও তঙানীপ্তন সাম্প্রতিক ধ্বনিবাদের উলেগ করেন নাই । ভোজদ্েব সরদ্ঘতীকষ্ঠাভরণে 
(২.৩৯ ) উক্তিগুলির আলোচন। করিয়াছেন । 


৪ কাব্যমীমাংস। 


আলে।চনা, কুবর্ণম।ভ বীতিঃ-নিণধ, প্রচেতাঁয়ন অন্ত প্রাস*-আলোচন।, চি্রাঙ্গদ* চিত্র" 


৪ অলংকার-শান্্ের প্র/চীন যুগ হইতেই রীতি সম্বন্ধে অ।লো চন! প্রচলিত আছে। ভামহ ও দণ্ডীর 
ক্ঠায় প্রাচীন মালোচকগণও রীতি-আলোচনাকে প্রাচীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । (ড্রষ্টবা 
কাব্যালংকার ৩১-৩৩ এবং কাব্যদর্শ ১. ৪০.) বাঁমনীচ'্য কাবালংকারশ্রে (১.২. ৬) ঘোষণ। করিলেন 
যে, "রীতিরাক্স1 কাবাশ্ত”। কামহত্রেও স্ব্ণনাভের ন।ম পাওয়। ফাক ( কামশৃত্র ১. ১, ১৩), 

৪ প্রাচীনতম কাবা-আলোচকগণ অনুপ্রানকে অলংকার বলিধাঞ্থেন। ভামহ অঙ্লংকার- 
আলোচনার প্রারস্তেই অনুপ্রীসের সংজ্ঞ। দিয় উহাকে গ্রামা ও লাটীয় নামে গাগ করিয়াছেন দত্ী 
অনুপ্রাগবহুল রচনীকে বলিয়াছেন নিকৃষ্ট রচন1--(কাব্যাদর্শ ১, ৪৪ ৬*)। কিন্তু ভামহের অনুগামী লেখকগণ 
অনুপ্রাসের বিভিন্ন শ্রেণীও স্বীকার করিয়।ছেন। অন্ুপ্রসের আদি প্রবত'ক প্রচেতায়ন সম্ভবতঃ প্রজাপতি 
প্রচেতনের বংশধর ছিলেন। কবি বালীকিও প্রাচেতস। রাগয়ণে প্রায়ই অনুপ্রাসের গুয়োগ দেখ| 
ঘায়। রাজশেখর সম্ভবতঃ কবি বালীকিকে প্রচেতায়ন বলিয়।ছেন । তবে ইহ! বিচার করিতে হইবে যে, 
বালা।কি ছিলেন কবি, অ।লোচক নহেন। 

৬ চিত্রাঙ্গ চিত্র ও যমক--এই উভয়ের প্রধত্ক হইতে পারেন না; কারণ রাঁজশেখর এই 
অধিকরণ-ন।মতাঁলিকাম যে অনুপ্রাস গুপ্নেগ করিয়াছেন, যমক শব্ধের সহিত তাহার সঙ্গতি নই । 
চিত্রাঙ্গদ চিত্রের প্রবর্তক হইতে পারেন। তাহ! ছাড়। র।জশেথর বলিঘান্থেন, আঠারটি অধকরণ আঠার 
জন পৃ্ক্‌ ব্যক্তিদ্বারা রচিত [ইতি ততন্তে পৃথক পৃথক স্বশান্ত্রীণি বিরচয়াঞ্চকরত ]( কাব্যমীমাংস। ১)। 
কেহ কেহ পাঠান্তর ধগ্গিয়।ছেন, 'আনুপ্রাদিকং প্রচেতাঃ | বমে। যমকানি ।৮--তবে হল্তলিখিত পুঁতিতে 
এই পাঠান্তর এখনও পাঁওয়। ধায় নাই । রামাঃণ এবং মহাভারতের যুগ হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে যমকের 
বহুল প্রয়েগ দেখ! যাঁয়। কালিদাসও রঘুবংশ নবম সর্গে প্রচুর ধমক ব্যবহার করিয়াছেন; তবে তাহ। 
প।ঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে নাই । ভরত-কথিত চারিটি অলংকাঁরের মধ্যে ঘমক একটি (ভরত-নাট)শাগ্, 
অধ্যায় ১৬)। ভামহের ঘমক পীচ-প্রকার। দণ্ডীঙ ব্মাকর বিবিধ শ্রেণীর আলে।চনা! করিয়াছেন 
( কাধ্যাদর্শ ১. ৬১.)। মক ঘে অতি প্রাচীন তাহ) প্রমাণিত হইল। রাঞ্কশেখরের অনু প্রাস-বোগে 
শান্্র-ুচী ও শান্ধ-প্রবর্তকগ্ণের নামকরণ হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ ঘমকের গুবতক ছিলেন যম। 

৭ মস্মটাচার্ধপ্রভৃতি পরবতী পেথকগণ এক প্রকার নিকৃষ্ট কাব্যের ন।ম দিয়াছেন চিত্র 
('শব্বচিত্্ং বাঁচাচিত্রবাঙ্গযস্ববরং স্মৃতম্-__ কাবাপ্রক।শ, ১.৫) 1 রাঁজশেখর-কথিত “চিত্র চিত্রকী ব্য 
নহে-ইহা প্রাচীন আলংকারিকগণ-ধৃত একপ্রকীর শবলংকার; কাব্যে ব্যবহৃত এক প্রকার বিশিষ্ট শব্- 
সমবায়কে বলে চিত্র ; যেমন, চক্রবন্ধ, খড় গবন্ধ, মুঙজবদন্ধ। মাত্র/চ্যুতক, গুহেলিক। ইত]াদি। রুট সর্বপ্রথম 
সর।সরিভাবে উল্লিখিত শব্দ সমবারগুলিকে শব্খ।লংকর-ভালিকার অন্তভুত্ত করিয়।ছেন ও নম দিয়াছেন 
চিত্র (রুট ২. ১৩.)। কাব্যালংকার পঞ্চম অধ।|য়ে রুজট এই চিত্রের বিভিন্ন গ্রকারও আলোচন। 
করিযাছেন। 


কাব্যমীমাংস! ৫ 


ও ঘমক, শেষ শব্ব”-শ্নেষ, পুলস্তা বাস্তব* (অলংকার-বিশেষ), গুপকায়ন গুপম্য, পারাশষ 
অতিশয়, উতথ্য অর্থশ্লেষ, কুবের উতয়ালংকার১, কাষদেব বিনোদ১১-আলোচনা, 
ভরত দূপক*১*-নিরূপণ অর্থাৎ নাট্যশাক্স, নন্দিকেশ্বর১»৬ নুদশাত্ব, ধিষণ পোধ-প্রকরণ, 
উপমন্থ্য গুণের উপাদাঁন-আলোচন।, কুচমার উপনিষদ অর্থাৎ কাব্যক্ষেত্রের গুপ্তবিগ্য। 
অধ্যয়ন করিলেন । তাহার পরে তাহার। নিজ নিজ শাস্ব পৃথক্‌ পৃথকৃভাবে গ্রন্থাকাঁবে 
রচন। করিয়। ফেলিলেন। সেই কাব্যবিগ্ভ। এই প্রকারে বিক্ষিপ্র হওয়ায় কিয়ুদংশ 
নই হইয়। গিয়াছিল; তাই প্রয়োজন-বোধে দেই সম্পূর্ণ শান সংক্ষিপ্প করিয়। 


৮ রুদ্রটের শ্রেণী-বিভাগ অনুযায়ী শকগ্লেধ ও অর্থশ্লেষ ঘখ।মে শব্ধালংক।র ও অর্থালংকারের অন্তর । 
কিন্তু ভ।মহ, উদ্ভট ও বামন এই দুই শ্রেণীর মধো ভেদ স্বীকার ন। করিয়! শ্রেষকে অর্থালংকারের অন্ততূ-্ত 
করিয়াছেন । শেষ যে শ্রেষের প্রবতাক তাছার কোনও লিখিত প্রমাণ নাই । 

» এইগুণ রাঁজশেখরের অর্থালংকার শ্রেণীর অন্তর্ত। রদ্রটই সর্ধপ্রথম বাল্ব, উপমা, অতিশয় ও 
অর্থগ্নেধ-নামক চাঁরি শ্রেণীতে অর্থ।লংকারগুললকে বিভক্ত করেন । তহ।র পূর্ববতী কেহ একপ শ্রেণীবিভাগ 
করেন নাই । রুদ্রট বলেন “অর্থন্তালংকারা বান্তবমৌপম্যমতিশয়; গ্রেধ। এধামেব বিশেষ! অগ্ঠে তু 
ভবন্তি লিঃশেষাত 8” (কাঁবা।লংকার ৭, ৯)। রু্রটের মতে বাস্তব-অলংক।র ২৩, শুপম্য ২১, অতিশয় 
১১, এবং অর্থগ্নেষ ১* প্রকারের । ইহাতে মনে হয়, রুদ্রট ও রাজশেখর একই আকর-্রস্থ অনুসরণ 
করিষ|ছেন। রুদ্রটের কাব্যালংকারের দহিত রাঁজশেখরের পরিচয় ছিল ঘ'নষ্ট । 

১* শব্দ ও জর্ব এই ছুয়েরই শোভ1 ও বৈচিত্রাসম্পাদক অলংকার উভয়ালংক।র | রুদ্রট (৪. ৩২-৩৪ ) 
ও উদ্ভট ( পৃষ্ঠ ৩৭--৪* ) ইহার আলে।চন। করিষাছেন। ভোঁজদেৰ সরম্থতীকঠাতরণে ( চতুর্থমধ্যায়) 
২৪ প্রকার উভয়[লংক1র আলে।5না করিয়।ছেন। তবে ভোজ ও রাজশেখরের উভয়ালংক।র এক নহে । 

১১ তরুণ প্রেম-বিহবন দপ্পতীর বিনোদনের জন্ত উৎসবের আয়োজন এই অধিকরণের আলোচ্য 
বিষয় । বাংগ্।য়নের কামনুত্রে (১.৪) নাগরের বিনোদনহেতু অ।পানক, উদ্ভ।নবিহার, জলতভ্রীড়া, 
কুকুটমুদ্ধ, মেবযুদ্ধ, অক্ষত্রীড়া ইঠা।দি উৎসবের উল্লেখ অ!ছে। শারদ।তনয়ের ভাবপ্রকাশন-্রস্থে এই 
উৎমবগুলি খতুর কম অনুধায়ী দেওয়া! আছে (পৃঃ ১৩৭-১৩৮)। ছোঁজদেবের সরগ্গতীকঠ|ভরণেও ইহার 
বিস্তৃভ বিবরণ আছে ( «. ৯৩-৯৬), 

১২ বূপক অর্থ।ৎ বিভিন্ন শ্রেণীর ন|ট্যের গুবঙক নাট্যশপ্র-প্রণেত। ভরতমুনি ৷ শারদাতনয় রূপক 
ও নট/কে একই বলিয়াছেন, "নাঁটামুচ্যতে, রূপকং তভ্ভবেৎ*** (ভাবপ্রক!শন পৃষ্ঠা ১৮*)। ইহার 
আলোচ্যবিষয় রস, ভাব, ধর্সী, বৃত্তি, প্রবৃতি, সিদ্ধি, স্বর, আতো।গ্য, গান, রঙ্গ এবং সংগ্রহ । নাট্যশাস্তের 
ছত্রিশটি অধশর়। 

১৩ মহাদেবের অনুচর নপ্দিকেতর ১*** অধায়ে কামশান্স রচনা করেন বলির! খাতি আছে। 
( কামন্ুত্র ১. ১.৮)। এই কামশাস্ত্রেরই সংক্ষ শত কপ দান করেন গুদ্ঘলকি। শেতকেতু, হার, পাঞ্চল ও 
ঝ।তস্যায়ন ॥ এইস্থলে নন্দিকেন্বর প্রধানতঃ শৃঙ্গার-রন আলে।চন।র প্রবতক। অপয় রসগুলির আলোচন! 
'রূগকস্নিরপণে'র অন্তর্গত 


৬ ৃ কাৰামীমাংসা 


ক্ষপ্রাককতি অথচ সর্বাবয়ব অবস্থায় অষ্টাদশ অধিকরণে রচিত হইল। তাহার 
প্রকরণ১* ও '্মধিকরণস্থচী এইরূপ £-- 
শাস্্রসংগ্রহ' শাস্রনির্দেশ, কাঁব্যপুরুষ-উৎপত্তি, পদবাক্য-বিচার, পাঠ-প্রতিষ্ঠা, অর্থান- 
শীমন, বাক্যবিধি, কবিবিশেষ, কবিচর্ধা-বাঁজচর্ষ।, কাকুর প্রকারভেদ, শব্দ ও 
অর্থহরণের উপায়, কবি-প্রসিদ্ধি, দেশ ও কাঁলবিভাগ, ভূবন-কোশ ১৫ এই লইয়! 
কবিরহম্ত নামক প্রথম অধিকরণ ইত্যাদি | 

উল্লিখিত বিষয়গুলি স্থত্রমাত্র; ইহার ব্যাখ্য। ও ভাষ্য রচিত হইবে । সংক্ষিপ্ত ও 
বিস্তৃত ভবে রচনার উদ্দেগ্ত আমাদিগের শিষ্যগণের হিত-সাধন । 

আমাদিগের এই কাঁব্যমীমাংস! বিচিত্র উদাহরণে ভারাক্রান্ত হইলেও গ্রন্থহিসাবে 
বড়ই লঘু; ইহ। কাব্যের চর্চ| ও বোধের কারণ বা সহাঁয়স্বরূপ | 

মহাবাঙ্ময়ের একাংশ যে কাব্য এই কাব্মীমাংস। তাহাঁরই মীমাংসা অর্থাৎ বিচার । 
যিনি এই ক।ব্যমীমাংসা জানেন ন।, বাঙ্ময়ের সেই একাংশ যে কাব্য তাহ তাহার 
বোধগম্য হয় ন।। 

যাঁধাবর-বংশজাত রাঁজশেখর মনীধিগণের মত-সমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়। কবিধিগের 
জন্য এই কাব্যমীমাংস! রচন। করিলেন। 


রাঁজশেখর-প্রণীত কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের কবির্হস্ত-নামক প্রথম অধিকরণের 
স্থমংগ্রহশীর্ষক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


১৪ অধিকরণের এক একটি ভ।গের নাম প্রকরণ; অধিকরণের প্রধান অলোচা বিষয়ের অঙ্গ- 
আলোচন। থাকে প্রকরণে। কবি-রহস্তের প্রকরণগুলিই এখানে বল। হইয়াছে । 

১৫ ভুবন-কোশের সংক্ষিপ্ত বিধরণ সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে। বিস্তৃত বিবরণ ভুবন-কোশে পাওয়া 
ধাইবে বলিয়। রাজশেখর বলিয়।ছেন। কিন্তু এই ভুবন-কোশনধ্যায়লহ সতেরটি অধিকরণ অধুনা লুপ্ত 
(রাজশেখর অংশে এই »ম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। দেওয়া! হইয়াছে) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শান্ত্র-নির্দেশ 


এই জগতে বাঙময়ের ছুইটি ধারা--শাস্ব ও কাব্য । কাবাগুলি শাশ্বের উপর 
নির্ভরশীল ও তাহার অনুগামী; তাই প্রথমতঃ শাস্বগুলি মনোযোগসহ পাঠ কর! 
উচিত। প্রদীপ ন! জালাইয়। কেহ অন্ধকারে প্রকৃত বস্তসমূহ দেখিতে পাঁয় ন। 

এই শাস্ব আবার দুই প্রকার-(১) অপৌরুষেয় অর্থাৎ মান্থষ বা পুরুষের রচিত নয় 
(২) পৌরুষেয় অর্থাৎ মাঁছষের ব। পুরুষের রচিত। অপৌরুষে়১ শাত্ব হইল শ্রুতি 
অর্থাৎ বেদ। শ্রুতি মন্ত্র ও ব্রা্ষণের সম্টি। অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের অঙ্গ জানাইয়। 
দেয় মন্ত্র। মন্ত্রমূহের নিন্দা, প্রশংসা, ব্যাখ্যা ও অনুষ্ঠানে গুয়োগ জ্ঞাপন করে 
্রাহ্মণ-অংশ | খক্‌, যজুঃ ও সাঁমবেদের নাঁম ত্রয়ী। অথর্বণ চতুর্থ বেদ। বেদবাঁকোর 
মধো নির্দিষ্অর্থযুক্ত পাদবদ্ধ ছন্দৌগ্রথিত াক্যরাঁজি খকৃ। গানযোগ্য খক্-মস্ত্রই 
সামমন্ত্র। যজ্্ন্র গুলি ছন্দোহীন ও গানশুন্য । খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্বণ--এই 
চাঁরি বেদ। ইতিহাস, ধন্গর্বেদ, গীতবিদ্যা। ও আমুর্বেদ-_এইগুলি উপবেদ | 

দ্রোহিশিৎ বলেন, “বেদ ও উপবেদের সারন্বরূপ সঙ্গীতবিগ্ঠ। পঞ্চম বেদ; ইহাতে 
নকল বর্ণের অধিকার আছে ।” 

আঁচাঁধগণ বলেন, “বেদের ছয়টি অঙ্গ__শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জো তিষ ও 
ছন্দৌবিচিতি |” 

যাঁষাঁবরীয় ( বাঁজশেখর ) বলেন, “বেদের অর্থনির্য়ে সহায়ক বলিয়া অলংকার 
বেদের সপ্তম অঙ্গ” কারণ, অলংকাঁরের পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে বেদের অর্থ-নির্ণয় 
সম্ভব হয় না। যেমন-- 

“ঢুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে) তাহারা পরম্পর সখা ও সর্বদাই একজ 
থাকে । তাহাঁদিগের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পিগ্লল-ফল আহার করিয়া থাকে; অন্যটা 
আহার না করিয়। সকল লক্ষ্য করিয়। থাঁকে ।”* ( শ্বেতাঁশ্বতর উপনিষদ্‌ ৪-৬ )। 
১ পূর্বমীমাংসাবাদিগরণ বেদের অপৌরবেয়তব স্থাপন করিয়াছেন । কিন্ত নৈয়ািকগণ বেদকে পুরুষ-রচিত 
বলিয়াই জানেন। তাহার! বলেন, ঈশ্বর বেদের রচয়িতা ঈশ্বরও একজন পুরুষ। 

২ ভ্রোহিণি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই । নাম হইতে মনে হয, তিনি ছিলেন দ্রেহিপের অর্থ 
দ্ধার পুত্র ॥ সঙ্গীতশান্্র ও নাট্যবিদ্ সম্বপ্ধে এই গ্রস্থকারের অভিমত রাজশেখর-কতু 'ক কাবোর বিষয় 
আলোচনায় ( কাঁবামীঃ নবম অধ্যায় ) ও শ।রদাতনয্-কর্তৃক ভাব-প্রকশনে (পৃঃ ২৩৯) উদ্ধত হইয়াছে। 

৩ এই বৈদিক অংশটির ব্ঙ্যার্থ অলংকারের জ|ন ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না। ভ্রষব্য রাজশেখ্র 
অংশের দ্বিতীয় অধ্যার আলোচন! । 


৮ কাব্যমীমাংদা 


ইহা শাস্সের প্রসিদ্ধ উক্তি । প্রত্যেক অধিকরণে আবার খক্‌, ষজুঃ, সাম, 
অথর্বণ ও ব্রাঙ্মণবাঁক্য উদ্ধৃত করিব এবং লৌকিক সাহিত্য হইতেও উদাহরণ দিব । 

বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রযত্ব প্রভৃতিসহ উচ্চারণ-নিণয়কারী শাস্ের 
নাম শিক্ষা--আপিশলি-রচিত শিক্ষাগ্রস্থ প্রভৃতি । 7 

বেদের নান। শাখায় পঠিত মন্ত্রগ্ুলির বিভিন্ন অছুষ্ঠানে গুয়ৌগ-নির্দেশকারী 
স্থত্রের নাঁম কল্প । "তাহাই যন্জুবিদ্য। ব। যাঁগজ্ঞানের অংশবিশেষ । 

শব্দসমূহের প্রকৃতি-প্রত্যয়প্রভৃতি নির্ণয় হইতেছে ব্যাকরণ ।* 

নির্বচন অর্থাৎ প্রতিশব্ব-জ্ঞাপন-মুখে ব্যাখ্যা হইল নিরুক্ত ( অভিধান )। 

ছন্দঃসমূহের নির্ণয়কারী শাস্ত্র ছন্দো-ধিচিতি। 

গ্রহগণিতের নাম জ্যোতিষশাম্ব ৷ ] 

অলংকারের ব্যাখ্যা পরে কর। হইবে । 

পৌরুষেয় অর্থাৎ মাঁচুষ-রচিত শীত্ম হইতেছে পুরাঁণ, আন্বীক্ষিকী, মীমাংসা ও 
স্বতিশীস্ব এই চারিখানি শাস্ব। তাহার মধো প্রায়ই বেদের আখ্যান-ভাগ লইয়। 
রচিত পুরাণ আঠারখাঁনি। পণ্ডিতগণ বলেন, 

“যে গ্রন্থে জগতের সৃষ্টি, প্রলয়, কল্প, মন্বন্তর ও বংশচরিত বধিত হইয়াছে, 
তাহাঁকে পুরাণ বলিয়া জানিবে |” 

কেহ কেহ বলেন, “পুরাণের শাঁখাবিশেষই ইতিহাঁস।” ইতিহাস দুইপ্রকাঁর, 
পরি(র) ক্রিয়া ও পুরাকল্প । কথিত আছে, 

“ইভিহাস-রচনা ছুইপ্রকার, পরি(র)ক্রিয়া ও পুরাকল্প | পুবটাতে নায়ক থাকে 
একটি ; দ্বিতীয়াটিতে নায়ক থাঁকে বহু ।” যেমন, রামায়ণ ( পরক্রিয়! ) ৩ মহাভারত 
( পুরাকল্প )--এই ছুইটি উদাহরণ। বিগ্যাস্থান-ব্যাখ্যার সময় আন্বীক্ষিকীর কথ! 
বলিব। সহম্্টি স্যায়* অবলম্বনে বেদবাক্যসমূহের যে ব্যাখ্যা ও বিচার, তাহা 


৪ তুলনীয়_- “প্রকৃতিপ্রতায়োপাধিনিপাত।দিবিভাগশঃং। পদাহ্বাখ্ানকরণং শান ব্যাকরণং 
বিছুঃ” ( অন্িধানচিস্তা মণি টীক1) 

৫ রাঁজশেখরের মতে ইতিহাঁদ উপবেদ। বৈদিক বিধি-নিবেধের অংশ-বিংশেষ যে অর্থবাদ তাহ! 
চারিপ্রকার-__নিল্দা, প্রশংঙণ, পরকৃতি ও পুরাকলপ। শেষোক্ত অর্থবাদ দুইটি ইতিহাস। অর্থবাদের 
চারি ভাগ সম্বন্ধে হষ্টবা আপন্স্বতোতহুত্র ২৪. ১. ৩৩ গোতম শ্ঠায়নুত্র ২, ১. ৬৭; শাবরভাত্য ২.১.৩*, 
জৈমিনি ৬.৭.২৬, বাযুপুরাণ ৫৯, ১৩৬-১৩৭। 

৬ এই শবাটার আক্ষরিক অর্থ ধরিলে তুল হইবে? বহ্গমীমাংসায় এক সহত্র স্টার নাই; অবস্থ 
ধম মীমাংসার এক সহশ্র হ্যায় আছে। 


কাব্যমীমাংসা 


মীমাংস। শান্ত। মীমাংস! ছুইটি-€১) বৈদিক বিধিসম্ৃহের £বচার (২) বেদ-প্রতিপা্ 
ব্রহ্মবিষয়ক বিচার । ম্থৃতিশাস্্পাঠকালে শ্রুতির অর্থাৎ বেদের বক্তবা স্মরণ হয় 
বলিয়া ইহাকে স্বতি বলে (স্বৃতি শ্রতির ভিত্তিতে রচিত ); স্থতি আঠারখানি। 

আচার্গণ বলেন--“চাঁরেবেদ, ছয়খানি অঙ্গ, চারিখানি শাস্ব- এই চৌদ্দটা 
বিগ্যাস্থান অর্থাৎ বিদ্যা বাঁ জ্ঞানের উৎস ।” এই বিদ্যাস্থানগুলি স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষনীমক 
জিভৃবন ব্যাপিয়। বর্তমান । তাই মনীষীর। বলিয়াছেন_- 

“যিনি সহম্ত্র বংসরের শেষ অবধি বাঁচিতে পারেন, তিনিও বিষ্যাস্থানগুলির শেষ 
পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হন না। তাই, যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল ; গ্রস্থভীরু- 
দিগের গ্রীতির জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্য। বত হইল ।” 

যাঁধাবরীয়ের অভিমত এই যে, বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বিগ্াস্থানের একমাস্ত 
আধার-স্থানীয় যে কাব্য তাহা হইতেছে পঞ্চদশ বিগ্যাস্থান ; কারণ, কাব্য গগ্ঠ ও 
পদ্যরূপ উভয়ভাবে রচিত, কবিধর্মযুক্ত ( সত্দ্রষ্ট। কবিদিগের সত্য ইহাতে নিহিত ) ও 
কল্যাণকর-উপদেশপূর্ণ ; উপরস্ত ইহ। শাস্ত্রসমূহের অনুসরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ 
যাবতীয় শাস্সের সারমর্ম ইহাতে সন্গিবিষ্ট আছে । 

অন্য পণ্ডিতের বলেন,_-“পূর্বোক্তি বিগ্যাস্থান ও বার্তা, কামকজ, শিল্পিশাস্ব 
এবং দগ্ুসীতি মিলিয়। বিগ্যাঙ্থান মোট আঠারটা 1” আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত। ও 
দগ্ডমীতি -_এইগুলি বিছ্য। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় । উশনসের শিশ্য-সম্প্রদাঁয়ের মতে, 
“দগুনীতিই একমাত্র বিষ্ঠা 1” দগুভয়েই সমগ্র জগৎ নিজ নিজ কর্মে অবস্থান করে। 
বৃহস্পতির শিঙ্য-সম্প্রদায় বলেন, “বিষ্ঠা ছুইটি ; বার্ত। ও দগুনীতি |” সাংসারিক ও 
সামাজিক বিধিব্যবস্থ। রক্ষার উপায় হইতেছে বৃত্তিবিভাগ ও শৃঙ্খলারক্ষ! অর্থাং বার্ত! 
ও দণগ্ডনীতি। মন্ছর অনুগামী সম্প্রদায় বলেন, ণ“বিগ্ঠ। তিনটী। ভ্রয়ী (বেদ), 
বার্তা ও দগণ্ডনীতি।” বার্তা ও দগুনীতির উপদেশ-দাতা বেদ (অর্থাৎ বেদের 
ভিত্তিতে বার্তা ও দণগ্ুনীতি রচিত)। কোৌটিল্য বলেন, “বিষ্য। চাবিটী; 
আব্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দগডনীতি।” আব্বীক্ষিকীর সাহাঁষ্যে বিচারিত ও 
বিবেচিত হইলে ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতির উপর প্রত্ৃত্ব বিস্তার করে। 

_যাষাবরীয় বলেন, “সাহিত্য-বিদ্া! অর্থাৎ কাব্যতত্ব-আলোচন। পঞ্চম বিদ্যা! ।” এই 
সাহিত্য-বিদ্। উল্লিখিত চারিটা বিদ্ভারই সার ব। নির্যাস। এই বিগ্বাগুলির সহায়তায় 
লোকে ধর্ম ও অর্থের স্বরূপ জাঁনিতে পারে বলিয়াই বিষ্যাগুলির বিদ্যাত্ব অর্থাৎ 
সার্থকতা । ইহাদিগের মধ্যে ত্রয়ীব স্বব্ূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ্‌ 


১০ কাবামীমাংস। 


পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষত্রমে আম্বীক্ষিকীর* ছুই ধারা । জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন ও 
লোকায়ত মত ( চার্বাক দর্শন প্রভৃতি ) হইল পূর্বপক্ষ ) সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক- 
দর্শন গুলি উত্তরপক্ষ। এই ছয়খানি দর্শন হইল তর্ক। 

তর্কে তিনপ্রকাঁর কথ! (যুক্তি) থাকে-_বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নিরপেক্ষ দুই 
ব্যক্তি-কর্তৃক সত্য নিরূপণের জন্য কোনও বিষয়ের স্ব্ূপের ষে বিচার বা আলোচনা 
তাহা 'বাদ'। জয়েচ্ছু ব্যক্তির স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্য ছল,” জাতি,৯ নিগ্রহ১ 


৭ াহ্বীক্ষিকীর সংজ্ঞায় কে:টিল। বলিয়'ছেন, 'বলাবলে চৈত।সাং (জয়ীব।ত বদগুনীতীনাং) হেহুঙির- 
্বীক্ষমাণ1 আ্বীক্ষিকী' অর্থাৎ হেতু ও যুক্তি ছার! ত্রয়ী, বাত? ও দণ্ডনীতির বলবল নির্ণয় করে আবহ্বীক্ষিকী। 
এই হেতু ও যুক্তি, সাংখা-ধোগ এবং লোকা়ত-র্শনসমূই ্মানবীক্ষিকীর অন্তর্গত। কিন্তু চ্চায়হুত্রভান্বে 
বাত্ছান়্ন ( ১. ১. ১) জান্বীক্ষিকীর সংজ্ঞ) দিয়া“ছন,-_- 

'॥গ্রত্যক্ষা গমাভা।মীক্ষিওস্ত স্বীক্ষণমন্থীক্ষ!। তয়! প্রবত্ত ইত্যানীক্ষিকী ম্।য়বিগ্ঠ। শ্যার়শান্ম_-প্রতাক্ষ 
বা শ্রুতির সাহ'য্যে যুঝিয় শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন) অথব1 দু্চ তর জ্ঞানের জন্য অথবা প্রাতবাদীকে মানাইতে 
মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্তির জহ্য অনুমাঁন-গ্রমাণকে আশ্রয় করা হয়। এই অনুম!নকে “অন্বীক্ষা” বল! হয়। 
'অনু' শবের আর্ধ পশ্চাৎ। যাঁহ। দ্বারা পশ্চ।ৎ ঈক্ষণ কিনা-্জ্ঞান হয় ত।হ।কে “অন্বীক্ষ।” বলা যায়। 
আবার, প্রত্যক্ষ কিংবা শ্রুতির সাহ।ষো বাঁহা অবগত হওয়। যায়, সেই বিষয়ে পরে আলো চন] ব1 যনন করার 
গান অন্বীক্ষ।। যে শা এ অন্বীক্ষার সহায়তা করে, তাহার না আমীক্ষিকী। রাজশেখর এস্লে 
আ্বীক্ষিকীর অন্ত্রগত করিয়াছেন ছয়টি দর্শন-শাঙ্ম। পুর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষক্রমে এ ছয়টিকে তিনি ছুইভাগে 
ভাঁগ করিয়'ছেন--(১) পূর্ধপক্ষের অন্তর্গত জৈন-বৌদ্ধ-চাবীকদর্শন (২) উত্রপক্ষের অন্তত সাংখ্য-সায় 
বৈশেধিকদর্শন। ইহার মিলিত নাম তর্ক। এই ছয়টি দর্শন-শান্র নন! প্রমাণের সাঁহ'য্যে আত্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয়, অর্থ প্রভৃতি প্রমেয়ের প্রকু হ রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়। ইহার ব্যাপক অর্থে তর্ক নামেও 
খ্যা।ত। 'অবিজ্ঞাত-হন্তেইর্থে কারশোপপত্তিতস্ত্বজ্ঞনার্ঘমৃহস্তকঃ' (স্যাযশুত্র ১১,৪* )-- এই সুত্রের বাংন্তারন' 
অনুযায়ী অনুবাদ--”অজ্ঞাত-শুত্ব পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ ন।মীন্ততঃ জাত, বিস্ত তাহীর প্রকৃত 'তন্বটি বুঝ 
যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে নংশয় হইতেছে--এমন পদ।র্থে, তত্বটি জ।নিবার জন্য প্রমাণের উপপাত্তিপ্রযুক্ত যে 
“উহ” অথাৎ জ্ঞ।নবিশেষ, তাহা "তর্ক 

৮ ছল মহষি গোঁতমের চ্যাঁয়দশনে সম্মত একটি পদার্থ । বক্তী যে তাৎপধে বাকা গওয়োগ করেন, 
তাহার বিপরীত অর্থের কল্পন। করিয়া বন্তীর বাক্যে দোধ উদ্ভাবন করার ন।ম ছল। এই ছল তিন প্রক।র 
(১) ৰাকছল (২) সামান্য ছল (৩) উপচার ছল। (দ্রব্য হ্ায়হৃত্র ১, ২. ১*-১১ ও তাহার ভান্ত ) 

৯ ব্য।প্তির অপেক্ষা না করিয়। শুধু সাধ্য অথবা বৈধর্মে,র দ্বার বাঁকে; দোষের উদ্ভাবন করাকে 
'জ!ত' বল। হয়। জ।তি চাব্বশ প্রকার? সীধর্ম্যমী বৈধমা সম, উতৎকর্ষদম। প্রভৃতি । (জবা হ্যায়নুত্র 
১.২,১৮ ও তাহার ভান্ত ) 

১০ নিগ্রহ বা নিগ্রহন্থানই গোতমের যোঁড়শ ব1 শেষ পদার্থ। বিচারে পরাজন্নের নাম নিগ্রহ। 
নিগ্র্ের স্থান অর্থাৎ কারণকেই 'নিগ্রহস্থান” বলে। ফে-সকল বাক্য বাদী ব। প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্ধি 
অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান, অথবা [বচা বিষয়ে অগ্রতিপত্তি ( অজ্ঞানতা ) প্রকাশ পায়, তাঁহার নাম 


কাঁবামীমাংসা ১১ 


প্রভৃতির আশ্রয়-গ্রহণের নাম জল্ল। যে যুক্কি নিজ্ঞপক্ষ স্থাপন করে না, অথচ, 
পরপক্ষের ফোষ আবিষ্কার করে, তাঁহাকে বলে বিতগ্ড। 

কৃষি, পঞগুপালন ও বাণিজা হইল বার্তা । আধীক্ষিকী, ত্রয়ী ও বার্ড! ঘ্বার। বিষয়- 
লাভ হয়। সেই লব্ধ-বিষয়ের রক্ষার উপায় দণ্ড; দগু-বিষষ়ক নীতি দগুনীতি। 
এই দগুনীতিতে সমাঁজ ও সংসার্ঘাত্র। হ্থনিয়স্ত্রিত। এই গেল শাশ্বের কথ|। 
ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ নিম্নরূপ-- 

“যে শাগ্রসমূহের গঠনপদ্ধতি নদী-প্রবাহের মত প্রথমতঃ ক্ষীণ ও তুচ্ছ হইয়া 
ক্রমে ক্রমে বিপুল আরুতি ধারণ করে, সেই শাগসমূহ লোকসমাজে সমাদর লাভ 
করে।” 

এই শাঁখসমূহের রচন! সর, বৃত্তি, ভা্মাপ্রভৃতি রচনার দ্বারা হইয়া খাকে। 
যাহাতে বিষয়ের স্্রণ অর্থ।ৎ স্ছচনামীত্র থাকে, তাহাকে হুত্র১১ বলে। জ্ঞানিগণ 
বলেন যে--্যাহাতে অল্প অক্ষর থাকে. যাহার অথ স্পষ্ট সন্দেহহীন গম্ভীর ও 
ব্যাপক, খাঁহাতে একটী বর্ণও নিরর৫ঘক নহে ও যাহ! দোঁষবজিত, সেইরূপ শঙ্ধলমষ্টিকে 
স্ব্রকরিগণ সুত্র বলিয়া জানিতেন |” 

স্ত্রগুলির সম্পূর্ণ সারাংশ বণনার নাম বৃন্তি। সর ও বুত্তির নিচার ( পরীক্ষা) 
হইল পদ্ধতি । ন্বীষ স্থাপিত মতের অপাতঃ খণ্ডন ব| নিন্দামুখে মতা শিধশীরণ এবং 
স্বীয় মতের স্থাপনমূলক সুদুঢ় ভাষণের নাম ভা্যি,* । ভাষোর মধে) সমীক্ষা থাকে । 
এই সমীক্ষ।১২ অবান্থব বিষয় লইয়া আঁলে।চন।। অথেও ষথালস্থব টাকন অর্থাৎ 


“নিগ্রহস্থান'। নিগ্রহগ্থান বাইশ প্রকার; প্রতিজ্ঞ।-হানি, প্রতিজ্ঞাস্তব, প্রঠিজ্এাবিরোধ প্রভৃতি । (আষ্টবা 
হ্যায়নুত্র ১,২১৯ ও তাহার ভাষ্য ) 

[ ৭.৮, ৯, ১ নং পাদটাক। যহামহৌপাধায় ফশিভৃষণ তর্কবগীশ মহাশয়ের বঙ্গভাধায় রচিত চায় 
দর্শন ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীচুখময় ভট।চাঁধ মহাশয়ের ভ্।য়দর্খন-_এই গ্রন্থ দইখানির সাহাধো লিখিত ] 

১১ শান্ীয় হুত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত পারিভাধিক বাক্য; ইহাতে অল্পকখায় অনেক বেশি বিধয় 
প্রকাশের সংকেত থাকে ) (দ্রষ্টব্য বায়ুপুরাণ ৫৯.১৪২ ) 

১২ নুত্র ও বৃত্তিতে স্থাপিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ যুক্তির অবতরণ] করিয়। পুনর।য় সেই বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন 
পূর্বক সষাধান করার যে আগ্দোচনা-প্রণ।লী, তাহীকে ভাষ্ বল৷ হর়। ইহার তিন অংশ--( ১) উদ্গেগ্ঠ 
(২) লক্ষণ (৩) পরীক্ষ!। ী / 

১5 ভাঙ্যর মধ্যে প্রকৃত বিষয় ছাড়ি! দিয়া জন্য অবান্তর বিষয় লই যে বিচার প্রারই দেখ যায় 
তাহার নাম সমীক্ষ।। 


১২ কাব্যমীমাংসা 


উল্লেখকে বলে টীক1১* । কঠিন কঠিন শবের অর্থ প্রভৃতি যাহাতে আলোচিত হয় 
তাহাকে বলে পিক । যাহাতে সিদ্ধান্তের উল্লেখমাত্র করা হয় তাঁহাকে কারিকা 
বলে। মুলগ্রস্থে কি বল। হইয়াছে, কি বল! হয় নাই, কি ধথোচিত ভাবে বলা 
হয় নাই,_এই প্রকার বিচার যে গ্রন্থে কর! হয়, তাহার নাম বাতিক। এই হইল, 
শান্সের নানা ভেদ । 

“শান্তর নিগুঢ় অর্থকে বিস্তৃত, অস্পষ্ট অর্থটীকে পরিস্ফুট, অল্পকে বহু ও বহুকে 
অল্প করিয়া! রচনা! করিতে করিতে শাস্্-কবি গড়িয়া উঠে |” 

শাস্ত্রের যে-কোন এক অংশ লইয়া যে গ্রন্থ রচিত, তাহার নাম প্রকরণ । 
(গ্রস্থমধ্যে ) অধ্যায়প্রভৃতি অবান্তর বিভাগ ব। ছেদ গ্রস্থকারগণের নিজের 
ইচ্ছাচ্ুযায়ী রচিত হয় । উহার নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া যাঁয় না ও উহার বর্ণন। করা 
চলে না। শব্দ এবং অর্থের যথাষথ “সহভাব” অর্থাৎ মিলনের দ্বার। যে বিদ্যা, তাহা 
সাহিত্যবিদ্যা। উপবিগ্যা কিন্তু চৌষট্িটা। সেগুলি আবার কলা-বিদ্যাঁ_ ইহাই 
পণ্তিতগণের অভিমত । এই কল কাব্যের উপজীব্য অর্থাৎ কল! ছাড় কাব্যের 
চলে না। তাহ। “গুপনিষদিক” অধিকরণে বলিব । 

এইরূপে শিক্ষিত ও জ্ঞানিগণের রচনা-পদ্ধতির অন্ত নাই; তীক্ষ-বুদ্ধিদ্ধারা তাহ 
বুঝিতে হয়। গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়! যাঁয় বলিয়৷ তাহা পরিত্যাগ কর হইল । 


বাঁজশেখর-প্রণীত কাঁব্যমীমাংসা-গ্রশ্থের কবিরহস্ত-নামক প্রথম অধিকরণের 
শান্্-নির্দেশশীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাঞ্ড হইল ॥ 


১৪ ত্র, বৃত্তি, পদ্ধতি ও সমীক্ষার মধ্য দিয়া সিলিতভাবে যতট? অর্থের হুচন। টে দেই ঘাবতীল়্ 
অর্থের হথাসস্ভধ টাকন অর্থাৎ উল্লেখের নাম টীক1। 


তৃতীয় অধ্যায় 


কাব্যপুরুষের জন্ম-কথা 


গ্রুগণের নিকট এইরূপ প্রাচীন পবিত্র কথ। শুনিয়াছি যে, পুরাকালে শিশ্তেরা 
বৃহম্পতিকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__-“আপনার গুরু সরন্বতীপুত্র মেই 
কাঁবাযপুরুষ কীরূপ।” দেবগুরু বৃহস্পতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন -_- 

পুরাকালে সরন্বতী পুত্র কামনা করিয়া হিমালয়-পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। 
সন্তষ্টমনে ব্রন্ষা তাহাকে বলিলেন--“আমি তোমার পুত্র স্থ্ী করিতেছি।” তাহার 
পর সরম্বতী কাব্যপুরুষকে প্রসব করিলেন। তিনি উথান করিয়। পাঁদবন্দনাপূর্বক 
ছন্দো১বদ্ধ বাঁণী উচ্চারণ করিলেন-__ 

“হে মাতঃ, এই যে সমগ্র বাঙময় (অর্থাৎ তোমার স্বরূপ) ন্র্থের আকাঁবে 
( অর্থাৎ পদার্থের আকৃতিতে ) বিবতিত (প্রতিভাত ) হইতেছে, সেই (বিবর্তম্থবূপ ) 
আমি কাব্যপুরুষ আপনার চরণযুগল বন্দনা! করি।” 

বেদেই যাহা দেখা যাইত সেই ছন্দৌবন্ধ লৌকিক ভাষায় লাভ করিয়! দেবী 
সানন্দে তাহাকে ক্রোড়-পালক্কে তুলিয়! লইলেন এবং সম্গেহে বলিলেন_-“বৎস, তুমি 
ছন্দোযুক্ত বাক্যের রচয়িতা; আমি বিশ্বভাষার মাতা হইলেও তুমি তোমার মাতা 
আমাকে পরাঁজিত করিয়াছ। ইহ! বড়ই প্রশংসনীয় । মনীষীর! বলেন যে, পুত্রের 
নিকট পরাজয় দ্বিতীয় পুত্রজন্ম ।' তোমার পূর্ববর্তী বিদ্বানের! গদ্য দেখিয়াছিলেন, পদ্য 
নহে। আর, এখন হইতে তোমার প্রথম আবিষ্ষার এই ষে ছন্দোযুক্ত বাণী, তাহারই 
প্রচলন হইবে। অহো, তুমি প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য । শব ও অর্থ তোমার 
শরীর, সংস্কৃত তোমার মুখ, প্রারুত বাহু, অপভ্রংশ জঘনদেশ, পৈশাঁচী চরণযুগল এবং 
মিশ্রভাঁষ! তোমার বক্ষস্থল। তুমি নিরপেক্ষ, প্রসন্ন, মধুর, উদার এবং ওজন্বী হইবে। 
ভাবপ্রকাশে নিপুণ ও সার্থক বাক্য তোমাঁর বাণী, রম তোমাব আত্মা, ছন্দোগুলি 
তোমার রোমরাঁজি, প্রশ্নোত্তর ও সমস্যাপৃরপপ্রভৃতি তোমার কথার খেল! এবং 


১ রাঞ্গশেখর এখানে ছন্দ ময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধ।ন করিয়া ধারাবাহিকক্রমে সেই র$নার বিক!শ ও 
প্রসঙ্গত; ভারতের বিডির অংশে প্রচলিত রীতি-নীতির বরন! দিরাছেন। তিনি একজন প্কাব্য-পুরুষের 
করনা করিয়াছেন--এই কাব্য-পুরুব সমগ্র সাহিতা-বিদ্ভ।র আকর। সরগ্বতীর পুত্র তিনি কবির জামে 
পালিত; সাছিতা-বিচ্ার প্রতিমুতি উাকন্ত।র সহিত তাহার বিধাহ। এই কাবা-পুরুষ ফাবামীমাংসার 
প্রাচীনতম অধ্যাপক। 


১৪ কাব্যর্মীমাংস! 


অন্ুপ্রাস উপমাপ্রভৃতি হইবে তোমার অলংকার। যিনি ভবিষ্যৎ (ভাবী) 
বিষয়কেও ব্যক্ত করেন, সেই বেদ বা! শ্রতিও তোমার কীতি গাঁন করিয়া থাকেন-- 

চারিটী বৃত্তি ও চারিটা প্রবৃত্তি ইহার ছুইটী শৃক্গস্বরূপ ; অভিধা, লক্ষণা ও 
ব্যঞনানামক তিনটী শক্তি ইহার তিনটা পদ; প্রতি ও প্রত্যয় ইহার দুইটা মস্তক; 
নাম, আখ্যাত, নিপাত, উপনর্গ, কর্মপ্রবচনীয়, গতি ও অব্যয় ইহার সাঁতখাঁনি হাত; 
মাধুরধপ্রভৃতি গুণবিশি্ই তিনটি বীতিক্রমে ইহা নিবদ্ধ; কীণ্তিপ্রভৃতি কবি-কামনা 
বর্ণের ফলে এই কাব্য বৃস্বরূপ; এইরূপ কাব্যাধিষ্ঠাতা মহাঁদেব (ব। ছ্যতিশীল 
তেজোর[শি ) মর্ত্যলোকে আবিভূত হইলেন ।, 

“তথা পি ধৃষ্টলোকের কর্ম হইতে তুমি বিরত হইবে । শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিবে ।” 
ইহা বলিয়।, বৃক্ষাশিত ( গাছে ঠেঁস-দেওয়। ) একটি গণ্ডশলের ( পর্বতগাত্র হইতে 
বিচ্যুত প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড) উপরিতলরূপ শধ্যাক়্ তাহাকে স্থাপন করিয়া তিনি আঁকাঁশ- 
গঙ্গায় মনি করিতে গেলেন । এই সময়ের মধ্যে কুশ এবং সমিধ. আঁহরণে বহিরাগত 
মহামুনি উশন! ( শুক্রাচার্ধ ) সুর্ণের স্থান পরিবর্তনহেতু বৌদ্রতপ্র সেই শিশুকে দেখিতে 
পাইলেন। “কাহার এই অনাথ শিশু” ইহা চিন্ত। করিতে করিতে তিনি তীহাকে 
নিজের আশ্রমে লইয়া! গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়। সেই সরন্বতীপুত্র তাহার 
অর্থা শুক্রাচার্ষের অন্তরে এই ছন্দোঁময়ী বাণী সঞ্চারিত করিলেন। শুক্রাচা্ 
অকন্মীৎ এই কবিত। উচ্চারণ করিয়। বিশ্ময়ের হষ্টি করিলেন-_ 

“কবিরূপ দোহনকারিগণ প্রতিদিন দোহন করিলেও ধাহ্াকে দোহন কর! হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয় না, উতকুষ্ট-উক্তিসমূহে পরিপূর্ণ সেই ধেস্রূপাঁ সরস্বতা আমারিগের 
হৃদয়ে সন্নিহিত ( অবস্থিত ) হউন ।”* 

“শুক্র চার্ধরচিত এই কবিতার আবৃত্তি পঠকদিগের মেধাজনক' ইহাঁও ঘোঁস্িত 
হইল। মেই সময় হইতে সেই শুক্রাচার্ধকে পত্ডিতগণ কবি বলিয়৷ থাকেন 
এবং তাহারই অর্থাৎ কবি-শব্দেরই গৌণ অর্থে অন্য কবিগণ লোক-ব্যবহাঁরবশতঃ কবি 
বলিয়া খ্যাত। কবি-শব্টাও বর্ণনার্থক ও কাঁব্যকর্মক করৃ-ধাতুৎ হইতে নিষ্পন্ন। 


২ প্তরিবিক্রম-রচিত দময়ন্তী-৮ম্পূর কতকগুলি পুখিতে এই কবিতাটি মঙ্গলগ্লে।ক-রাপে লিপিবদ্ধ 
ইইয়াছে।”--কাব/মীমাংদার গ্াইকোগাড় সংক্করণে দি, ডি দ।ল।ল এই অভিমত প্রকাশ কগিয়'ছেন। 

৩ পাণিনি মতে কবৃ-ধাতুর অর্থ বন অর্থ)ৎ রও দেওয়।; রাজশেখর অর্থ ধরিয়াছেন বর্ণন। কর।। পাণিনি- 
মতানুষায়ী 'কবি' শব্ধ কুঙ, ধাতু হইতে নিষ্পন্গ ; উজ্জ্বলদত্ত কু-ধাতু হইতে কৰি-শব্দ নিষ্পন্ন করিয়।ছেন; 
কুঙ,ও কু ধাড়ুর অর্থ শব করা। খুব সম্ভব এখানে পাঠ হওয়। উচিত 'কুঙ-বর্ণে'? অনুবদ হইবে 'বর্ণনার্থক 
কুঙ ধাতু হইতে পিল্পন্ন' | 


কাবামীমাংস। ১৫ 


আর, কাব্যের সহিত একরূপ অর্থাৎ অভিন্ন হওয়ায় সরস্বতীপুত্রকেও পণ্তিতগণ 
গৌণার্ঘে কাঁব্যপুরুষ বলিয়। নির্দেশ করিয়! থাঁকেন। 

তাহাঁর পরে দেবী সরন্থতী ফিবিয়া আপিয়। পুত্রকে সেখানে দেখিতে ম। পাইয়। 
মনে মনে ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ( ঘটনাক্রমে ) মুনিবর বাল্মীকি 
সেখানে আসিয়। পড়িলেন। তিনি বিনীতভাবে সেই সংবাদ বলিয়া দ্বেবী সরন্বতীকে 
ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্ষের আশ্রমটী দেখাইয়া! দ্রিলেন। তখন দেবীর স্তনযুগল হইতে 
ছুপ্ধধাঁর। ক্ষরিত হইতেছিল। তিনি পুত্রকে কোলে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়। মন্তকে 
চুঙ্ধন করিলেন এবং শাস্তি ও স্বস্তির সহিত প্রচেতাঁর পুত্র মহধি বান্দীকিকেও 
ছন্দোবদ্ধ বাকাসমূহ গোপনে দান করিলেন। তিনি দেবীকর্তৃক আশীবাদপূত ও 
অঙ্গপ্রেরিত হইলেন ?: 

কোঁনও ব্যাধের হস্তে সহচরী নিহত হওয়ায় একটা ক্রৌঞ্চযুবাকেৎ করুণ ও 
আর্তম্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শোকার্ত বান্মীকি এই শ্লোকটী উচ্চারণ 
করিয়া ছিলেন-- 

“বে ব্যাধ! যেহেতু ক্রৌঞ্যুগলের কামমোঁহিত একটাকে হতা। করিয়াছিদ্‌, 
ঘেইহেতু চিরকাঁল ( অনন্ত বংনরেও ) প্রতিষ্ঠ। লাঁত করিতে পারিবি না” 

তাহার পর্‌ দিব্যদৃষ্টসম্পন্ন দেবী সরস্বতী সেই শ্লোকটাকেও এই বব দিয়াছিলেন 
যে, অন্য কোনও কিছু অধ্যয়ন ন। করিয়া ও যিনি প্রথম এই শ্লোকটি অধায়ন করিবেন, 
তিনি সারন্বত অর্থাৎ সরম্বতীর প্রিয় কবি হইবেন। সেই মহামূনি বচন-বিস্তাসে 
নিপুণ হইয়া রামায়ণ নামক ইতিহাস রচন। করিয়াছিলেন। ছৈপায়ন(বাসদেব)ও 
কিন্ত এই শ্লোক প্রথমতঃ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থাৎ শ্লোক অধ্যয়নের প্রভাবে 
শত-সহম্রমংখ্যক কবিতাযুক্ত মহাভারত রচন। করিয়াছিলেন ।€ 


একদিন একজন ব্রঙ্গষি ও একজন দেবতার মধ্যে বেদ-বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে 


৪ ব)াধের বাণে সহচরী নিহত হওয়ায় যুখক তৌক্চটা শোকাতহুইয়। বিলাপ করিতেছিল । রাজশেদর- 
প্রদত্ত এই বর্ণন।র সহিত রাষায়ণে বদিত ঘটনার মিল নাই। রামারণ-অন্ুযারী শ্রী-ক্রৌঞ্চটটা পুরুত-কৌঞ 
নিহত হওয়ার বিলাপ করিতেছিল ( ভাধ1 তু নিহতং দৃষ্ট। কুর|ৰ করণাং গ্লিরম্‌।--রামার়প ১.২,৯-১১) 
ধ্বগ্ালৌকেও রাঁজশেখরের অনুরূপ বর্ণন। আছে; পরবা/কালে অভিনবগুপ্ত চতুর ব্যাখ্াার কৌশলে উহ! 
র।মায়ণের সহিত মিল।ইয়। দিয়।ছেন। ( সংনিহতসহচরীবিরহকাতরতৌক্ীন্দ গনিতঃ শোক এব ল্লোকতর়া 
গরিণতঃ--ধ্বন্তালোক পৃঃ ২৭ ) 

« রাজশেখরেয় মতে ছন্দোমরী-বানীর রচয়ি | আদি-কবি হইতেছে কাবাপুরুষ । (খিতীর ফবি কাব্য- 
পুরুষের পালিত শুর্লচার্ঘ; তৃতীয় কবি বাশী(ক-যুনি ; চতুর্থ কবি বেদব্যান; তাহার পরে অন্তান্চ কখি। 


১৬ কাঁবামীমাংস। 


দয়া-দাক্ষিণ্যশীল ভগবান ত্রহ্ধ। সরন্বতীকে মধ্যস্থ ও বিচারক নিযুক্ত করিলেন। এই 
বৃত্তান্ত জানিয়! কাব্যপুরুষ তাঁহার মাতৃদেবীকে অন্ুগমন করিতে লাগিলেন। 

'বৎস, ব্রহ্মার বিনা অনুমতিতে তোমার ব্রদ্ষলোকে গমন মঙ্গলজনক নহে*_ ইহ! 
বলিয়। সরস্বতী তাহাকে নিবারণ করিলেন, কিন্ত নিজে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
পর সেই কাব্যপুরুষ ক্রোধভরে গৃহত্যাগ করিলেন। তাহার প্রিয় মিত্র কুমার 
(কাত্তিকেয় ) উচ্চৈঃত্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে মাতৃদেবী গৌরী তাহাকে 
বলিলেন, “বৎস, চুপ কর, এই যে আমি ইহাঁকে নিষেধ করিতেছি 

ইহা বলিতে বলিতে দেবী গৌরী চিন্তা করিলেন, “সাধারণতঃ প্রাণিগণের প্রেম 
ভিন্ন অন্ক কোনও বন্ধন নাই; তাই ইহাঁর বশীকরণের উপায়স্বর্ূপ একটি বিশিষ্টা 
নারী স্থষ্টি করিব ইহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি 'সাহিত্য-বিদ্যা, নামক বধূকে 
স্থষ্টি করিলেন এবং তাহাকে আদেশ করিলেন-__ 

“তোমার এই ধর্মপতি তোমার সম্মুখ দিয়! ক্রুদ্ধ হইয়া! চলিয়৷ যাঁইতেছেন) 
তাহার অন্গগমন কর এবং তাহাকে ফিরাইয়া আন। আর, হে কাব্যবি্তান্নীতক 
মুনিগণ,« আপনরাঁও এই ছুইজনের চরিত-গাথ। গান করুন; ইহাই আঁপনাঁদিগের 
কাব্যের সার-সর্বন্য হইবে ।” 

ইহ বলিয়া ভগবতী ভবানী নীরব হইলেন। তাহাঁরাঁও তাহাই করিবার জন্য 
প্রস্থান করিলেন । 

তাহার পর তাহার সকলে (সাহিত্য-বিগ্ভাবধূ ও মুনিগণ ) প্রথমতঃ পূর্বদিকে 
গমন করিলেন। সেখানে অঙ্গ, বঙ্গ, কুঙ্ধ, ব্রহ্ম, পুণু প্রভৃতি জনপদ বর্তমান । সেখানে 
উমাকন্যা সাহিতা-বিদ্যাবধূ কাব্যপুরুষকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষ! 
স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নাঁরীগণ সেই বেশভৃষার অহ্ৃকরণ 
করিয়াছিলেন। সেই স্থানের বেশবিন্াসপদ্ধতি ওুঁডমাগধী নামে পরিচিত। সেই 
মুনিগণ এই পদ্ধতির 'প্রশংসা-বাক্য পাঠ করিলেন-__ 

“চন্দনসিক্ত শ্তনযুগলের মধ্যে স্থত্রহার স্থাপিত রহিয়াছে, বস্ত্াঞ্চল সীমস্ত পর্যন্ত 
প্রসারিত, বাহুমূলদেশ স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান । দুর্বাদলতুল্য মনোরম ও অগ্ুরুসিঞ্চিত 
গৌড়দেশবাঁপিনীদিগের এই বেশভূষ! চিরদিন শোভা পাইতে থাঁকুক 1” 


৬ এসলে ঝাবাবিদ্যান্নতকশব্ের অর্থ, যহারা কাব্য-বিভার পাঠ সমাপ্ত করিয়। কাব্য-রচন।য় উদ্ভোগী 
হইতেছেন তীঁহার।। 


কাব্যমীমাংস। | ১৭ 


আর সেই সরম্বতীপুত্রও স্বেচ্ছাক্রমে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, পুরুষেরাঁও 
সেই বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । এই বেশবিস্তাসপদ্ধতিরও সেই নাম। এই সাহিত্য- 
বিগ্ভাবধূ নৃত্য, গীত, বাগ্ঠপ্রভৃতি অন্য যাহ। কিছু করিলেন, তাহ হইল “ভারতী-বৃত্তি”। 
সেই বৃতিটাকে মুনিগণ পূর্বের মতই প্রশংসা করিলেন। সেইরূপ বেশভ্ষাতেও 
কাব্যপুরুষ তাীহাঁর (সাহিত্যবধূর ) বশীভূত হইলেন না। তিনি সমাস, অন্ুপ্রাস ও 
যোগবৃত্তিপমূহে" পরিপূর্ণ যাহা! বলিলেন, তাহা হইল গোঁড়ীয়া রীতি। সেই 
রীতিটিকে মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন। বৃত্তি ও রীতির স্বরূপটি অবসরমত 
আলোচন। কৰিব। 

তাহার পর তিনি পঞ্চালদেশের দিকে চলিতে লাগিলেন। সেখানে পঞ্চাল, 
শুরলেন, হস্তিনাঁপুর, কাশ্মীর, বাহীক, ব।হলীক, বাহলবেকপ্রভৃতি জনপদ আছে। 
উমাকন্তা! সাহিত্যবধূ কাব/ পুরুষকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষ! স্বেচ্ছায় 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নারীগণ মেই বেশভৃধার অন্গকরণ 
করিয়াছিলেন । সেই দেশের বেশবিন্তানপদ্ধতির নাম 'পাঞ্চাল-মধ্যমা” | 

সেই মুনিগণ তাহার প্রশংসা করিলেন-_ 

“কর্ণে তাটস্ক (কানের ফুল) কম্পিত হইতেছে ও তাহার আভ। গণ্ুদেশে 
ঢেউ খেলিয়। যাইতেছে ; নাভি পর্ধন্ত লম্ষিত উজ্জ্বল মুক্তাহাঁর মৃছুমন্দ আন্দোলিত 
হইতেছে ; আর, উত্তরীয় কোথাও ব। নিতম্বদেশ, কোঁথাঁও ব। পায়ের গোড়ালি অবধি 
বেষ্টিত হইয়। আছে; মহোদয় অর্থাৎ কান্তকুজের স্ন্দরী নারীগণের এই বেশভৃষাঁকে 
নমস্কার |” 

ইহাতে কিছুটা কোঁমলভাঁবাপন্ন সরস্বতীপুত্র যে বেশ-ভূষ। ধারণ করিয়াছিলেন, 
পুরুষেরা সেই বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই সাহিত্য-বিগ্াবধৃ্ ষে অল্পমাত্র নৃত্য, 
গীত, বাগ্, বিলাসপ্রভৃতি দেখাইলেন, তাহার নাম সাত্ৃতী-বৃত্তি; গতি ঈষৎ স্মলিত 
বলিয়। ইহ! আঁরভটা। তাহাকে সেই মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন। তেমন 
বেশভৃষাতেও কাব্যপুরুষ ঈষৎ বশীভূত হইলেন মাত্র। সেই উমাকন্তা কিছুটা 
সমাসবিহীন, অল্প-অন্প্রাসযুক্ত ও উপচাঁরসম্পন্ন করিয়া কথা! বলিলেন। তাহাই 
পাঞ্চালী বীতি। সেই বীতিটাকে মুনিগণ পূর্ববহ প্রশংসা! করিলেন। 

তাঁহার পর সেই কাব্যপুরুষ অবস্তীদেশের দ্রিকে চলিলেন। সেখানে অবস্তী, 


পপ পেস 


৭ শব্দের অর্থগ্রকাশের যে স্বাগাবিক শক্তি, তাহার অনাদি প্রবাহ হইতেছে বৃত্তিপরম্পরা ; এই স্বাভাবিক 
শক্তিযুক্ত ষে বাক্য তাহ। বোগবুত্তিসমূহে পূণ বাঁক্য। 
৮৬. 


১৮ কাব্যমীমাংসা 


সাহিত্যবধূ কাব্যপুরুষকে অস্গুসন্ধান করিতে করিতে ষে বেশভূষা স্বেচ্ছায় ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই দেশবাঁসিনী নারীগণ সেই বেশভূষার অনুকরণ করিয়াছিলেন 
সেই দেশের বেশবিন্াসপদ্ধতির নাম আবন্তী। পাঞ্চাল-মধ্যম। ও দাক্ষিণাত্যার 
মধ্যবর্তী হইল এই প্রবৃত্তি। তাই সেইস্থানে “সাত্বতী ও কৈশিকী'-_এই ছুইটা বৃত্তি 
প্রচলিত । তাহাকে দেই মুনিগণ প্রশংসা করিলেন-- 

“পুরুষদিগের বেশবিন্যাঁস পদ্ধতি পঞ্চাল-দেশের তুল্য ; নারীগণের গ্রীতি উৎপাদন 
করে দাঞ্ষিণাঁত্যের পদ্ধতি $ অবন্তীদেশের বচন-ভঙ্গী ও চাঁল-চলন পরস্পর বিভিন্ন ।৮ 

তাহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন । সেখানে মলয়, মেকল, কুস্তল, 
কেরল, পাঁলমঞ্জর, মহারাষ্ট্র, গঙ্গ, কলিঙ্গপ্রভৃতি দেশ আছে। সেইস্থানে উমাকন্া 
তাঁঙাকে অন্রসন্ধীন করিতে করিতে যে বেশভৃষ| স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই 
দেশবাঁসিনী নারীগণ সেই বেশভৃষার অঙ্গছকরণ করিয়াছিলেন । সেই বেশবিন্যাস- 
পদ্ধতির নাঁম দাক্ষিণাত্যা। তাহাকে সেই মুনিগণ প্রশংস। করিলেন-_ 

“মস্তকে কেশপাশ মূলদেশ হইতে ঈষৎ বঙ্কিম চড়ার আকারে গ্রথিত ; চুর্ণকুন্তল- 
রাঁজিতে ললাঁটের সৌন্দর্য অতিশয় বর্ধিত; কটস্থিত বসন কাক্ষীদামে দৃঢ় বদ্ধ_ 
কেরলকামিনীগণের এই-রূপ যে বেশ-বিন্তাঁস, তাহা স্থচিরকাঁল উৎকর্ষ লাঁভ করিবে ।” 

সাহিত্য-বিগ্ভাবধূর প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া ক।ব্যপুরুষ যে বেশ-ভূষ! ধারণ করিলেন, 
পুরুষেরা সেই বেশ ধাঁরণ করিলেন । সাহিত্য-বধূুও যে বিচিত্র নৃত্য, গীত, বাছ্য, 
বিলাসপ্রভৃতির অবতাঁরণ। করিলেন, তাহ! ৫কশিকী-বৃত্তি। তাহাঁকে সেই মুনিগণ 
পূর্ববং প্রশংসা করিলেন । সেই কাব্যপুরুষ তাহাতে অতিশয় বশীভূত হইলেন ও 
যথাযোগ্য অন্ুপ্রাঁসযুক্ত, সমাঁসবিহীন ও যোগবৃত্তিযুক্ত যাহা তিনি বলিলেন, সেই 
বচন-ভঙ্গী হইল বৈদ্ভী-রীতি । তাহাকে সেই মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন । 

পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-শবের অথ বেশবিস্াসপদ্ধতি ; বৃত্তি হইতেছে নৃত্য-গীতাদি কলা- 
বিলাসপদ্ধতি ; আর রীতি হইতেছে বচনবিন্তাসপদ্ধতি। আচার্গণ বলেন, “বৃত্তি ও 
প্রবৃত্তিগুলি চারি শ্রেণীর ; দেশগুলি অসংখ্য ; দেশভেদে বৃভি-প্রবুত্তির বৈচিত্র্যহেতু 
সমগ্রভাবে ইহাদিগের বিবরণ দেওয়া কি করিয়। সম্ভবপর ?” 

যাঁধাবরীয় রাজশেখর বলেন-_ 

“অনন্ত হইলেও দেশগুলিকে মাত্র চাঁবিভাগে ভাগ করিয়! ( পণ্ডিতের! ) 

চক্রবতিক্ষেত্র”-ভাঁরতবর্ষের কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে অবাস্তর-বিভাগহেতু 
দেশের সংখ্যা আবার অনন্তই হইয়া পড়ে ।” 


৬৯৯ শা পপ পার আআ 


৮ চতক্রবপ্তিক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। 


কাব্যমীমাংষ। ১৯ 


দক্ষিণে সমুদ্র হইতে উত্তরদিকে সহল্যৌজন অবাধ চক্রবতিক্ষেত্র । সেইস্বানে 
এই হইল সাঁধারণ বেখ-ভূষাঁর পদ্ধতি । তাহার পর দিব্য-অপিব্য-দিব্য1 দিব্য প্রকৃতির 
নায়কগণ যখন যে-দেশে বাস করেন, তখন সেই দেশের বেশ-ভূষ। ধারণ করেন । 
নিজের দেশে কিন্ত আপন ইচ্ছ। অনুযায়ী চলেন । ধাহাঁর৷ অন্যদ্বীপবাঁমী, তীহাদিগের 
হাঁব-ভাব পোষাঁক-পরিচ্ছদ্দ সেই দ্বীপে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। 
রচনা-পদ্ধতি তিনটি ; সেইগুলি পরে* আলোচিত হইবে । 

ইহার মধ্যে বিদর্তদেশে কামদেবের লীলাভূমি বংনগুল্মনাঁমে১০ একটি নগরী ছিল। 
সেইস্থানে সরম্বতী-পুত্র -কাব্যপুরুষ উমা-কন্তা সাহিত্য-বিগ্যাবধৃকে গান্বর্ব-বিধি 
অনুসারে বিবাহ করেন। তাহার পর সেই বর-বধূ প্রত্যাবর্তনকালে সেই সকল 
দেশে প্রমোদ-ভ্রমণ করিতে করিতে হিমাঁলয়-পর্বতেই অ।পিয়। উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে গৌরী ও সরস্বতী পরম্পরের কুটুপ্ধ ব৷ আতীয় হইয়। অবস্থান কপ্িতেছিলেন। 
সেই বর-বধূ পাদ-বন্দনা করিলে গৌরী ও সরঘ্বতী আশীর্বাদ দান করিয়া 
কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিগ্ভাবধৃকে উজ্জ্বল শরীরে কবি-চিত্তের অধিবাসী করিয়া 
দিলেন। তাহারা নবদম্পতির বাসস্থানটিকে কবি-লোকের স্বর্গ করিয়। কষ্টি 
করিয়াছিলেন ; কাব্যময় শরীরে মত্যলোকে বাস করিয়াই কবিগণ দিব্যদেহে কল্পের 
শেষ অবধি সেখানে আনন্দ অন্নুভব করেন 1১১ 

এই হইল ত্রহ্মাকতৃ ক স্ষ্ট প্রাচীনকাঁলের কাঁব্যপুরুষ। এইভাবে ধিনি বিভাগ 
করিয়। জাঁনেন অর্থাৎ বিশ্লেষণমুখে কাঁবোর বিচার করিয়া দেখেন, তিনি ইহলোকে 
এবং পরলোকে সুখ ও আনন্দ লাভ করেন | 


রাজশেখর প্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রস্থের কবিরহশ্তনামক 'প্রথম অবিকবণে 
কাব্যপুরুষের জন্মকথা-শীধক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


৯» ক্বাব্যমীসাংসার তৃতীপ্ন অধিকরণ 'রীতি-নির্য়ে' রীতির আলোচন1 হইবে বলিয়! প্রথম অধ্যায়ে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যার, রাজশেখর অঙ্থাদশ অধিকরণে গ্রন্থ -সম।প্তির আশা। পোষণ 
করিতেন। সপ্তম অধ্যায়ে অবগত তিনটি রীতির আলোচন। আছে। 

১০ রাঁজজশেখরের মতে বৎনগুলস বিদর্তদেশের একটী নগর | নমর্দা-নদীর উংদস্থলে অবস্থিত মহাভারতে 
উল্লিখিত বংশগুল্স-নগরের সহিত ইহার এক্য দেখান হার়। তবে কামহুত্রে €ংসগুল্স ও বিদু্ভ ছইটা পৃথক 
দেশ বলিয়। বণিত হইয়াছে। 

১১ এই কবিতার সহিত অর্থশান্ত্রের (১.৩) "্যখম'ং সংদধানে। হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি। আশ 
তুলনীন্ন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
পদ ও বাক্য সম্ব্ধে বিচার 


জ্ঞানিগণ বলেন, শিষ্যৎ ছুই শ্রেণীর-_-€১) বুদ্ধিমান (২) আহারধবুদ্ধি। ধাহার 
বুদ্ধি স্বভাঁবতঃ শান্বের অন্থনরণ করে, তিনি বুদ্ধিমান শিষ্য; আর পুনঃ পুনঃ শাশ্ব- 
চর দ্বার। ধাহার বুদ্ধি মাঁজিত হয়, তিনি আহাধবুদ্ধি । 

বুদ্ধি তিন প্রকার-_-€১) স্থতি (২) মতি €৩) প্রজ্ঞা! । 

অতীত বিষয়ের "রণ করায় যে বুদ্ধি তাহ! স্বৃতি; বর্তমানের মনন অর্থাৎ চিন্তা 
করায় যে বুদ্ধি তাহ। মতি ; আর অনাঁগত বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় যে বুদ্ধি তাহা প্রজ্ঞ! ৷ 

এই তিন-প্রকাঁর বুদ্ধিই কবিদিগের উপকার সাধন করে। উল্লিখিত ছুই 
শ্রেণীর শিষ্ের মধ্যে বুদ্ধিমান শিষ্য শুনিবাঁর ইচ্ছ। পোষণ করেন, শুনিয়। থাকেন, 
গ্রহণ করেন, ধারণ করেন, বিচার করেন, অজ্ঞাত অংশের অনুমান করিয়। 
থাকেন, সমাধান করিয়। থাকেন এবং সত্যে মন স্থির করেন। আহার্ধবুদ্ধি শিষ্েরও 
এই সমস্ত গুণই থাকে ; কিন্তু তাহার একজন প্রশাস্তার প্রয়োজন (অর্থাৎ কেবলমাত্র 
উপদেশ শ্রবণেই তাহার চলে না; একজন শাঁপক ব। দেখ।শোনার লোক সর্বদ। 
প্রয়োজন )। 

প্রতিদিন সদ্গুরু-উপাঁসন। এই ছুই-অেণীর শিষের শ্রেষ্ট গুণ। এই গুরু-উপাসন। 
বুদ্ধি-বিকাশের পক্ষে কামধেনুস্বরূপ (অর্থাৎ অফুরন্ত উৎস )। 

তাই মনীষিগণ বলিয়াছেন -__ 

“জ্ঞানবৃদ্ধ সজ্জনদিগের সহিত পরিচয় (১) প্রথমতঃ বিবয় ব। বস্তর যথার্থ জ্ঞানের 
অন্গকুল প্রজ্ঞাজ্যোতি বিস্তার করে; (২) তাহার পর তর্ক ও বিতর্কদ্বার৷ সন্দেহমুক্ত 


১ পদ্দ ও বাক্যের বিচার চতুর্থ হইতে হঠ-অধার প্সন্ত বিস্তৃত। পঞ্চম অধ্যাপসের আলোচ্য বিষপ্ 
“কাব্যপাক-কল'-_-ইহাও প্রকারান্তরে পদ ও বাকোর বিচার; কারন রসের উপযোগী পদ ও বাক্যনির্বাচন-ই 
তো কাব্যপাক। প্রথম অধায়ে বিষয়ন্থীতেও পনবাঁক্যবিবেকের পরেই সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 
পাঠ-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। 

২ বামনাচার্ধ কবিদ্দিগ্কে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন--(১) অরোচকী (২) সতৃপাভ্যবহারী । 
তীহার মতে অরোচকী' উপদেশ গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ শিল্য । রাঁজশেখর বামনাচার্য ও কৌঁটীল্যের অনুসরণে 
কবিদিগ্ককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিরাছেন--€১) বুদ্ধিমান (২) আহাধবুদ্ধি (৩) ছুর্বুদ্ধি। হঁহাদিগের মধ্যে 
বুদ্ধিমান ও আহাধবুদ্ধি উপদেশ-গ্রহশের ধোগ্য অর্থাৎ শিক্ক হইতে পারেন। 


কাব্যমীমাংস। ৃ ২১ 


মানসিক অবস্থ। স্থষ্টি করে) (৩) তাহার ফলে একান্তভাবে বপ্ততত্বমান্রে যন 
নিবিষ্ট হয়| (৪) এইপ্রকারে এই পরিচয় ক্রমশ: অমুতের মত মনোরম হয় । 

উল্লিখিত ছুই-৫শরণীর শিল্ক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের শিষ্য দুবুদ্ধি শিষ্য । 
শিল্তদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান শিষ্ের সম্াক্‌ জ্ঞান জন্মে; তিনি একবাব শুনিয়াই 
সমগ্র-বিষয়টী বুঝিয়। থাকেন ; কবিগণের প্রকৃত পদ্ধতির অনুসন্ধানে এই প্রকার শিষ্কের 
গুরুগৃহে গমন করা উচিত ( অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শ্রবণ মনন ইত্যাদি কর। উচিত )। 

আহা্ধবুদ্ধি শিষ্বের কিন্তু দুইটী অভাব ; প্রথমতঃ বোধের অভাব, দ্বিতীয়তঃ নিশ্চিত 
জ্ঞানের অভাব্‌। অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞানলাভ এবং বিষয়গত সন্দেহ দূর করিবার জন্থা 
সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ গুরুর নিকট তাঁহার যাঁওয়। উচিত। ছুরুদ্ধি শিষের কিন্তু 
সর্ব-বিষয়ে বুদ্ধিবিপর্যয়ই ঘটে | সে যেন ঠিক নীলবণে রঞ্জিত একখানি বন্ধ _ তাহাতে 
অন্য কোনও বর্ণ ই ফুটে ন।। যদি দেবী সরম্বতীর প্রভাব বা! তেজোবাঁশি তাহার 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তবেই তাহার জানলাভ সম্ভবে; ইহ “্ুপনিষদিক'- 
অধিকরণে বলিব । 

শ্যামদেবত বলেন, “কাবা রচনার ব্যাঁপ।রে কধির সমাধির বিশেষ প্রয়োজন ; সমাধি 
প্রধান কাঁরণ।” সম।ধির« অর্থ মনেৰ একাগ্রত।। সমাহিত চিত্ত বিষয়গুলি 
ধথাঁধথভাবে দেখিতে পাষ অর্থাৎ বুঝিতে পারে । কথিত আছে-- 

“সারন্বত বিছ্য। অর্থাৎ সাহিত্যের গুপ্তবিষ্যা কি অনির্বচনীয় রহস্য । ইহ| একমাত্র 
বিদ্বান্দিগেরই অধিকারে ; তাহাও আবার একমাত্র নিপুণব্যক্তিই জানেন। তাহাতে 
সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে জ্ঞান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ চিত্তের সমাহিত- 
ভাব ব। একাগ্রতা |” 

মঙ্গল বলেন, “অভ্যাম”ই (প্রকৃষ্ট কারণ )। অভ্যাপ-শব্দের অর্থ অবিচ্ছিক্নভাবে 
অন্থশীলন। এই অভ্যাসের গতি সর্বত্র ও ইহ। সবস্থানে শ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বন করিয়। 
থাঁকে (অর্থাং অভ্যাসের ফলে সকল শাপ্ধ আয়ত্ত কর! যাঁয় ও নৈপুণ্য লাভ 
করা যায় )। 


৩ কাব্য-রচনার মূল-হিসাধে শ্ঠামদেব 'সমাধি'-কে বলিয়াছেন প্রধান। এই হ্যাষদদেবকে অনেকে 
হামিলক মনে করেন ॥ 'পাদতাড়িতকভাপে'র গ্রন্থকার গ্াামিলক কাবা-মুল নির্ণয়-ব্যাপারে যে অভিমত 
পোষণ করেন, তাহার সহিত গ্তামদেবের উদ্ধ'তিধুলির ভাবগত সাঘৃগ্ঠ-ই এই অনুমানের কর1 

৪ বামন তাহার কাব্যালংকারে লিখিক্াছেন-_”চিত্তৈকা গ্র্যমবধানম্। অবহিতং হি চিত্রসর্থান্‌ পল্ততি” 
(১.৩ ১৭) অর্থাং অবধান চিত্তের একা ট্রত1। অবহিত চিত্ত বিষয়-সমূহ দেখিতে পান। 


২২ ও কাবামীমাংসা 


যাধাবরবংশজাত রাঁজশেখর বলেন, “আভ্যন্তরীণ বা মানসিক চেগ্রার নাম 
সমাধি) আর অভ্যাস হইতেছে বাহিরের চেষ্টা । সমাধি ও অভ্যাস- ইহারা 
উভয়েই শিক্তি'কে উদ্ভাসিত করে। এই একমাত্র “শক্তি” কাব্য-রচনার হেতু” 
শক্তি? হইতেছে প্রতিভ৷ ও ব্যুৎপত্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিভ। ও ব্যুৎপত্তি-বূপ 
দুইটি কর্ম শক্তি-কতৃক নিপ্পন্ন ( অর্থাৎ শক্তি-কর্তৃক প্রতিভ। ও বুা্পত্তির উদ্ভব )। 
কবিস্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভ। স্ষুরিত হয় ; কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়। থাকে । 

যাহাদাঁর। শব্ধ ও অর্থসমূহ, অলংকার ও বচন-বিন্তাঁস, এবং এইপ্রকার অন্যবিষয়ও 
হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়, তাহাঁকে প্রতিভ। বলে। ধাহার প্রতিভ! নাই, তাহার নিকট 
পদ্দার্থসমূহ থাকে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ তাহার পদার্থের জ্ঞ।ন হয় না। আর, প্রতিভাবান্‌ 
ব্যক্তির নিকট না-দেখ। জিনিষও প্রত্যক্ষের মত হইয়া উঠে । এই প্রতিভার ফলে 
জন্মান্ধ (হইয়াও ) মেধাবিরুদ্র, কুমারদাপ* প্রভৃতি কবি হইয়াঁছিলেন বলিয়া শোন। 
যায়। মহাঁকবিগণও কি এই প্রতিভার সাহাঁধ্যে অপর দেশ ও অপর দ্বীপের 
অধিবাঁসী পুরুষ ও তাহাদিগের কথ। ধাঁরণ। করিয়। সেই সেই স্থানের আচার-ব্যবহার 
বর্ণনা করেন নাই? 

যেমন, অন্য দেশের বীতি-নীতি-_ 

"(বিবিধ উপভোগ্যবস্তদানে সমর্থ ) কল্পবৃক্ষসমন্থিত বনে ইহারা কেবল বাঁযু 
আহার করিয়া জীবন রক্ষায় অভ্যস্ত; ন্বর্ণপল্মের রেণুমিশ্রিত কপিশবর্ণ জলে ত্রিসন্ধ্যা 
ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য পান করিয়া থাকেন ; রত্বখচিত শিলাতলে ইহাঁর। ধ্যান-ধারণা! 
করেন। উপরস্ত, দেবাঙ্গনাদিগের সন্মুখেও ইহারা সংযম বক্ষা করেন; অন্য মুনিগণ 
কঠোর তপন্ঠা্ধার৷ যাহ! লাভের কামনা! করেন, ইহারা তাহাঁর মধ্যে থাঁকিয়। 
আঁর্ও তপস্যা করিতেছেন |” -_শকুন্তল] ৭.১২. 

অন্যদ্বীপের রীতি-নীতি-_ 

“( ইন্দুমতি ! ইহাকে বিবাহ করিয়।) সমুদ্রের তালীবন-মর্শরে মুখরিত বেলা- 
ভূমির বিভিন্ন স্থানে বিলাস-বিহার কর; আর সমুদ্র-মধ্যবর্তা অন্ান্ত দ্বীপ হইতে 
লবন্ব-পুষ্প উড়াইয়। আনিয়। শীতল সমুদ্র-বাষু তোমার ঘর্মবিন্দু মুছাইয়! দিকৃ।” 

সস জা ৬. ৫৭ 





পপ বস 


৫ মেধাবী ও রুদ্র নামে ছুই ব্যক্তি, অথব। মেধাবিরুদ্র এক ব্যক্তি--ইহাতেও সন্দেহ আছে। ভামহ 
মেধাবী নামে একজন আলংকারিকের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার শূঙ্গারতিলক-র€য়িত| রুলের নাম পাওয়। 
যায়। এই রুদ্রের যথেষ্ট কবিত্ব আছে। 


কাব্যমীমাংস। ৃ ২৩ 


উপাখ্যানে বণ্িত পুরুষের ব্যবহাঁর-স | 

“( মদনের এই বাপ-সন্ধানের ফলে ), চন্ত্রোদয়ের প্রারস্তে সমৃদ্ের জলরাশির মত, 
মহাঁদেবেরও ধৈর্ধ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল ১ বিশ্ব-ওঠী উমার পন্মের মত সুন্দর বদনের 
দিকে তীহাঁর তিনটি নয়নই যেন পতিত হইবার উপক্রম করিল ।” 

_ কুমার-সম্ভব ৩. ৬৭ 
অন্তান্ত বিষয়ের একটাঁ-_ 

“€( সখী ইন্দুমতীর “ন যযৌ ন তস্থৌ?-অবস্থা-দর্শনে ) আনন্দিত হইয়। সহচরী 
বেত্রধাবিণী সুনন্দ। হাসিতে হাসিতে কহিল, মাননীয়! রাঁজকন্ত। ! চল, অন্য রাজার 
নিকট যাই; ( একস্থানে এত বিলম্বে লাভ কি?) স্থনন্দার এই উক্তিতে স্থকুমারী 
ইন্দুমতী প্রণয়-মধুর রোষ-কষায়িত লোচনে তাহ।র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ।” 

_রখুব২শ ৬. ৮২ 
এই প্রতিত। ছুইপ্রকার _-(১) কারয়িত্রী ২) ভাবয়িত্রী। যে প্রতিভ। কবির 
কাব্য রচনাঁর সহায়ক, তাহ! কারযিত্রী প্রতিভ।। এই কারয়িত্রী প্রতিভ। আবার 
তিন প্রকাঁর__ (ক) সহজ (খ) আহার্যা (গ) ওুঁপদেশিকী। পূর্বজন্মের সংস্কার 
হইতে প্রাপ্ত প্রতিত। মহজা-প্রতিত1 অর্থাৎ ইহা স্বভাবসিদ্ধ। এই জন্মের সংস্কার 
হইীতে উৎপন্ন প্রতিভা! আহাধা-প্রতিভ। অর্থাৎ ইহা! এই জন্মে অজিত। মন্ত্র 
শস্্প্রভৃতির উপদেশের ফলে উৎপন্ন প্রতিভ। ওপদেশিকী অর্থাৎ উপদেশ হইতে 
উৎপন্ন । এই জন্মের অল্পমাত্র সংস্কার হইতে যে প্রতিভার উদ্ভব ঘটে, তাহাকে 
মহজা বলে ( অর্থাৎ পূর্ব হইতেই ইহ। পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে, কেবল তাঁহাকে 
উদ্বোধিত করিতে হয় )। যে প্রতিভার উতপত্িব্যাপারে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন 
তাহা আহার্ধা-প্রতিভ। । ওপদেশিকী-প্রতিভার বিন্দুমাত্রও পূর্বজন্মলন্ধ নহে-__ 
এই জন্মেরই উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে যে সংস্কার জন্মে, তাহ। হইতে এই 
পদেশিকী-প্রতিভার উৎপত্তি। 

এই তিন শ্রেণীর প্রতিভাঁর ফলে তিন শ্রেণীর কবি হইয়! থাকে--(১) সারস্বত 
(২) আভ্যাপিক (৩) ওপদেশিক। পূর্বজন্মের সংস্কারহেতু ধাহার বাণী প্রবৃত্ত 
হয়, তিনি বুদ্ধিমান সারম্বত কবি। এই জন্মের পুনঃ পুনঃ অন্শীলন-হেতু ধাহার 
বাণী ও জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, তিনি আহার্ষবুদ্ধি আভ্যাসিক কবি। ধাহার বাণীর 
বিকাশ উপদেশ প্রভৃতির ফলেই সম্ভবে, তিনি দুর্ুদ্ধি গুপদেশিক কবি। 

আচার্ষগণ বলেন, “অতএব, সাঁরস্বত ও আভ্যাঁসিকশ্রেণীর কবিগণ মন্ত্র ও 
তন্ত্রের সখহাঁষ্যে চেষ্টা করেন ন। | কারণ, স্বভাব হঃ মিষ্ট দ্রাক্ষ! মিষ্টত্বের জন্য শর্করার 
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অপেক্ষা রাখে না।” ঘাঁষাবরবংশজাঁত রাজশেখর বলেন, “তাহা নহে।” একই 
উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত দুইটা ক্রিয়া দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে অর্থাৎ (কার্ধ ব! কাবা দ্বিগুণভাঁবে 
উৎকৃষ্ট হয় )। 

শ্ামদ্দেব বলেন, “উল্লিখিত তিনশ্রেণীর কবির মধ্যে পূর্ব পূর্ব উৎকৃষ্ট ।” যেহেতু 

“সারন্ত কবি নিজের ইচ্ছান্ুযায়ী রচন। করিতে পারেন ; আভ্যাঁসিক কবির 
রচনা-শক্তি পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ; আর উপদেশ-কবি কখনও সুন্দর কখনও 
ব। নি:সাঁর নিকৃষ্টভাবে রচনা করিয়। থাকেন 1” | 

রাঁজশেখর বলেন, “উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের মাঁপকাঠি |” সেই উৎকর্ষ বহুগুণের সম্মিলনে 
ঘটিয়া থাকে । উপরস্ত-_ | 

“বুদ্ধির কৌশল, কাব্যের-অঙ্গশীস্মের» পুনঃ: পুনঃ অন্গশীলন, এবং কবিত্বের গ্রপ্ত 
রহস্য যে শক্তি-_এই তিনটার মিলন ছুল ভ। ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি পূর্বগাঁমী কবিগণের 
কাব্য পাঠ ও কাব্যের অন্গশান্বের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া যদি মন্ত্র ও 
শাগ্রনিপিষ্ট অনুষ্ঠানে তৎপর হন, তবে কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব-অর্জন তাহার অতীব 
নিকটবর্তী |” 

কবিদিগের তারতম্য অর্থাৎ তুলনামূলক গুণানুসারে এই সাধারণ কথা চলিত 
আছে-_ 

“কোনও কবির কাব্য তীহার নিজের গৃহেই থাকিয়। যায় (ইনি অধম শ্রেণীর 
কবি)। অপর কবির ( মধ্যমশ্রেণীর কবির ) কাব্য তাহার বন্ধু-বাঁদ্ধবের গৃহ পর্যন্ত 
পৌছিয়া থাকে । আবার কোনও কবির (উত্তম শ্রেণীর কবির) কাব্য বিশ্বভ্রমণে 
কৌতৃহলী ব্যক্তির মত মূর্খব্যক্তিদিগের মুখে পদাঁঘাঁত করিয়া চলিয়। যায় ( অথবা, 
চিরকাঁল পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়। বিশ্বভ্রমণে কৌতুহলীর ন্ায় চলিতে 
থাকে |)” 

এই হইল কাঁরয়িত্রী প্রতিভা । যে প্রতিভ। সমালোচকের উপকাঁর সাধন করে, 
তাহ! ভাবষিত্রী প্রতিভ।। ইহা কবির চেষ্ট।, অধাবসাঁয় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে 
পরিচয় ঘটাইয়। দেয়। এই প্রতিভার ফলে কবির কাব্যরচনা-রূপ কর্মবৃক্ষ ফলবান্‌ 
হইয়! উঠে। অন্যথ। কবির রচন। নিক্ষল হইয়। পড়ে । 


৬ কাবোর অঙ্গশান্ত্র বলিছে ছন্দঃ, ব্যাকরণ, অলংকার, কলাপ্রভৃতি শাস্ত্র বুঝাইয়া থাকে; কারণ, 
এই শান্্ুগুলির জ্ঞ।ন কবির কাব্য রচনায় ও মমালে চকের কাব্য সম।লোচনায় যথেষ্ট সাহষা করে? 


কাবামীমাংস! ২ 


আচাধগণ বলেন_- 

“যিনি কবি তিনি সমালোচন! করেন; জাবার ধিনি সমালোচক তিনি কাব্য 
রচন|! করেন_ তবে কবি ও সমালোচকের আর কি প্রভেদ ?” 

কথিত আছে__ 

“প্রতিভার তারতম্যহেতু পৃথিবীতে বহুবিচিত্র প্রতিষ্ঠ। হইয়া থাকে। যিনি 
একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় নিকই দশায় উপনীত হন না 1” 

কিন্তু কালিদাস বলেন, “ইহ ঠিক নহে”। কবিত্ব অর্থাৎ কাব্য-রচন। হইতে 
কাব্য-সমালোঁচনা সম্পূর্ণ পৃথক্‌; আবার কাব্য-সমীলোচন। হইতে কাঁব্য-বচন। সম্পূর্ণ 
পৃথক; কারণ এই ছুইটী কাধের স্বরূপও ভিন্ন, বিষয়ও ভিন্। 
সেই হেতু পপ্ডিতগণ বলেন,_ 

“কেহ কেবল বাণী রচন! করিতে সম্্থ; আবার কেহ তাহা কেবল শ্রবণ 
করিতেই সমর্থ। এই উভয় বিগ্ভাতেই “তামার নিপুণ বুদ্ধি আমাদিগের বিন্ময় 
জন্মাইতেছে। একই ব্যক্তিতে অনেক বিশিষ্টগুণের সম্মিলন ঘটে ন।; স্বর্ণকে জন্ম 
দেয় এক প্রকার প্রস্তর, আর সেই স্বর্ণ পরীক্ষা করার যোগ্যতা খ।কে অন্ত প্রকারের 
প্রত্তরের |” 

আচার্ষ মঙ্গল বলেন, __ 

“সেই ভাঁবকগণ ( সমাঁলোচকগণ ) ছুই শ্রেণীর--(১) অরোচকী অর্থাৎ বিবেকী 
ব! বিচারশীল (২) সতৃণাভ্যবহাঁরী অর্থাৎ অবিবেকী বা! বিচার বুদ্ধিশুন্ত |” 

বামনাচার্ষের মতানবতীর! বলেন, “কবিগণও উল্লিখিত দুই শ্রেণীর |” 

যাষাঁবরীয় বাঁজশেখর বলেন, “ভাবকগণ চারিশরেণীর ; (৯) বিবেকী (২) অবিবেক্ধী 
(৩) মুৎসরী (৪) তত্বাভিনিবেশী”। 

বামনাচারধধের মতবাদ্িগণ বলেন, “ইহার মধ্যে প্রথমশ্রেণীর ভাঁবকের! বিচারশীল ; 
তাহা ব্যতীত অন্য ভাবকের। তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিহীন |” 

এখন যাষাঁবরীয় রাজশেখর বলেন,__“বিচাব্শীলত। বা বিবেকবুদ্ধি কি তাহাদিগের 
জন্মগত, ন1, জঞানলন্ধ অজিত সম্পদ ? বঙ্গ ৰা সীসা যেরূপ শতবার ধৌত করিলেও 
কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তাহার তাহাদ্দিগের স্বভাবসিদ্ধ জন্মগত 
বিবেচনাবুদ্ধি ত্যাগ করেন ন!। কিন্তু যদি বিচারুশক্তি জ্ঞানলন্ধ হয়, তবে বিশেষ 
প্রকারের জ্ঞানযুক্ত বাক্যে ব গ্রন্থে ভাহার বিচারশক্তি কাধকরীই হইবে ন11৮ 

আবার, বিচারশক্তির অভাৰ সর্বসাধারণ--তাই পুনঃ পুনঃ অঙ্থশীলনে ইচ্ছুক 
বা কৌতুহুলী ব্যক্তিমাত্রের সর্বত্র প্রথমতঃ এই অভাব দেখা বায় 'প্রতিভী ও 

$ 
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বিবেকবুদ্ধির দুর্বলত| গুণাগুণ-বিভাগের সুত্র বা মাপকাঠি হইতে পারে না; তাই 
অনেক কিছু বর্জন করেন, আবার অনেক কিছু গ্রহণ করেন। বিচারশক্তি 
অন্থ্যায়ী বুদ্ধি মধু ক্ষরণ করিয়া থাকে ; শেষ অবধি সত্য দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ভ্রান্তধারণাঁর অভাবই ( সত্যরূপ ) পরম কল্যাণের সন্নিহিত করে। মতসরী 
ভাবকের নিকট কিন্তু সত্য বা সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হইয়াঁও উদ্ভাসিত হয় নাঃ কারণ, 
মৎসরী ভাবক অন্যের গুণাবলী প্রকাশে বড়ই সংযত ব। বাকৃকপণ। মৎসরী নহে, 
অথচ বেশ বিদ্বান, এমন লোক অল্পই মিলিয়া থাকে । 

তাই একটি কথা প্রচলিত আছে-_ 

“আচ্ছা, আপনি কে? 

“আমি একজন কবি । 

বিন্থুবর ! কোনও একটী নৃতন কবিতা পাঠ করুন ।” 

“আমি সম্প্রতি কাব্যচর্চাই পরিত্যাগ করিয়াছি 1 

“কেন?” 

শুহুন ; যে স্ৃকবি বা কবিবর স্বয়ং দৌষগুণের সারমর্ম যথাঘথ বিচার করেন, তিনি 
ভাৰকই নহেন ; যদি দৈবক্রমে তিনি ভাবকই হন, ( তথাপি ) তিনি মাৎসর্-দৌষমুক্ত 
হইতে পারেন ন11”” 

তত্বাভিনিবেশী ভাবক কিন্তু হাজারের মধ্যে যদি বা একটী মিলিয় থাকে । 
তাই কথিত আছে-_ 

“যিনি শবসমূহের রচনাপদ্ধতি বিচার করেন, পূর্ববর্তী কবিদ্দিগের উত্তম 
কবিতাতে আনন্দ লাভ করেন, এবং গভীর রস আশ্বাদন করিয়! তাপ অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হন, সেই কাব্যশ্রমজ্ঞ (অর্থাৎ কাব্যরচনার পরিশ্রম সম্বন্ধে সচেতন ) 
ব্যক্তি পুণ্যফলেই কদাচিৎ শহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হন) আবার সহদয় 
ব্যক্তিরাঁও কাব্যবিচারক ব্যক্তির অভাবে অস্তর্বেদন! অনুভব করিয়া থাকেন ।” 

ভাবক বা সমালোচক কবির প্রভু, মিত্র, মন্ত্রণাদীতা, শিষ্য, আচার্য অর্থাৎ 
সকলই হইয়া থাকেন । এমন কি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে যে, ভাবক কবির নিকট তাহা! 
হইতে পাঁরে না? 

যাহার রচনা সমালোচকগণকর্তুক দশদিকে অর্থাৎ সর্বত্র প্রচারিত হয় না, ধাহার 
কাব্য কেবল কবির মানসলোঁকেই সীমাবদ্ধ, সেই কবির কাব্যের কি প্রয়োজন ? সেই 
কবির কাঁব্য-রচন। নিরর্থক । পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ অনেক কাব্য হয়তে। গৃহে গৃহে 
রচিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র ছুইখাঁনি বা তিনখানি 
সমালোচকের মনের কষ্টিপাথরে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়। 
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সব প্রকার অভিনয়-নির্ণয়কালে নাট্যন্রষ্ট। ব্রন্মা যে-সকল ভুল-ত্রুটি দেখিতে 
পান নাই, সমালোচকের নিকট শ্রেষ্ঠকাব্যের সেই সকল ক্রটা সময়ে সময়ে বাহির 
হইয়৷ পড়ে । 

(ভাবকদিগের) কেহ বাঁগভাবক,৭ কেহ হৃদয়ভাবক” হইয়! থাকেন। কেহ বা 
সাত্বিক, আঙ্কিক অথব সাধারণ অন্ুভাঁবের বিচার-পটু ভাবক হইয়া থাকেন। 

কোনও সমালোচক (কাঁব্যপাঁঠকাঁলে) গুণমাত্র গ্রহণে অত্যন্ত ; কেহ ব। দোষমাত্র 
বর্জনে অভ্যস্ত; আবার কেহ বা! একাধারে প্রশংসনীয় গুণের গ্রহণ ও নিন্দনীয় 
দৌষের বর্জনে অভ্যস্ত । 

চেষ্টা, যনোষোগ ও অভিনিবেশ সমান হইলেও কাব্য-রচন। বা কাব্য-সমীলোচনায় 
বিচিত্র সাফল্য বা তারতম্য ঘটে ; তাহ। দ্বার! বুঝিতে পার৷ যাঁয় ষে, মানুষের 'প্রতি 
দেবতার অন্থ্গ্রহ এই বৈচিত্রের হেতু। 

স্বভাবতঃ কবি নহেন, শান্ত্েও প্রবীণ নহেন -এরপ ব্যক্তি যখন কাব্য রচন। 
করেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিজের হঠকারিতা! ব! জিদের বশে নিজেকে বিড়স্বিত 
করেন । 

ধাহার প্ররুত কাব্যরচনার শক্তি নাই, অথচ কাব্যরচনা ব। বোধের কৌতুহল 
প্রচুর, তাহার সাঁফলা-লাঁভ সরম্বতীর তন্্রমন্তর প্রয়োগ বলেই সম্ভব হইতে পারে। 

যখন কোনও স্থধী ব্যক্তি নিজের বাক্য (রচনা) ও অন্যের বাক্যের (রচনার) 
পার্থক্যটা বুঝিতে ব! জানিতে পারেন, তখন তিনি কুকবি ব। স্থকবি যাহাই 
হউন না কেন, তাহাকে কাব্যক্ষেত্রে পিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিতে হইবে ।” 

কারয্ষিত্রী ও ভাবঘ্রিত্রীক্রমে প্রতিভার এই ছুইটী ভেদ। ইহার পর কাব্যের 
জননীন্বরূপ “ব্যুৎ্পত্তি'-বিষয়ে আলোচন। করিব। 


রাঁজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রস্থে কবিরহশ্যনামক প্রথম অধিকরণে 
'পদবাক্যবিবেক'শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। কাব্যবিশেষে 
কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভাবিচারও সংযোজিত হইল । 


৭ অনেক সমাঙ্গোচক কাব্যের সারমর্ম হৃদয় দিয়! অনুভব করেন ও তাহ! বাক্যে প্রুকাশ করিবার 
ক্ষমতা রাখেন; তাহার! বাগ ভাঁবক অর্থাৎ এই শ্রেণীর ভাবক কাব্যের বাকোর উপর প্রাধান্ত দিয়! খাকেন। 

৮ যে সমালোচক কাব্যের সারমর্ম হৃদয় দিয়! অনুভব করেন, কিন্তু শবে বা বাক্যে তাহার প্রকাশ 
দেন না, তিনি হৃদয়ভাবক অর্থাৎ এই শ্রেণীর সম[লে।চক কাব্যের অর্থের উপর প্র।ধান্ত বিয়! থাকেন। 


টি পপি 


পঞ্চম অধ্যায় 
ব্যুৎপন্তি ও কাব্যপাক 


আচার্গণ বলিয়া থাকেন, “বহুবিষয়ের জ্ঞানের নাম ব্যুতৎ্পত্তি 1” কবির বাণী সর্বস্থানে 
সর্বদিকে প্রসারশীল। তাই কথিত আছে__ 

“এমন কে আছে, যাহার বাণী অভ্যস্ত বিষয়ে অন্ততঃ কিছুটা কোনও ক্রমে 
প্রসার লাভ না করে; কবিত্বের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, কবির বাণী সর্বদিকৃ ও সর্বস্থান- 
গামী হয়।” | , 

যাযাবরবংশজাত রাজশেখর বলেন, 

“উচিত ও অনুচিতের বিচার করিবার যে শক্তি তাহাই ব্যুৎপত্তি।” 

আনন্দের মতে “প্রতিভ। ও ব্যুৎ্পত্তির মধ্যে প্রতিভা ব্যুৎপত্তি অপেক্ষা প্রধান” । 
এই প্রতিভা কবির বুযুৎপত্তির অভাবজনিত দৌষসমূহ ঢাঁকিয়া ফেলে । 

তাই উক্ত হইয়াছে-_ 

“ব্যুৎ্পত্তির অভাবহেতু ষে দোঁষ ঘটে, কবির রসম্থষ্টির শক্তি তাহ! সম্বরণ অর্থাৎ 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; কিন্তু কাব্যের যে দৌষের মূল হইতেছে কবির € রস- 
স্থষ্টি )শক্তির অল্পতা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহুর্তেই প্রতিভাত হয় ।৮ 

শক্তি-শব্দটী এই স্থলে উপচারমুখে অর্থাৎ গৌণভাবে গুতিভাকে বুঝাইতেছে। 

প্রতিভাশীল কবির রচনার উদ্বাহরণ-__ 

“আমার পিতৃদেবের মন্তকস্থিত উহা কি? উহা চন্দ্রকলা। তাহার কপালে 
উহা কি? উহ তৃতীয় নয়ন। তাহার হন্তেই বাকি রহিয়াছে? সর্প। দিগন্বর 
ত্রিশলধারী মহাঁদেবের সম্বন্ধে কুমার কান্তিকেয়ের এইরূপ প্রশ্ক্রম চলিতে থাঁকিলে 
দেবী পাঁবতী বামহস্ত দ্বার। নিষেধ করিতে গিয়। যে মনোরম মু হান্যি করিয়াছিলেন, 
তাহ তোমাদিগকে বক্ষা কক্ষক 1” 

আবার, মঙ্গল বলেন,১ “ব্যুৎপত্তি (প্রাতিভা অপেক্ষ। ) প্রধান ।” এই ব্যুৎ্পত্তি 








১ সাহিত্যসমালোচক মঙ্গলের অভিমত ভিন্ন ধরণের । তিনি বলেন, প্রতিভ। অপেক্ষ। বাৎপত্তি 
প্রধান। উদ্ধত শুঙ্গার-লীল! বর্ণনার উদাহরণটাতে কবির ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠি়[ছে। নায়িক। গুরুভার 
অলংকারগুলি দুরে ফেলিয়া সুগম অতশুক পরিয়াছে। ইহা কবির কামনুত্র পাঠরূপ ব্যুৎপত্তির কল। 
এসুলে প্রতিতা। অপেক্ষা বুৎপত্তিই বেশি বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়।ছে। 

কারণ কামনথত্র (৪. ১. ২৫) বলেন, শূঙ্গারলীল।র বেশ হইবে লুল্প্, শ্রিধী, অজ্প-পরিমাণ, ক্ষৌঅ-লিছ্থি ত। 
পরিচিত অলঙ্কারযুক্ত, সুগন্ধি, অনাড়ন্বর অচুলেপনমণ্ডিত ও শুক্গুপবুক্ত । 
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কবির ( রচনা )-শক্তির অল্পতাছেতু উৎপন্ন দোবগুলি নিঃশেষে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখে । 

তাই কখিত হম্-_ 

“কাব্যপথে কবির অশক্কি ব্যুৎপত্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়। পাঠকগণ 
যখন কবির বুৃৎপত্তিলন্ধ পাপ্ডিত্যপূর্ণ চিত্রখানিতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া পড়েন 
তখন প্রতিভাত উপর নির্ভরশীল শবার্থরচনাঁর নৈপুণ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখেন না।” 

যেমন ব্যুৎপাত্তির উদাহরণ-_ 

“শৃঙ্গারলীলাবিলানকাঁলং সন্গিহিত হইলে কোনও এক বাসক-সঙ্জাৎ নায়িক! 
কণলগ্র নিষ্কের মাঁল্যই খুলিয়া ফেলিয়াছে, প্রলম্ষিত মণি-হাঁর গলদেশে রাখ। তো 
তাহার নিকট দূরের কথ।। ফুগুলহীন কর্ণযুগলে সে অতিশয় লঘু লীলাপত্র স্থাপন 
করিয়াছে; আর বিচিত্র কৌষেয় বস্ত্রেরে পরিবর্তে শুত্র সুক্ম বসন পরিধান 
করিয়াছে 1” 

যাযাঁবরীয় বাজশেখর বলেন, 

“বস্ততঃ প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি পরম্পর মিলিতভাবে প্রাধান্ত বিস্তার করে।” লাবণ্য 
ব্যতীত কেন্বল শরীর-সৌষ্ঠব সৌন্দর্য দান করে না; আবার শরীর-সৌষ্ঠব ব্যতীত 
কেবল লাবণ্যও শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ঘ দান করে ন1।” 

উত্তয়ের মিলিত উদাহরণ-_ 

“পতি-দেবত। মহেশ্বরের নৃত্যের অন্থকরণকাঁলে দেবী ভবাশীর নিজদেহের অমলিন 
লাবখোর সয্বৌবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের অভিনৰ শোভাধারণকারী যে দগুপাদনৃতা,৪ তাহ! 
উৎকর্ষ লাভ করিয়। থাকে। দেবীর জজ্ঘ! ও উরুপ্রদেশ এই পদ্মের নাঁলতুল্য ) 
তাহার নখকিরণ চঞ্চল কেশরসমূহের মত এই পদ্মটাকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; 


২ বিপরীত হ্িছারের বর্ধন! 

৩ বাসকসজ্জা-নারিক। নায়কের সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় বিহারের যোগ্য বেশ ভব! ক'রয়া রমণধোধ্য 
স্থলে অপেক্ষা করিয়া! থাকেন। 

৪ এই কবিতায় কবি যুগপৎ বুৎপত্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । রাজশেখরের মতে এই জেনীর 
কৰি ্রেষ্ঠ কনি) নৃত্য সম্পর্কে কৰি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ; কেন না, দণ্পাদনৃত্যের বর্ণনাটা অতি মনোজ 
ও নৃত্য-শিল্পনশ্ত হ্ইয়াছে। নাটাশান্ত্র ও সঙ্গীত-রত্রাকরে প্রদণ্ত সংজ্ঞার সহিত ইহার সমতা রক্ষিত 
হইয়াছে । (নাটাশান্্র পৃঃ ৪. ১৪৩ ও সঙ্গীত-রতবাকর ৭' ৭১১) 


৩৫ কাব্যমীযাংস। 


সগ্য:-প্রযুক্ত অলক্তকের আভা! কিশলয়ের মত শোভ! পাইতেছে ; আর হ্থমিষ্টধ্বনি 
সহযোগে নৃপুরখানি গুঞকনরত ভূঙ্গতুল্য বোধ হইতেছে ।৮ 
প্রতিতা৷ ও বুপত্তিশালী যে কাব, তিনিই প্রকৃত কবি। এই কবি তিন-শ্রেণীর__ 
(১) শীস্্কবি (২) কাব্যকবি (৩) উভয়কবি। 
শ্যামদেব বলেন, “তাহার! উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম ।” 
যাঁযাবরীয় বলেন, “ইহ। ঠিক নহে”। কারণ, নিজ নিজ বিষয় ও অধিকারে 
প্রত্যেকেই শ্রেষ্ট । রাজহংস জ্যোতসা পান করিতে সমর্থ নহে, আবাঁর চকোর জল . 
হইতে দুগ্ধ পৃথক করিয়। পাঁন করিতে সমর্থ নহে। যিনি শান্্কবি তিনি 
কাবো রসের ধার! বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন; আবার কাব্যকৰি তাহার উক্তির 
বৈচিত্র্য শাস্ত্রীয় বিষয়-বন্তর যুক্তির দৃঢ় বন্ধনকেও শিথিল করিয়া ফেলেন। কিন্ত 
উভয়কবি (শীপ্্ও কাঁবা ছুই বিষয়েই নিপুণ কবি) উল্লিখিত ছুই শ্রেণীর কবি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ; কাঁরণ, তিনি (শাস্্র ও কাব্য) এই উতভয়ক্ষেত্রেই অতিশয় প্রবীণ হইতে পাঁরেন। 
অতএব শাঁন্্কবি ও কাঁব্যকবি তুল্য প্রভাবশালী । 
আমাদিগের মনে হয়, শান্্কবি ও কাব্যকবির মধ্যে পরস্পরের একটা 
উপকারী ও উপকৃতের ভাব ( একে অন্যের সহায়) বতম্নান আছে। যেমন শাস্ীয় 
জ্ঞান এবং সংস্কার কাব্যরচনায় সাহায্য করে; আবার, একমাত্র শান্ত্র-প্রবণতা 
কাঁব্যরচনায় বাধা স্থট্ি করে। কাব্যজ্ঞান এবং সংস্কারও শাস্বাক্যের তাৎপরধ গ্রহণের 
পক্ষে অন্থকুল; কিন্তু একমাত্র কাব্য-প্রবণতা শাস্্বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে 
প্রতিকূল হইয়া পড়ে। 
শাশ্বকবি তিন শ্রেণীর--(১) যিনি শীত্ব রচনা] করেন (২) যিনি শাস্ত্রে 
কাব্যের সংমিশ্রণ ঘটাইয়। রচন। করেন (৩) যিনি কাব্যে শাস্মীয় বিষয় বচন! 
করেন। 
কাঁব্যকবি অটপ্রকার_-(১) রচনাকবি (২) শব্দকবি (৩) অর্থকবি (৪) অলংকাঁর- 
কবি (৫) উক্তিকবি (৬) রলকবি (৭) মা্গকবি (৮) শাস্থীর্ঘকবি। 
৯৪/ুশাস্ততকবি তিনশ্রেণীর_€১) নাম কবি (২) আখ্যাত কৰি (৩) জুবিন চর 
ইহাঁর মধ্যে নামকবি ( বিশেষ্-পদমাত্র প্রয়োগ. করিয়া যিনি কবিতা রচনায় 
নিপুণ ) যেমন-_ 
"পুরুষের বিদ্যার মত, বাঁজার মহিমার মত, চিকিৎসকের প্রজ্ঞার মত, সঙ্জনের 
দয়ার মৃত, বীরের লজ্জার মত, যুবকের ক্সিপ্ধতাঁর মত, তাহাই সেই নুপতির 
অলংকার |” 


কাব্যমীমাংস। ৩১ 


আখ্যাতি-কবি ( ক্রিয়াপদবহুল-রচনায় নিপুণ কবি -_ 

“তাহার। উচ্চ হীশ্যধ্বনি করিল, হর্ষপ্রকাশ করিল, গর্জন করিল, চঞ্চল বিরাট 
ভুজসমৃহের দ্বারা আঘাত করিল, সন্তুষ্টি লাভ করিল, 'মানন্দ লাঁভ করিল, এবং 
গুরুদেবের বাঁণীটাকে অমৃতের উৎসের সন্ধান দাঁনকারা বলিয়। মনে করিল ।” 

নাম-আখ্যাত-কবি ( বিশেষ্ক ও ক্রিয়াপদবহুল রচনায় নিপুণ কবি )- 

"নারীগণ লাবণ্যহীন হইয়। গেল, দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিল, স্বন্ধ ও বাহুতে 
শক্তিহীন হইয়। পড়িল, মনোছ্ঃখে চেতন! হারাইল। তাহারা কাহাঁকেও ডাকিল ন। 
কাঁদিল না, শব্ধ করিল না, নড়িল না) ক্ষণকালের জন্য তাহারা ছবির মৃত নিশ্চল 
হইয়া রহিল।” 

অর্থকবি ( অলংকারবাহুল্যবজিত বিষয়-বস্তমাত্র রচনা করিতে নিপুণ )-- 

“দেবী পার্বতী পুত্র প্রসব করিয়াছেন ; হে ভূতগণ, নৃত্য কর; তোমরা স্থির হইয়া 
আছ কেন? আনন্দিত চিত্তে এই কখা বলিয়! চামুগ্ডাদেবী নৃত্য করিতে উদ্যত 
তথা উর্ধ্ববাহ তৃঙ্গিবিটাকে আলিঙ্গন করিলে তাহাঁদিগের পরস্পরের অবয়বসমুহের 
অতি জর্জরিত স্থল অস্থঘর্ষণের ধ্বনি উখিত হইল । দেবছুন্দুভিধ্বনি-অতিক্রমকাঁরী 
সেই ধ্বনিটা যেন তোমাঁদিগকে রক্ষা করে ।৫৮ 

অলংকাঁর-কবি ছুই শ্রেণীর-_ (১) শবাঁলংকাঁর কবি (২) অর্থালংকার-কবি। 
যেমন, শব্ধালংকাঁর কবির রচনাঁর উদাহরণ __ 

“বিষম-রণ অর্থাৎ ভয়ানক যুদ্ধ ( আর জীবনে ) আসিল না; পাপকর্মের ফলে 
বিষ-মরণ অর্থাৎ বিষপানে মৃত্যু ঘটিল। ভাগীরথী-গঙ্গায় মরিলাম না, মন্দভাগী আমি 
পথে পড়িয়া মরিলাঁম।”৬ 

অর্থালংকার-কবির রচনার উদাহরণ-_ 

“চঞ্চল-জিহ্বাঁরপ পতাঁকা ও বিস্তারিত ফণারূপ ছত্রধারী বাস্থকীনাগের দংট্রারূপ 
শলাক! অর্থাৎ দণ্ডের অভাব ঘটাইতে আমার একটীমাত্র বাহুই সমর্থ |” 


৫ সহুক্তিকণমৃতে বল। হুইয়াছে যে, এই কবিতাটি যোগেশ্বর-রচিত ; তোজদেবও সরম্থতীকাভরণে 
অনুষ্নপ উদ্ধ,তি দিয়াছেন । নুত্তিমুক্তাবলীতে কিন্ত ইহার রচয়িতা বল! হইয়াছে ত্রিবিক্রমভটকে | ভোজ 
এই কবিভাঁটীতে বিশেষ শ্রেণীর পরিকরজলংকায়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন; তবে রাজশেখর অর্থকবির 
রচনার উদাহরণ হিসাবে ইহ! উদ্ধত করিয়াছেন । ॥ 

৬ *বিষমরণম্*ও 'ভাগীরখ্যাম' পদ-দুইটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি ঘটায় ইহা! বনক-শবালংকারের 
উদাহরণ হইয়াছে। 


৩২ কাবামীমাংস। 


উক্তিকবির" ( ভঙ্গীসহ বৈচিত্র্য ও বক্কোক্তিতে নিপুণ কবি) রচনার উদ্দাহরণ--_ 

“€ বহু চেষ্টা করিয়াও যাহার দর্শন ঘটে নাই ) আজ সেই নারী আমার সম্মুখে 
উপস্থিত-_তাহার কটিদেশ এতই কৃশ ও অনির্বচনীয়ভাবে সুন্দর যে অভিমানিনীর 
নিশ্বাসবাঁয়ূতে যেন তাহা ভাজে ভাঙ্গে; তাহার স্তনযুগল এত বিশাল ষে, তাহা বাহ্‌- 
লতা! পর্যস্ত বিস্তৃত ও তাহার প্রান্তভাগ ষেন বান্লত। চুদ্ধন করে ;) নয়নধুগল দিয়া 
পাঁনষোঁগ্য তাহার চক্বদন শোভা! পাইতেছে। এই স্থুনয়নার প্রতি-অঙ্গে যৌবনের 
মীদকতা ঢেউ খেলিয়। বেড়াইতেছে ।৮ 

অথব।, “এই নারীর অধরোষ্ঠ অশোঁকবৃক্ষের কিশলয়ের সহিত বিনিময় প্রতীক্ষা 
করিতেছে ; গগ্ুদেশ পাঁওুবর্ণহেতু তাঁলীবনের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে; চক্ষু মলিন- 
কান্তি কমলিনীর অনুসরণ করিতেছে । এই প্রকারে এই নারী মাধুধ ও কৃশতা৷ লাভ 
করিতেছে ।” 

রস-কবি ( রসপ্রধান রচনায় নিপুণ কবির রচনা )- 

“হে কৃশোদরি সুন্দরি! এই তাত্রপর্ণী নদীটী দেখ) ইহার জলধারা জমুদ্রের 
শুক্তি-মুখ খুলিয়। বাহির কর! হইয়াছে_-তাহ! আবার সুন্দরকটাক্ষযুক্ত রমণীগণের 
বিস্তৃত স্তনযুগলে মুক্তাহারে পরিণত হইয়াছে ।”৮ 

মার্গকবি৯ ( বিশেষ রীতির রচনায় নিপুণ কবির রচনা )- 

“তরুণ কোমল-লতার মূল, জাতীবৃক্ষের সুগন্ধি বল, চন্দনবৃক্ষের সৌরভ, 
অশোকতরুর মছ্যোজাঁত কিশলয়, শিরীষ-পুম্প, পক্কপ্রায় কদলী-_-পুরাঁকাঁলে শিবের 
ললাটবন্ধি দ্বারা দগ্ধ কাঁমদেবের তাপ হরণের জন্য গ্রীষ্মঝতু এই শীতল ভ্রব্যসমুহ দান 
করিয়াছিল ।” 

শাস্ার্থকবি (শাস্ত্রীয় বিষয় অবলম্বনে রচনা করিতে নিপুণ কৰির রচন! )-- 

“াঁবতীয় অপর পদার্থ হইতে বিরত হুইয়। একমাত্র আত্মাতে ধাঁহারা বিহার 


৭ কতকগুলি ভাবের মনোজ্ঞ বর্ণনাই উক্তি; বৈচিত্র্যপুণণ মনোজ্ঞ বর্ণনার জন্য কবিগণ 'সমাধি' গুণের 
প্রয়োগ করেন। দণ্ডীর মতে সম।ধি বাবতীর গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। “তদ্দেতৎ কাবাদর্ধ্ম্‌ সমাধিনাম যে। 
গুগঃ, ( কাব্যাদর্শ ১.১**. ) উত্রিকবির দৃষ্টান্ত-ঘ্বরূপ উদ্ধত কবিতা দুইটী পরিদ্ধার-ভাথে মুদ্রিত করে যে, 
উত্ভির গ্রধান উপীদান সসাধি। 

৮ এ স্থুলে তান রপী-নদী ও উদ্ধার মুক্ততুল্য জলবিন্দুদমুহের বর্ণপাচ্ছলে কবি আপন যনের শুঙ্গার- 
ভাবের নুচন। করিয়াছেন । 

» 'মাগ' বলিতে বৈদভাঁ, গ্ৌড়ী প্রভৃতি রীতি বুঝিতে হইংবে। আইব্য দণ্ড ১.৪*, গ্রাচীনগণকতৃ'ক 
উচ্চ-প্রশংসিত বৈদর্ভী-রীতিতে এই কবিতাটা রচিত। 


কাবামীমাংসা ৩৩ 


করেন, ধাহার! নিষিকল্প সমাধিতে বিরাজ কবেন, আত্মজঞানের উদদয়ে ধাহাদিগের 
রজং ও তমোবন্ধন ঘুচিয়। গিয়াছে এবং ধাহার! সত্ব-অবস্থায় বর্তমান, তাঁহারা সেই 
আলো।-অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত দেবতাকে দেখিতে পান। 'অজ্ঞান-অন্ধকাঁরে 
 সমাচ্ছন্ দুর্যোধন কি করিয়া! সেই চিরপুতাতন দেব-পুর্ুষকে জানিতে পারিবে ?*১০ 

এই গুণগুলির দছুই-তিনটির সমাবেশে সাধারণ-কবি, পীচটার সমাবেশে 
মধ্যমশ্রেণীর কবি, আর সর্বগুণের সমাবেশে মহাকবির ্যি হয়। 

কবির আবার দশটা অবস্থা । তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান ও আহাধবুদ্ধির সাত 
অবস্থা এবং ওপর্দেশিকের তিন অবস্থা । অবস্থাগুলি এইরূপ--_ 

(১) কাব্যবিষ্ান্সীতক (২) হৃদয়-কবি (৩) অন্তাপদেশী (৪) সেবিত| (৫) ঘটমান 
(৬) মহাঁকবি (৭) কবিরাজ (৮) আবেশিক ৯) অবিচ্ছেদদী (১০) সংক্রাময়িত। 

(১) ধিনি কবিত্ব লাভের ইচ্ছায় কাব্য-রচনার লহায়ক বিগ্ত। ও উপবিদ্য। অঞ্জনের 
জন্য গুরুগৃহে বাঁস করেন, তিনি কাব্যবিগ্যান্নাতক । 

(২) ধিনি আপনার ভ্বদয়েই কবিত। রচনা করেন ও তাহা৷ গোপন রাখেন, তিনি 
হৃদয়-কবি। 

(৩) ধিনি দৌষের ভয়ে নিজের কাঁব্যও অপরের বলিয়া ভান করিয়া পাঠ 
করেন, তিনি অন্যাঁপদেশী | 

(৪) শব্প্রয়োগনিপুণ যিনি পূর্বদেশবামিগণের১৯ ( গোৌড়দেশীয় কবিদিগের ) 
যে-কোন একজনের ভাবধারা অন্থকরণ ও অনুশীলন করেন, তিনি সেবিতা। 

(৫) ধিনি বেশ ভাল মুক্তক কবিতা রচন। করেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনা করেন না, 
তিনি ঘটমান। 

(৬) যিনি সংস্কৃত ব৷ প্রাকৃত মহাঁকাব্য রচনায় প্রবীণ, তিনি মহাঁকবি। 

€) যিনি প্রয়োজনীয় ভাঁষাঁসমূহে, প্রতিটী মহাঁকাব্যে ও প্রতিটা রসের চিত্রণে 
স্বাধীন ও স্থনিপুণ, তিনি কবিরাজ ; অবশ্ঠ তাহারা সমগ্র জগতে অল্পসংখ্যক | 

(৮) ধিনি মন্ত্রপ্রভৃতি উপদেশের ফলে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভাঁবাবেশের মুহূর্তেই মাত্র 
কবিত। রচনা করিতে পারেন, তিনি আবেশিক । 

(৯) ধিনি যখনই ইচ্ছ। করেন, তখনই নিরস্তর কবিতা! রচনা করিতে পারেন, 
তিনি অবিচ্ছেদী। 


১০. বেণী-সংহার ১. ২৩. রি 
১১ পূর্বদেশব। নী বলিতে সাধারণতঃ গৌড়ব(নী বুঝার ও তাঁহাদিগের ক্বীতি গৌড়ী। জষ্টবা দত্ত, 
কাব্যাঘর্শ ১. ৫* 


৩৪ কাধ্যমীমাংসা 


€১০) যিনি কন্যাকুমার,কামাধা প্রভৃতি গীঠস্থানে মন্ত্রজপে সিদ্ধি লাভ করিয়া 
তাহার বাণী সধশারিত করেন, তিনি সংক্রাময়িত1 | 

নিরন্তর অনুশীলনের ফলে স্থকবির বাক্য "পাঁক' গ্রাঁণ্ত হয়। আচার্গণ বলেন, 
“এই পাঁক-শব্দের অর্থ কি?” মঙ্গল বলেন, “পরিণাম বা পরিণতি |” আঁচার্ধগণ 
বলেন, “এই পরিণতি আঁবাঁর কি ?” 

মঙ্গল বলেন, “স্থবস্ত ও তিউন্ত-পদের শ্রবণহেতু যে জ্ঞান তাহাঁকে পরিণতি 
বলে; ইহাই বুযুৎপত্তি।৮ কিন্তু আচার্গণ বলেন, “ইহা (পাক বা পরিণতি ) 
যথাঁষোগ্য শব্দ-নির্বাচন। পাক হইতেছে পদগুলির যথাস্থানে প্রয়োগের ক্ষমতা ও 
স্থিরত।।” অতএব কথিত হইয়াছে-_ 

“যতক্ষণ পর্যন্ত রচয়িতাঁর মন সন্দেহ-দোলায় দোঁলায়মাঁন, ততক্ষণই পদসমূহের 
গ্রহণ ও বর্জন চলিতে থাকে । পদসমূহের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে তো৷ কবি কাব্য- 
রচনায় সিদ্ধি লাভ করেন 1” 

বামন-সম্প্রদায়ের আলোচকেরা বলেন, গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারাও পদসমূহের 
স্থিরতা-সম্পাদ্ন হইতে পাঁরে ; অতএব পদগুলির যেখানে পরির্তন করা চলে না, 
সেখানে কাঁব্য-পাঁক ব। পরিণতি থাঁকে 1” 

তাই কথিত আছে :__ 

“যেখানে পদ্গুলি অপরিবর্তনীয় (অর্থাৎ পদ পরিবর্তন করিলে ভাবের ব্যাঘাত 
ঘটে ), সেখানে শব্দার্থবিচাঁরপটু মনীষিগণ 'শব্দ-পাঁকের” কথা বলিয়া থাকেন ।” 

কিন্তু অবস্তিস্থন্দরী বলেন, “ইহা রচনাঁশক্তির অভাব, ইহা পাঁক নহে ।” কারণ, 
মহাঁকবিদিগের রচনাঁয় একই বিষয়ে একাধিক পাঁঠও (প্রয়োজনীয় অর্থ বুঝাইয়া ) 
পরিণতি লাভ করিয়া থাকে । অতএব রসের উপযোগী শব্দ, অর্থ ও ভাবের ষে 
রচনা ব। বিন্যাস, তাহা পাক” । 

কথিত আছে-__ 

“গুণ, অলংকার, রীতি, কথাবস্ত এবং শবীর৫ঘের যে রচনা-ক্রমের দ্বারা স্থধী-জন 
বসের আম্বাদ লাভ করেন, আমার মতে তাহা বাক্য-পাক |” 

তাই ৰল। হইয়াছে _- 

“বক্তা, বক্তব্য বিষয়, তছুপযোগী শব্দ এবং ঈপ্মলিত রস থাকিলে, তাহাতে (পাঁক) 
বর্তমান থাকে ; ইহ ব্যতীত বাঁও-মাধুর্য ক্ষরিত হয় ন1।” 

কাব্য-চ্চায় রত কবিগণের এই “কাবা-পাক' নয়-প্রকার হইয়া থাকে । তাহাঁর 
মধ্যে, আরস্তে ও শেষে মনোরম না হইলে “পিচুমন্দপাঁক' হয় । আদিতে মনোরম ন| 


কাব্যমীমাংস। 


হইয়াও পরিণামে মধ্যম হইলে “বদর-পাক+ হয় । আদিতে মনোরম ন। হইয়াঁও পরিণামে 
মনোরম হইলে “ম্ৃদ্বীকাপাঁক? হয়; আদিতে মধ্যমপ্রকার হইয়াও পরিণামে মনোরম 
ন। হইলে “বার্তাক-পাঁক” হয় ; মধ্যে ও পরিণামে মনোরম হইলে “সহকার-পাক' হয়; 
আদিতে ও পরিণামে মধ্যমপ্রকার হইলে “তিস্তীড়ী-পাঁক+ হয় ; আদ্িতে উত্তম হইয়াঁও 
পরিণামে মধ্যমপ্রকাঁর হইলে 'ত্রপুন-পাঁক" হয়; আদিতে উত্তম হইয়াঁও পরিণামে 
মনোরম ন। হইলে 'ক্রমুক-পাঁক' হয় ;) আদি ও পরিণাম এই উভয়দিকে মনোরম হইলে 
নালিকের-পাক” হয় । এই নয়টা পাকের মধ্যে তিনটা তিনটা লইয়। ষে তিনটা ভাগ, 
তাহার প্রত্যেক ভাগের প্রথম পাক বর্জনীয় ( অর্থাৎ পিচুমন্দ, বার্তাক ও ক্রমুক-পাক 
বর্জনীয় ) 

কবি ন। হওয়! বরং ভাল ; কিন্তু কু-কবি হওয়া উচিত নহে । কুকাঁবা রচন। 
সত্যই জীবন্ত ম্ৃত্যুন্বরূপ । মধ্যস্থীনীয় ভিন্টা পাঁক সংস্কারদার। গ্রহণযোগ্য হুইয়। 
উঠে ; কারণ, সংস্কার সববিষয়ে গুণ বৃদ্ধি করে। বারপ্রকাঁর বর্ণযুক্ত স্বর্ণ অগ্নিপাঁকের 
দ্বার! ব্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। শেষের তিনটা সবাঁপরি গ্রহণযোগ্য । স্মভাবতঃ যাহা 
শুদ্ধ ব। পবিত্র, তাহ। সংস্কার ব। মার্জনার অপেক্ষ। রাখে না। শাঁণ-যস্ত্র মুক্তামণিল 
বিশুদ্ধি সম্পাঁদনে সমর্থ হয় না । যে পাকের কোনও স্থিরতা নাই, তাহাঁকে আচার্গণ 
কপিখ-পাঁক বলিয়া থাকেন । এই সকল ক্ষেত্রে, মঞ্জরীহীন ধান্তকাঁগ্ড ঝাঁড়িয়। 
অন্নরণিক লাভের মত কদাচিৎ স্ুভাষিত পাওয়া! ষাঁয়। 

যথাযথভাবে অনুশীলনে অভ্যন্ত কবির কাব্য নয়-প্রকার পাক লাভ করিয়। 
থাকে । বুদ্ধিমান শিষ্ত বা কবি গ্রহণ ও বর্জনের নীতি প্রয়োগ করিয়া! সেই পাকের 
বিভাগ করিয়া থাকেন। 

এইপ্রকাঁরে এই স্থলে শিষ্ষদিগের তিনটা শ্রেণীর বিভিন্ন অবস্থা প্রণদশিত হইল , 
কিন্ত এই ত্রিক্তুবনে এই শিশ্ত-বিভাগেরও নাঁনাপ্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আঁছে। 


শীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহশ্যনামক প্রথম অধিকরণে 
শিষ্তদিগের বিভিন্নশ্রেণী নির্ণয়প্রসঙ্গে কাব্যপাককল্পশীর্ষক 
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


বষ্ঠ অধ্যায় 
পর্দ ও বাক্য-বিচার১ 


ব্যাকরণ(ম্বতি)শাত্্ম অনুযায়ী যাহার রূপ ও শুদ্ধি-অশুদ্ধি নিরূপিত হয়, তাহাই 
শব্ধ। নিরুক্ত,২ নিঘণ্ট,প্রভৃতিদ্বার। যে শবের যাহ! বক্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাকে সেই শবের অর্থ বলে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া পদ হয়। 

পদের বৃত্তি (ব্যবহার-পন্ধতি ) পাচ প্রকার (১) স্থব-বুত্তি (২) সমাসবৃত্তি 
(৩) তদ্ধিতবৃত্তি (৪) কদ্বৃত্তি (৫) তিঙবৃত্তি। 

(হব-বৃত্তি আবার পাচপ্রকাঁর) 

গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী--এইগুলি জাতিবাঁচক শব্দ ; 

হর, হরি, হিরণ্যগর্ত, কাল, আকাশ, দিক _এইগুলি দ্রব্যবাঁচক শব; 

শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ; 

প্র, পরা, অপ, ইত্যাদি শব আর চ, এবম্‌ ইত্যাদি শব্খগুলি অসত্ববাঁচক* (অর্থাৎ 
কোনও বস্তকে বুঝায় না৷ ও সংখ্য। লিঙ্গ, কারকের বোধও জন্মায় না_এইগুল 
সাধারণতঃ উপসর্গ ও অব্যয় নামে পরিচিত) 

নগরম্‌ উপ প্রস্থিতঃ পদ্থাঃ, বৃক্ষম দ্যোততে বিছ্যৎ (পথটা নগরীর নিকট দিয়। 
গিয়াছে, বিদ্যুৎ বৃক্ষটার দিকে আলে! দিতেছে) ইত্যাদি বাক্যে উপ, অন্থপ্রভৃতি 
শব্গগুলি কর্মপ্রবচনীয় । 

বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ বলেন, “এই পাচপ্রকার স্থব-বৃত্তিই লমন্ত বাঙ আয়ের (সাহিত্যের) 
মাতা।” 

স্থব-বৃতিই সমাসবৃতি । বিস্তুত বা! বিক্ষিপ্ত বা বিভক্ত-ব্ূপ এবং সংক্ষিপ্ত, সংহত 
বা মিলিত-রূপই এই ছুইটীর পার্থক্যের হেতু । দ্বন্বাদিক্রমে এই সমাসবৃত্তি ছয় 


১ এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার পদ ও বাকোর শ্বরূপ-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কাব্য-গঠনে তাহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা 
করিয়াছেন। পদ ও বাকাসম্পক্কিত বিচারে উল্লিখিত ছুইটী বিষয়েরই গুরুত্ব অনস্থীকাধ। পূর্ব ছুই অধ্যায়ে 
ুষ্ঠ শব্ধ ও বাক্যনির্ধাচনের ক্ষমতা ও কৌশলের অলোচনা! করা হইয়াছে । 

২ প্রাচীন যুগে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়নির্বচন ও অর্থ-নির্ণরমূলক গ্রস্থের নাম ছিল নিরুক্ত; নিঘণ্ট,র 
অর্থ শব্দসূচী | 

৩ কতকগুলি শব! দ্রব্য বুধায় না এবং লিঙ্গ ব1 সংখ্যা বা কারকের লহিত সম্বন্ধ রাখে না$ তাহার। 
অবায় নামে পরিচিত। 
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প্রকার ; এই ছয়ুটী সমাসের উল্লেখ করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত কবিত। প্রচলিত আছে__. 
কবিতাটার ব্যঙ্থ্যার্থ এইন্মপ-_ 

"আমার গৃহে ছন্দ আছে (আমর ছুইটা প্রাণী; স্বামী ও স্ত্রী), ছিশ আছে 
(দুইটা গরু); নিত্য অব্যয়ীভাব আছে (ব্যয় নাই, অর্থাৎ খরচ চলে না); অতএব 
মহাশয়, সেই কর্ম ধাঁরয়) করুন, যাহাতে আমি বহুত্রীহি (অধিক শশ্যশালী) হইতে 
পাঁরি”৪ (কবিকগ্ঠাভরণ পঞ্চম সন্ধিতে ভট্টমুক্তিকলদ-রচিত বলিয়। ধৃত কবিতা ) 

তদ্ধিতবৃত্তি আবার অসংখ্য । এইরূপ শাস্ত্র-গ্রসিদ্ধি আছে যে, পাঁণিনি-সম্প্রদায়ী 
বৈয়াকরণের। তদ্ধিত প্রয়োগে মূর্থ। মগ্রিষ্ট। মা, রোচন৯রৌচনিক, হুর্য» 
সৌর, সিন্ধু ৯ সৈদ্ধব ব্যাস ৯ বৈয়াসীয়__এইগুলি তদ্ধিতাস্ত শব । এই তদ্ধিত বৃত্বিটা 
প্রাতিপদিক-বিষয়ক ( অর্থাৎ প্রৃতিপদিকের পরে তদ্ধিত-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ) 

কদ্‌-বৃত্তি কিন্তু ধাতু-বিষয়ক ; কর্তা (২/ক+তৃচ+ প্রথমা একবচন বিভক্তি), 
হর্তা, কুম্তকাঁর, নগরকাঁর--এই শব্গুলি কৃদন্ত-শব্দ | 

দশটা লকাঁরভেদে (লট্‌, লোট্‌ পপ্রভৃতি) তিও-বৃত্তি দশ-প্রকার | ইহার আবার 
ছুই শ্রেণী -(১) শুদ্ধধাতু-বিষয়ক (২) নামধাতুবিষয়ক। অপাক্ষীৎ (পাক করিলেন), 
পচতি (পাঁক করেন ), পক্ষ্তি (পাঁক করিবে )-- এইপগ্তলি শুন্কধাতুর বিভিন্ন 
কালের রূপ (২) অপল্লবয়ৎ (পল্লবিত অর্থাৎ বিস্তৃত করিলেন), পল্পবযনতি (পল্লবিত 
করেন), পল্পবসিস্যুতি (পল্লবিত করিবেন)-__এইগুলি নামধাতুর বিভিন্ন-রূপ | 

তারপর, এই পাঁচ-প্রকারের পদগুলি আবার পরস্পর নানা সম্বন্ধে মিলিত হইয়া 
অসংখ্য রূপ ধারণ করে। (এই অসংখ্য রূপেপ প্রনঙ্গ হইতেই ) পপ্তিতগণের 
মধ্যে এই প্রবাদ€ প্রচলিত আছে-__ 

দেবগুরু বৃহস্পতি বক্তা, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রোত। ও বিগ্ার্থা, সহশ্র দৈব বৎসর 
ব্যাপিয়া অধ্যয়ন--তথাপি শব্দরাঁশির অন্ত মিলিল না। 

বিদর্ভদেশবাসিগণ স্থব-বৃত্তিপ্রিয় ( অর্থাৎ কথাবার্তা ও রচনায় স্থবস্থপদের 
ব্যবহাঁরই বেশি করেন )। গৌড়দেশবাসিগণ সমাসবৃত্তিপ্রিয় । দাঁক্ষিণাত্যদেশবাসিগণ 


৪ এই উদ্ধুতিটির দুইটা উদ্দেগ্ত (১) একটী কবিতায় ছয়টা দম।সের নাম (২) মাঘের নামের সাহাযো 
একটা বিচিত্র কবিতা-রচন।। বিক্রমীহদেবচরিত-রচয়িতা বিল্হানের প্রপিতামহ ভট্মুক্তিকলদ এই 
কবিতার রচয়িত1। প্র 

& এবং হি আয়তে বৃহস্পতি রিকি য় দিবাং বর্ষলহমং প্রতিপদোক্তানাং পদ।নাং শবাানাং বা শব্দ-পারায়ণং 
প্রোবাচ। নাস্তং জগাম। বৃহম্পতিশ্চ প্রব্া। ইন্ত্রপ্াধ্যত1। দিবাং বর্ষসহত্রমধায়নকালঃ। ন চান্তং 
জগাম। প্রিরতদ্ধিত। দাক্ষিণত্যাঃ 1--( মহীভ্াব্য, পম্পশ1) 
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তদ্বিতপ্রয়োগপ্রিয়। উত্তরদেশবাসিগণ কৃদ্বৃতিপ্রয়োগে বিশেষ আগ্রহশীল। সকল 
দেশেরই শি ও শিক্ষিত জনগণ তিড বৃত্তি প্রয়োগে নিজের ইচ্ছামত চলিয়! থাকেন। 
এই তিউববৃত্তির বিশেষ লক্ষণের অনুসন্ধান ও বিচারের ফলে আখ্যাত বা ক্রিয়ারূপ 
পুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। তাই কথিত হয়-_ 

“পদসমূহের বিশিষ্ট লক্ষণ ধাহার। জানেন, তাহাদিগের অতি সুস্পষ্ট শিষ্ট প্রয়োগ 
সমূহ শোভা পাইতে থাকে ও সেইগুলির ফলে এই আখ্যাঁতসমূহ বা ক্রিয়ারূপ 
প্রতিদ্রিন বৃদ্ধি বা! পুষ্টি লাভ করে।” 

ঈপ্মিত বা অভিলফিত যে অর্থ, তাহার বোঁধক ব৷ প্রকাশক পদসমট্টির নাম 
বাক্য। উদ্ভট ও তাহার মতাঁবলম্বীরা বলেন, “বাক্যের অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য 
তিনপ্রকার।” বৈভক্ত, শাক্ত ও শক্কি-বিভক্তিময় |... 

বাক্যের প্রতিটা পদে ব্যবহৃত উপপদ-বিভক্তি ব কারক-বিভক্তি দ্বারা যে বোধ 
জন্মে, তাহ! “বৈভক্ত'-সামর্ঘ্যজাত বৌধ। বিভক্তি লোপ পাঁইলেও (যেমন সমাঁসস্থলে) 
সমাসের সামর্থ্যবশে অভিলষিত অর্থবোধ হইতেছে "শাক্ত'অর্থবোঁধ (অর্থাৎ 
কেবল শব্দের শক্তি হইতে উৎপন্ন )। যে-বাঁক্যে উল্লিখিত ছুই প্রকাঁরেরই পদ থাকে, 
তাহা শক্তি-বিতক্তিময় অর্থবোধ । 

যেমন, বৈভক্তের উদ্বাহরণ-__ 

“যাহার খুরদ্য়ের মধ্যে মেরুপর্বত অতি লঘুভাঁবে বর্তমান থাঁকে, বিন। ক্লেশে 
পৃথিবী উত্তোলনকারী সেই বরাহরূপী শ্রীবিষ্ুকে নমস্কার ।” (স্বভাঁষিতাবলী 
কবিতা ৭) 

শাক্তের৬ উদাহরণ-_ 

“শক্রগণ ধাঁহার ভয়ে ভীত, সমগ্র পৃথিবী ধাহাকে কামনা করে, সামন্ত 
রাঁজগণ ধাহাঁকে আশ্রয় করে, ধাহাঁর শক্তি অতিশয় প্রবল, যিনি উদ্ারতাবূপ গুণের 
অধিকারী ও তরবারিদ্বার৷ ভুবনবিজয়ী, তেমন নৃপতি তুমি ভিন্ন আর কেহ নাঁই।” 

অথবা যেমন-_ 

“শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত ও আশ্রয়প্রার্থি কালিয়নাগসমূহের হায় ঘন নীলপল্সের 
মাল্যদাম কঠদেশে আন্দোলিত হইতেছে ।” 


৬ নমাদপ্রভৃতি স্থলে বিভক্তি লুপ্ত হইয়। যায়; এইরূপ বিভক্তি-হীন শব্দের ও লুপ্ত বিভক্তির অর্থ 
: প্রকাশের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহাই এন্থলে 'শক্তি' নামে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই কবিতার বনুত্রীহি- 
সমালবদ্ধ ছন্নটি পদ অগ্য-পদার্থ প্রকাশ করিতেছে। 
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শক্তি-বিভক্তিময়ের উদাহরণ-_ 

“তাহার পর একদিন আপন মুখচ্ছবিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া বিকশিত 
কমলসমূহের সৌন্দ্য-সম্ভীর লইয়া৷ শরৎকাঁল ব্রহ্মার মত আসিয়া! পড়িল (ত্রক্মারও 
চারি মুখের শোভায় চারিদিক উত্তাসিত ও তিনি স্বয়ং বিকশিত পদ্মের উপর 
উপবিষ্ট )।” 

এই বাক্য দশ-প্রকাঁর-_ একাখ্যাত, অনেকাখ্যাত, আবৃত্তাখ্যাত, একাঁভি- 
ধেয়াখ্যাত, পরিণত আখ্যাতি, অস্থবৃতাখ্যাত, সমুচ্চিতাখাত, অধ্যাহতাখ্যাত, 
কদভিহিতাখাঁত, অনপেক্ষিতাখ্যাঁত । 

(১) একাখ্যাত ( একটামীত্র-ক্রিয়ীযুক্ত ) বাক্যের উদাহরণ-_ 

“এক পদক্ষেপে সমগ্র ত্রিভুবন আচ্ছার্দিত করিয়। দ্বিতীয় পদ স্থ(পনের জন্য 
ব্যাকুলতার অভিনয়কারী ভগবান্‌ শিব জয়লাভ করেন ।” 

(২) অনেকাখ্যাঁত (অনেক-ক্রিয়াযুক্ত ) বাক্য ছুইপ্রকার; (ক) অন্তর অর্থাৎ 
ব্যবধানযুক্ত খে) নিরন্তর অর্থাৎ ব্যবধানহীন । 

ইহার মধ্যে প্রথমটা যেমন, 

*সমুদ্র-মস্থনধ্বনির অবসানে দেবত। ও অস্্রগণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট সেই ত্রদ্ধাপ 
নিকট “জয় হউক, জয় হউক" বাণী উচ্চারণ করিলেন, শীপ্রই তাহার চতুদ্দিকে ঘিরিয়। 
বসিলেন, তাহাকে সমাদর করিলেন, নিজ-দলের অগ্রগামী করিলেন, দেবগণের নমস্য 
বলিয়া বর্ণন। করিলেন ও বন্দন। করিলেন ।” 

দ্বিতীয়টার উদ্বাহরণ__ 

“তুমি বক্ষা কর, হত্যা কর, (স্থষ্টি )বিস্তার কর, চিন্তা কর, পোষণ কর, শোভিত 
কর, যুক্ত কর, সংহরণ কর উচ্চধ্বনি কর, উপবেশন কর, দূর কর, দান কর, গ্রহণ 
কর, খেলা কর, নিমজ্জিত হও, সম্মিলিত হও এবং আনন্দিত হও |” 

আচাঁধগণ বলেন, “বাক্য-বৃত্তি আখ্যাতের উপর নির্ভরশীল; অতএব এই স্থলে 
আখ্যাতের সংখ্য1-অনুষায়ী একের অধিক বাক্য হইয়া গিয়াছে ।” 

যাঁধাবরীয় বলেন, “পরস্পর সন্বদ্ধ হইয়া মিলিতভাবে এই স্থলে একটা মাত্র 
বাক্যই হইয়াছে” ( একই শ্রেণী বা আকারহেতু ও কাঁরকসমূহের একই অর্থের দিকে 
লক্ষ্য থাকায় এই শবধাবলী একটীমাত্র বাক্য গঠন করিয়াছে |) 

(৩) আবৃতাখ্যাত (একই ক্রিয়্াপদ বারে বারে ব্যবহত হয়) ,বাক্যের 
উদ্াহরণ__ 

“প্রীহরির স্বদ্ধদেশ নির্মল কৌস্তমণিত্তবকে ত্তবকিত-_সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ? 


৪০ কাব্যমীমাংস! 


চঞ্চল অপাহদৃষ্টিনিপুণ| হরিণ-নয়না কামিনীর! জয়যুক্ত হউক; তাহার পরে স্থুরতিত 
এ মঙ্লিকা-পুষ্প জয়যুক্ত হউক) আর সর্বশেষে জয়যুক্ত হউক সমস্ত যাতনা 
বিনাশকারী পঞ্চম স্বর 1” 

(৪) একাভিধেয়াখ্যাত (একই অর্থে বহু-ক্রিয়।র প্রয়োগে রচিত ) বাক্যের 
উদ্দাহরণ-_ 

এই মধুমাসে ( বসস্তকালে ) “আ-মুকুলে বহুক্ষণ আনন্দ লাঁভ করে, বকুল-পু্পে 
পরিতুষ্ট হয়, মু সমীরণে আমোঁদ অন্থুভব করে ও এমন মধুর-কুজনরত কোকিলে 
কাম-মত্ত প্রেমিক পুরুষ প্রীতি লাঁভ করে ।, 

(৫) পরিণত-আধ্যাঁত ( একই ক্রিয়। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 
করে )-- 

“ৰসন্তের এই চৈত্রদিনে কামদেবের জীবনম্বরূপ সেই পঞ্চম-স্বর জয়লাভ করিয়া 
থাকে; আরও (জয়লাভ করিয়। থাকে ) সেই (স্থপরিচিত ) এল। ও কক্কোলীলতার 
কুঞ্জমধ্যে বিচিত্র কেলিরত দক্ষিণ সমীরণ |” 

(৬) অন্গবৃত্ত-আখ্যাঁত ( পূর্বে ব্যবহৃত ক্রিয়ার পরে অন্কগমন বা উহা থাঁকিয়। 
আবর্তন ) ৃ 

“চতুঃসমুদ্ধের বেলাভূমিতে উদ্যান-মধ্যে হস্ত। বিচরণ করিতেছে ; আর দিকৃ- 
চক্রবালে অবস্থিত পার্বত্য কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার কুন্দতুল্য শুভ্র গুণরাঁশি ( ধ্বনিত ও 

প্রতিধ্বনিত হইতেছে । ) 

(৭) সমুচিত-আখ্যাঁতি (উপমেয় ও উপমানের একই ক্রিয়া )-- 

“€ আমার) মন পত্বী-পরিজনপ্রভৃতি ভ্রব্য-ভাঁরে ও দারিদ্র্যের অভিঘাঁতে চঞ্চল 
হইয়। দুর্গমপথ-যাত্রী শকটখগ্ডের মত আর্তনাদও করিতেছে, আবার অগ্রসর 
হইতেছে ।” আরও যেমন, 

“যে বরাহদেবের উ্রগাঁমী নিংশ্বাসের প্রকোপে দখট্রাগ্রে স্থিত পৃথিবী আব!র 
চঞ্চল হইয়। গিরি-গোঁলকের শোভা ধারণ করিয়াছিল, সেই বরাহদেব এবং তাহার 
হাশ্ত-বিলাঁসে ধবলবর্ণ দংষ্রা তোম!কে আনন্দ দান করুন ও উজ্জ্বলভাঁবে শোভ। 
পাইতে থাকুন ।৮ 

(৮) অধ্যাহত-আখ্যাত (কোনও ক্রিয়াপদ থাকে না, উহা! ধরিয়া লইতে হয় ) _- 

“বাহুদণ্ডের ( প্রচণ্ড ) তাণ্ডবে স্থলিত চন্দ্রকলাকে যে চন্দ্রশেখর শিব বিপরীত 
পুষ্পাঁঞ্চলি বদ্ধ করিয়! ধারণ করেন, তিনি তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন|” 

(৯) কূদভিহিত-আখ্যাত (কৃদন্ত পদই ক্রিয়ার কার্ধ সম্পন্ন করে )-- 


কাবামীমাংসা ৪১ 


“আমি তাহার মুখখানি লক্ষ্য করিলে, সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়। লইল; অন্য 
কারণে কথ। বলিতে বলিতে হীঁন্ত করিল ; তাঁহার ব্যবহার ছিল সংষত ও ভদ্রোচিত; 
তাই সে তাহাঁর কাষ-ভাঁব প্রকাশও করিল না, আবান্ধ গোপনও বাখিল না1।” 

শাকুম্তভল ২. ৪৫. 

(১০) অনপেক্ষিত-আখ্যাত (যেখান ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই )-- 

পত্রাহ্মণ-প্রবর ! জল কত গভীর? মহারাজ! জান পধন্ত জল। তবুও 
আমার এই অবস্থা? আপনাদিগের মত মানুষ সর্ব নাই ।” 

গুণযুক্ত ও অলংকাঁরশৌভিত বাক্যই কাবা । কেহ কেহ বলেন, “কাব্যে মিথ্যা 
বিষয়ের বর্ণনা থাকে- সেই হেতু কাব্যের উপদেশ ( অধায়ন ও অধ্যাপন ) উচিত 
নহে |” যেমন, 

“শরীরে বিশ্দুমাত্রও জল (ব্বেদবিন্দু ) নাই, শ্বাস-প্রশ্বীস স্বাভাবিক রহিয়াছে, 
দৃষ্টিশক্তিও পূর্ববৎ আছে ; অথচ আমর! সতাই ছুপ্ধসমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হইয়াছি , একি 
অবস্থ। ?--তোঁমার বিপুল যশোরাশি দিগন্ত-প্রাচীবে রুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অল্প- 
পরিনর অবস্থানক্ষেত্রে অতি কষ্ট পাইতেছে ; সেই যশোরাশিতে স্বর্গ, যত ও 
পাঁতীল ধবল হইয়। উঠিতেছে ; তাই হরিণ-নয়না স্থন্দরী যুবতীগণ এইরূপ বিশ্ময় 
প্রকাশ করিতেছে ।” 

আরও যেমন, 

“রণসাঁজে সজ্জিত তীহারি ভ্রিলোৌকবিজয়ী বিরাট সৈশ্যবাহিনীর অভিধান আরস্ত 
হইল। অকিযানকাঁঁল কম্পিত ও স্মলিতপ্রায় পুথিবীর ভারে জর্জরিত 
বাসকীনাগের ফণার নিশ্বাস-বাযুতে পাতাঁল-প্রদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল ; পতন-উন্মুখ 
গিরিশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহের ভয়ানক পতনে সমুদ্র চঞ্চল হইয়। উঠিল; ছূর্তেগ্ভ ধৃলিজালে 
কাঁভর হইয়। স্বরনারীগণ সমুদ্রতট পরিত্যাগ করিলেন ।” 

আচাধগণ বলেন, 

“কাব বিষয়বস্তর কিছুটা কবির প্রত্যক্ষ, কিছুটা কচ্চিত, কিছুটা কাবোর 
নায়ক-নায়িকাদিগের প্রৌঢ়োক্তি ও কল্পনাপ্রস্থত, কিছুটা আবার অলোৌকিক 
পুরাণ-কথ। হইতে সংগৃহীত, কিছুট। ব। আগম-নিগম হইতে সংকলিত--অন্যান্য 
অংশ ভাবগভীরতাঁয় হুষ্ঠভাবে রচিত। এমনতর ষে কাব্য-রচনা তাহা অব্যাহত 
থাকে ;' তবে এই শ্রেণীর কাব্যের সী সমুদ্র, অরণ্য বা পর্বত হইতে" রত্বজন্মের 
মত সহজে ঘটে ন1।” 

যাষাঁবরীয় রবাজশেখর বলেন, “তাহা নহে।” 

৬ 


৪২ কাঁবামীমাংসা 


“কাব্যে অসত্য বলিয়। কিছুই নাই; প্রশংসার মধ্যে যাহা কিছু অসত্য থাকে, 
তাহ। অর্থবাদমাত্র । আর এরূপ অসত্য কেবল কাব্যেই খাকে না; শ্রুতি, শাস্ত্র ও 
লৌকিক ব্যবহারেও তাহ! খাকে।” 

যেমন শ্রুতির উদাহরণ-- 

“যে জন পথের পথিক ( অর্থাৎ চলনশীল গতিমাঁন্‌) তাহার জঙ্ঘা দুইটি পুষ্পময় 
হইয়। উঠে ( অর্থাৎ দৃঢ় ও সবল হয়) তাহার মধ্যদেহ বর্ধিত ও ফলবাঁন্‌ হয়। 
তাহার যাঁবতীয় পাপ পুণ্যপথের শ্রমফলে বিনষ্ট হইয়! শুইয়। পড়ে |” 

--এতরেয় ক্রাহ্ধণ ৭. ১৫. ২ 
শান্ের উদাহরণ-- 

“পৃথিবীতে জল সর্বাপেক্ষা পবিত্র; জলবিষয়ক মন্ত্রগুলি আবার পরম পবিত্র; 
সেই ঝকৃ, ষজুঃ, সাঁম-মন্ত্রগুলির ব্যাকরণকে আবার মহধিগণ পবিত্র বলিয়াছেন 1” 

আরও যেমন,_- 

“যে কৌশলী নিপুণ ব্যক্তি বিশিষ্ট প্রয়োগকাঁলে শব্গুলি বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ 
করেন, তিনি পরলোকে অনন্ত ফল পাইয়। থাকেন । যিনি শব্দ-প্রয়োগ জানেন, তিনি 
কখনও অশুদ্ধ শক প্রয়োগ করিলে নিন্দার পাত্র হইয়া থাকেন।” ( মহাভাঙ্ 
পম্পশায় উদ্ধত বচন ; কৈয়ট-মূতে ইহা কাত্যায়ন-বচিত ) 

“(শিন্দার পাত্র) কে? শব্দ-প্রয়ৌগে নিপুণ ব্যক্তিই (নিন্দার পাত্র )1 কেন? 
ধিনি বিশ্বদ্ধ শব্দগুলি জানেন, তিনি অশ্তদ্ধ শবগুলিও জানেন । শুদ্ধ শব্ধ জানিলে 
যেমন ধর্ম হয়, তেমন অশুদ্ধ শব্ধ জানিলেও অধর্ম হয়; অথবা অধর্মই হইয়। পড়ে 
বেশি-মাত্রায় ; কেননা, অশ্তুদ্ধ শব্ই সংখ্যায় বেশি, শুদ্ধ শব সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত 
কম। কারণ এক একটী শবের বহু অপত্রংশ-রূপ আছে; যেমন গো-শবটার গাবী, 
গোঁণা, গোতা» গোপতলিকা-প্রত্তৃতি অপভ্রংশ-প। আবার যিনি শব্-প্রয়োগ 
জানেন না, অ-জ্ঞান (জ্ঞানের অভাব ) তাহার বক্ষাকবচ বা আশ্রয়-স্থল; কিন্ত 
অ-জ্ঞান শেষ অবধি আশ্রয় হইতে পারে না । যিনি না জানিয়। ত্রাঙ্ষণ হত্যা করিবেন 
বা স্রাপান করিবেন, মনে হয়, তিনিও পতিত ( অনাঁচরণীয় ) হইবেন। অতএব 
এইপ্রকারে তিনি পরলোকে অনস্ত ফল পাইয়। থাঁকেন। আর ধিনি শব্দ-প্রয়োগে 
নিপু, তিনি অশ্ুন্ধ শব প্রয়োগ করিয়! নিন্দার পাত্র হন। 

(নিন্দার পাজ ) কে? শব্দ-প্রয়োগে অনিপুণ বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই (নিন্দার 
পাত্র )। যিনি শব্ধ-প্রয়োগে নিপুণ, বি-জ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) তাহার আশ্রয়-স্থল। 
ইহা আবাঁর কোথায় পড়িয়াছি? শ্লোকগুলি সত্যই দীর্চিশীল (অর্থাৎ প্রমাণ )। 
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আচ্ছ।, গশ্লোকগুলিও প্রমাণ ন। কি? ক্ষতিকি? যদি ক্সোকগুলি প্রমাণ হয়, 
নিয়লিখিত এই শ্লোকটাও প্রমাণ হইতে পারে ?” 

“যদি, যজ-ডুদ্ধুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ঘটস্থিত মগ্য প্রচুর পরিমাণে পান করিয্লাও 
স্বর্গলাভ সম্ভবপর ন] হয়, তবে সৌত্রামণিযাগে পাঁন করিলেই কি সেই মস্ত স্বর্গ লাভ 
করাইতে পারে ?" 

গো-নদীয়" বলেন, “ইহা পাগলের উক্কি__- যাহ! স্থির-মস্তি্ষ ব্যক্তির উদ্তি 
তাহ! নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।” [এই সমগ্র অংশটি মহাঁভাব্য হইতে উদ্ধৃত ) 
লৌকিক বিষয়ে উদাহরণ-__ 

“গুণের প্রতি অঙ্গরাগমিশ্রিত তোমার প্রসারশীল যশোরাশি পিগবধূর্দিগের ম্থে 
অকন্মাৎ অর্ধকুস্কুমলেপ রচনা করিয়াছে ।” 

অন্ত আপত্তিকারীর দল বলেন, “কাব্য অসৎ ব৷ গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ দিয়। থাকে, 
অতএব কাব্য সম্পর্কে উপদেশ ব। আলোচনা উচিত নহে 1” যেমন-- 

( কোনও ভ্রষ্ঠ। ছুশ্চরিত্র। নাঁরী কন্তাকে বলিতেছে ) “আমর। বাল্যকাঁলে বালক, 
যৌবনকাঁলে যুবক এবং বৃদ্ধবয়সেও বৃদ্ধদিগকে উপভো।গ করিবার কাঁমন! করিয়া! থাকি, 
বিবাহ বিধির ইহাই ব্যবস্থ।। তুমি আবার এই অপথে বিপথে জীবন যাপন করিবার 
( অর্থাৎ একমাত্র স্বামী লইয়। জীবন কাটাইবাঁর ) জন্য চেষ্টা করিতেছ কেন? 
আমাঁদিগের বংশে কখনও মতী সাঁধবী হইবার কলঙ্ক ঘটে নাই ।” ( সছুক্তিকর্ণামতে 
বিজ্ঞাক।-রচিত বলিয়! উদ্ধৃত ) 

যাঁষাবরীয় বলেন, “এই প্রকার উপদেশ ব। অলোচন। সত্যই আছে? কিন্তু 
ইহাঁর তাখপধ নিষেধমুখী (এরূপ কর। উচিত নহে ), বিধিমুখী নহে ।” 

পরন্নী বিষয়ে পুরুষদিগের এই প্রকার ঘে-সকল বিধি দেখ। মায়, তাহ! যথাষথ 
তাবে অচ্ছধাবন করা উচিত; ইহাই কৰিগণের অভিপ্রা্ম। মহধিগণ আরও 
বলিয়াছেন, “সমস্ত লৌকের গতি-রিধি, চাঁল-চলন ব| জীবনঘাত্রাপদ্ধতি কবির ভাব ও 
ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হুর; তাহ। পরম কল্যাণের হেতু ব! মূল ।” 


৭ এই সমগ্ত্র অংশটী পতগ্রলির মহাভাষ্য হইতে গৃহীত । কিন্তু রাজশেখর ইহ! গোনদয়ের উক্তি বলিয়। 
উদ্ধত করিয়াছেন। বিনি ব্যাকরণসঙ্গত বিশুদ্ধ শখ ব্যবহার করেন, তিনি পরলে।ক হুখ-শাকি ভোগ 
করেন; আর হিনি ব্যাকরণ-বিরদ্ধ অশুদ্ধ শব্দ প্রয়েগ করেন, তিনি পাঁপভারে পতিত হন। 'ঘদুছুতবর' 
ইত্য।দি কবিতায় একটা প্রপ্গ জিজ্ঞাল। করা হইয়ছে, 'সাধারণ মগ্ঘপানী যদ গর্গ লাভ ন। ঝরে, .সৌত্র।ষণি- 
যাগের মণ্ত পানক।রী কি কছিয়া স্বর্গ ল।ত করিনে ?' আন্তিকগণের গতি নংন্তি কগণের ইহ! একটা প্রধান 
বিতর্কমুলক যুক্তি। 
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কারণ মনীষিগণ বলিয়াছেন-_ 

“ঘতদিন এই পৃথিবীতে স্থবিমল কাব্যকথ। প্রচলিত থাকে, ততদিন কবি 
সারম্বতলোৌকে আনন্দের আস্বাদ পাইয়। থাকেন ।” ( শাঙ্গ ধর-পদ্ধতির বচন ১৭১ )। 
আরও বলিয়াছেন, 

“রাজগণের যে সকল মনোরম উদাত্ত চবিত-কথ।, অমৃতভোজী দ্েবগণের যে 
সকল প্রতৃত্ব-লীলাকথ|, খধিগণের তপশ্যার যে সকল '্রভাব-কাহিনী সে মনকলই 
সতৎকবিগণ-কর্তৃক রচিত হইয়াঁছে।” 

কথিত হইয়াছে, 

“কবিগণের সংস্পর্শে রাজগণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; আবার বাঁজগণের 
আশ্রয়ে কবিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; কবির নিকট রাঁজার তুল্য পরম 
উপকারী আর কেহ নাই । আবার রাঁজারও কবির তুলা সহায় নাই ।” 

“বন্মীকস্ত,প হইতে উৎপন্ন সেই প্রাচীন কবি বান্মীকি-মুনি ও কবিশ্রেষ্ঠ সত্যবতী- 
পুত্র ব্যাসদেব যাহার রচয়িতা, সেই অনিন্দ্যকান্তি সারস্বত-পথ ( কাব্য )এই জগতে 
কাহার না পূজনীয় ? ( অর্থাৎ সকলেই কাঁবোর জয়গান করিয়। থাঁকেন।৮ ) 

কেহ কেহ আবার বলেন, “কাব্যে অশ্লীল বিষয়ের বর্ণন। থাঁকে বলিয়া উহ অধ্যয়ন 
বা আলোচন। কর! উচিত নহে |” ফেমন;_ 

"বিপরীত-বিহারহেতু (তরুণীর ) জঘনদেশ সঞ্চালিত হইতেছে ও তাহাতে 
নিমল স্থবর্ণমিমিত কটাহারের নিবিড় ক্ষুট ছেদযুক্ত মধুর ধ্বনি উখিত হইতেছে; 
সেই ধ্বনি আবার বাঁতায়ন-পথে নির্গত হইয়া! ভূবনমগ্ডল মুখরিত করিয়। তুলিতেছে 
ও ঝন-ঝন-শব্দে গভীর হইয়! প্রণয়ী পুরুষের সঙ্গে তরুণীগণের রমণ-চাঞ্চল্য ও 
ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে ।” আরও যেমন, 

“তরুণীগণের গণ্ুদেশে প্রচুর পরিমাঁণে বিচিত্র পত্র-ভঙ্গী রচিত হইয়াছে ও তাহা 
তাটক্কের (কানের ফুলের ) মৃদু আন্দোলনে মলিন হইয়া গিয়াছে; তাহাদিগের 
জঘনদেশ রত্বহারের মন্দ্র মধুর ধ্বনিতে মনোরম হইয়াছে ও তাহা কাম-পীড়ায় পীড়িত 
ও সঞ্চালিত হইতেছে-_এমন তরুণীগণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট ও অন্গরক্ত থাকুক ।” 
( বিপরীত-বিহারের ব্যঞ্জন। )। 

“প্রন্রম ব৷ প্রসঙ্গ ত্রমে আপিয়া পঙিলে এইরূপ অশ্লীল বিষয়ও রচনা করিতে 
হ্য়।” 

ইহা যাধাববীয় রাজশেখরের অভিমত | বেদে এবং শাস্ত্রে এইরূপ অশ্লীল রচনা 
পাঁওয়। ষায়। যেমন যজুর্বেদে__ 
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“(নারীর ) যোনি উদ্দুখল, ( পুরুষের ) লিঙ্গ মুল; এই ছুইটী মিলিত হইয়াই 
প্রজনন সম্পন্ন হয়।” 

ধথেদে (২. ১. ১১১ ৭ ) বৃহম্পতি-কন্ত। রোমশার উক্তি-__ 

“হে প্রিয়! আমার নিকটে আসিয়। আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ কর অথব। 
আমার গোপনীয় অঙ্গটী নিবিড় ভাবে স্পর্শ কর ( অর্থাৎ আমাকে ষথেচ্ছ সম্ভোগ 
কর); আমাকে অন্নলোম। (অর্থাৎ ভোগের অযোগ্য) মনে করিও না; আমি গন্ধীর 
দেশের মেষের মত লোমবহুল।, অতএব সম্পূর্ণাঙ্গী ( ভোগষোগ্য। )।” 

শাস্ত্রে বণিত অশ্লীল রচনার উদাহরণ _- 

“যে রমণীর চক্ষু স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ আকর্ণবিস্তুত ও ঘন-জরবিশিষ্, তাহার কামমন্দির 
অর্থাৎ যোনি-দেশ নবনীতের মৃত কোঁমল ও উপভোগ্য 1” 

এই অধ্যায়ে পদ ও বাক্যের বিচার বা আলোচন! কিছুটা! বল। হইল। ইহার 
পরের অধ্যায়ে অন্ত কতক গুলি বাক্যতেদ শ্রবণ করুন ও বুঝিতে থাকুন । 


শ্রীবাজশেখর প্রণীত কাব্যমীমাৎসা গ্রন্থে কবিরহশ্যন।মক প্রথম অধিকরণে 
পদবাঁকাবিচারশীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥ 


সপ্তম অধ্যায় 
পাঠ-প্রতিষ্ঠা 


পৃপ্ডিতগণ বলেন, “বাক্য হইতেছে বচনভঙ্গী। বক্তার ভেদ অন্যায়ী সেই বাক্য 
তিন প্রকার ; ব্রাহ্ম (ত্রক্ষ-কথিত ), শৈব (শিব-কধিত ) ও বৈষ্ণব (বিষণ-কথিত )।” 

বাযুপুরাণপ্রভৃতিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ব্রাঙ্ম বাক্য পাঁচ প্রকাঁর-__(১) স্বায়ডূব 
(২) এশ্বর (৩) আর্য (৪) আফাঁক (৫) আধিপুত্রক | 

্রশ্ার নামান্তর স্বয়স্তু ; তাহার প্রবতিত বচন স্বায়জুব বচন। 

্রক্মার মানসপুত্র ভূগুপ্রভৃতি ; তাহার! ঈশ্বর ; তাহার্দিগের বচন এশ্বর বচন । 

ঈশ্বরদিগের পুত্রগণ খষি ; তীহাঁদিগের বচন আর্ধ বচন। 

খষিগণের বংশধর খধীকসমূহ ; তাহাঁদিগের বচন আধিপুত্রক বচন । 

স্যর প্রথম বচন শ্রুতি বা বেদ। বেদভিন্ন অন্য বচন স্বায়ভুব বচন। 
কথিত হুইয়্াছে__ 

“যে বাক্য নিখিল পৃথিবীতে প্রাণিসমূহের আত্মিক্ূপে বিরাজমান, যাঁহ। সত্য ও 
মিথ্য। উভয়রূপেই বর্তমান, যাহ] স্থলবিশেষে নির্দিষ্ট মোক্ষের সাধনব্বরূপ, তাহাই 
স্বায়স্তুব বচন।” 

এই স্বায়ভুব বচনই অল্প রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়। এশ্বর বচন বলিয়। অভিহিত হয়। 
কথিত আছে-_ ্‌ 

“ষে বচনের ক্রমটী স্পষ্ট, ধাহ। বিস্তৃত, গভীর ভাব-রসে সমূজ্জল, সার্থক, 
প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ বিষয়ের গ্যোতক, তাহ এশ্বর বচন।” 

আর্-বচনের সংজ্ঞ। 

“্যাহ। কিছু মন্্রযুক্ত, প্রাতিপদিক ও ধাতু বা শব্দ-বিভক্তিযুক্ত, এবং যাহার অর্থটী 
সুম্পষ্ট, তাহাই খধিদ্িগের বচন বলিয়া গৃহীত হয়।” 

আর্ধাক-বচনের সংজ্ঞ।_ 

“যে বচনে বৈদিক শব্দ ও নিপাঁতের প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি, যাহার বক্তব্য বিষয়ও 
তেমন গভীর নহে, সেই বচন খষীকগণের বচন ।” 

আর্ষি-পুত্রক বচনের সংজ্ঞা 

“ষে বচনের অধিকাংশ পদের অর্থ অস্পষ্ট, সন্দেহজনক ও প্রীয়ই বিলাঁপপূর্ণ, 
তাঁহ। আর্ি-পুত্রকবচন বলিয়া! পরিচিত।” 


কাব্যমীমাংস। ৪৭ 


এই বিভিন্ন বচনের উদ্দাহরণ নান। পুরাণে পাঁওয়। যাইতে পাবে । 
প্রাচীন সারস্বত কবিগণ আমাদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকেন-__. 

্রহ্ধ।, বিষুণ রুদ্র, গুহ, বৃহস্পতি, ভার্গব প্রভৃতি চৌষট্রিজন শিষ্যকে ভগবান্‌ বিবাট্‌ 
পুরুষ পারমেশ্বর বচন দান করিলেন। কালক্রমে দেবগণ এবং দেবষোনি হইতে 
উৎপন্ন জীবগণ সেই বচন ইচ্ছাহ্থষায়ী গ্রহণ করিল; তাহাই দিব্য বচন বলিয়। 
অভিহিত হইল । 
দেবযোনি হইতে উৎপন্ন জীবগণ বলিতে বুঝায় নিক্ন-বূপ :_- 

“বিগ্যাঁধর, অপ্সরা, ষক্ষ, রাক্ষল, গন্ধর্ব, কিম্নর, সিদ্ধ, গুহাক, ভূত ও পিশাচ-- 
ইহাঁর। দেবযোঁনি হইতে উৎপন্ন জীব ।” 

ইহার মধ্যে শিবের পিশাচ প্রভৃতি অনুচরবুন্দ নিজ নিজ আবাসভূমিতে সংস্কত- 
ভাষাভাষী, কিন্তু পৃথিবীতে তাহাদিগকে ভূতভাষাভাষী বলিয়! কাব্য-নাটকে 
দেখান হয়। অপ্নরাঁগণ প্রাকৃত ভাষ। বাবহার করেন । 

এই দ্িব্য-বচন চারি শ্রেণীর--(১) বৈবুধ (২) বৈগ্যাধর (৩) গান্ধর্ব (৪) যোগিনী- 
সম্পকিত। ক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরপ্রভৃতির ভাঁষ! নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার 
মধ্যেই ৰুঝিয়া লইতে হইবে। 

যেমন বৈবুধ বচন__ 

“অমৃতভোজী দেবগণের বচন কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত, শঙ্গার ও 
অন্ভুতরসে পরিপূর্ণ, অন্ন গ্রাসবহুল ও ত।বগভীর হইয় থাকে 1” 

আবার যেমন-_ 

“চন্দ্রের অসংখ্য কিরণমাঁল।-সমুদ্ভাসিত ভগবান্‌ শিবের পিঙ্গল জটাজাল-গহবরে 
যে গঙ্গা আবতিত হ্ইয়াছিলেন, সেই হিমগিরি-নিঝরিণী কল্লোলিনী গঙ্গা তোমা- 
দ্িগকে পবিত্র করুন ।” 

বৈগ্ভাধর বচন-_ 

“বৈগ্ভাধর বচন অল্প অন্থপ্রাসে অন্থুপম, লরস, স্থন্দর, স্পষ্টার্থযুক্ত ও দীর্ঘসমাস-বহুল 
বলিয়া জানিতে হইবে 1” 

যেমন, 

"প্রণত দেবগণের উজ্জল মুকুটমণির কিরপমালা-সংস্পর্শে তোষার পাদনখের 
অগ্রভাগ আলোকিত হইয়াছে ও আরক্ত চরণযুগল উন্ভতাসিত হইয়াছে । প্রন্ীপ্ত 
হুর্ব-কিরণ-জ্জালাতুল্য প্রচণ্ড ললাটবহ্ছিঘারা তুমি মদনকে দগ্ধ করিয়াছ। হে প্রত 
শিব! তোমাকে প্রণাঁম করি। 
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অথবা যেমন-- 

“নন্দন-বনের ভ্রমরচুস্বিত চম্পক-পুষ্প-গুচ্ছের মত গৌরবর্ণ ( শ্বেত-পারুর ) চন্দ্র 
তাহার কলঙ্কসমূহ লইয়! যেন ঝটিক1-চালিতের মত ঘুরিয়| ফিরিতেছে।” 

গান্ধর্ব বচন-_ 

“গন্ধর্বদিগের বচনে পদগুলি ছোটে। ছোঁটে। সমাসবহুল, প্রধান বক্তব্যের 
সমাবেশে মনোরম এবং সার্থক হইয়। থাকে ।” 

যেমন,_ 

“উমা, গণ-দেবতী, কাত্তিক ও গণেশ নামক এইটা পুত্র, বৃষ, সর্প, শূল, নরকপাল 
ও চন্দ্রসহ বিরাজিত শিবকে নমস্কীর |” 

যোগিনী বচন-_ 

“যোগিনীদিগের বচনে সমাদ ও রূপকের প্রাচুষ, শব্দে অর্থের গাস্তীর্য, কবি- 
দ্িগের অতি প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রসিদ্ধির ব্যবহার বেশি মাত্রায় থাকে ।” 

যেমন, 

“হে বীরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমঞ্কার ; ছুঃখরূপ ইন্ধনে তুমি অশ্রিষ্বরূপ ) অমৃতবর্ষণে 
তুমি মেঘস্বরূপ ; সংসার-কৃপে পতিতদিগের তুমি একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ; যোগিতেষ্ট- 
দিগের তুমি দর্পণস্বরূপ ; জগতের যাবতীয় তেজঃপুঞ্জের মধ্যে নিঃসংশয়ে তুমিই শ্রেষ্ঠ |” 

অতিশয় প্রভাবহেতু ভূজঙ্গ-বচনকে রূপকের ছলে দিব্য বচন বল! হয়। 

“ভুজঙ্গ-বচন প্রসাদ ও মাধুগুণযুক্ত, ভাঁবগন্তীর, সমাস ও বিগ্রহবাক্যযুক্ত এবং 
তেজোগুণহীন হইয়। থাকে ।” 

যেমন, 

“বিদ্যাধর-নৃপতি স্থসজ্জিত ( তম্ত্রীগুলির আরোহ-অবরোহের দ্বারা গাঁন-যোগ্য ) 
মধুর-ধ্বনি, স্থলক্ষণ, বহুরত্বশোভিত ও বিচিত্রিভ বীণপাঁখানি লইয়া পিনাকী শিবের 
সব গান কবিতেছেন।” 

আচাধগণ বলেন, 

“কাব্যে ও সাহিত্যে অনুপযোগী ব্রাহ্ম ও পারমেশ্বর বচনভঙ্গীর আবার আলো- 
চনার কি প্রয়োজন ?” 

উত্তরে যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, “এই আলোচনাও কবিদিগের উপদেশের জন্য 
মাত্র।” কারণ, নাটকপ্রভৃতিতে ঈশ্বর ও দেবতাঁদিগেব কথোপকথনে ঈশ্বর ও 
দেবতাদিগের বচনের ছায়া অবলম্বনে বাক্য রচনা করিতে হয়। এই গেল দিব্য- 
বচন-প্রসঙ্গ | 
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লোক প্রসিদ্ধি এই যে, পৃথিবীতে মান্ুষরূপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকুষ্ণের লৌকিক 
ব্যবহারে ব্যবহৃত বাক্য বৈষ্ঞব-বচন ; তাহাকেই সকলে মন্ষ্ব-বচন বলিয়। থাকে। 
তিন-প্রকাঁর রীতিভেদে এ মনুষ্যবচন তিন শ্রেণীর । 

যেমন কথিত হইয়াছে-_ 

“বৈদভী, গৌড়ীয়। ও পাঁধ্ালী--এই তিনটী রীতি। শীত ও সাঁক্ষাংভাবে সরম্বতী 
ইহাতে বাস করেন ; তাই সাহিত্যে এই তিনটা রীতি ব্যবহৃত হয়।” বীতিম্বরূপ 
বচনভঙ্গী তিন-প্রকাঁর, কাকু কিন্তু অনেক-প্রকাঁর । 

রুদ্রট বলেন, “কাকু বক্রোক্তিরই নামান্তর । কাকু একটী শবাঁলংকাঁর |” 

কিন্ত যাঁধাঁবরীয় বলেন, 

“কাকু বক্তার অভিপ্রায় অন্যায়ী উচ্চারণের তঙগীমাত্র ; তাঁহ। কি করিয়। 
অলংকার হইতে পারে?” এই কাকু ছুই-প্রকার--সাকাজ্ষ ও নিরাকাজ্ক। যে 
কাকু অন্য বাঁকোর উপর নির্ভর করে, তাহ। সাঁকাঁজ্ষ বাক্য । বাকাগত প্রশ্নের 
উত্তরঞ্ধরূপ যে কাকু তাঁহ। নিরাকাজ্ষ কাকু: সেই বাকাই বিশিষ্ট কাকু-যোগে 
সাকাজ্ষ হইয়া থাকে । আবার অন্ত কাঁকুর উপর নির্ভরশীল ন। হইলে নিরাকাজ্ষ 
হয়। 

সাঁকাজ্ষ কাকু তিন প্রকাঁর--(১) আঁক্ষেপগর্ভ (২) প্রশ্রগ্ (৩) বিতকগর্ভ । 

নিরাকাঁজ্ক কাকুও তিন-প্রকীর--(১) বিধি (২) উত্তর (৩) নিণয়ন্বরূপ | 

যেমন আক্ষেপগভ অর্থাৎ নিষেধরূপ কাকুর উদাহিরণ__ 

“যদি আমার দূতী তোমার প্রিয় হইয়! থাঁকে, তাহ হইলে আমিও তোমার 
প্রিয়। যদি দূতীর কথাগুলি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহ। হইলে হে প্রিয়, 
আমার কথাঁঞ্চুলিও তোমার প্রিয় হইবে ।” 

? এই সরল উক্তিদ্বার1 ধূর্ত নায়কের কৃত্রিম প্রীতি স্থচিত হইতেছে । কাকুদ্ার। 
বোঝ! গেল যে, দৃতীই যদি প্রিয় হইয়। থাকে, নায়িক।-প্রীতি স্দূরপরাঁহত ] 

যদি এই বাক্য নায়িকার সরল উক্ত হযু, তবে ইহ বিধিরূপ| হইতে পারে । 

প্রশ্নগর্ কাঁকুর উদ্দাহরণ১-__ 

১ “গতঃ দম ক।লঃ-_' ইত্য।দি কবিতাটা রাজশেখরকৃত বাল-রামায়ণ (৩২ ) হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন 
ও উত্তর --এই ছুই-প্রকার কাকুর সাহাব্যেই ইহার ব্যাথা। কর বায়। অতএব এই কাকুটি সাকা ও 
নিরাকাঙ্ষ ছুই-ই হইতে পারে । বে কালে রাবণ সর্বত্র জয়ী হইতেন, সে কাল চলিঘ্। গিয়াছে; রাৰপের 
হু্দিন আগতপ্রায় , শক্রর1 জয়ী হইতেছে । 'চলিয়! গিয়াছে" ও 'হয়'--কথ। ছুইটির উপর ধ্বনি-বৈচিত্র্য 
ঘটাইয়। বন্তা প্রশ্ন ও উত্তর ছুই-ই প্রকাশ করিতে পারেন। 

প 
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“যে কালে লতাসমূহে মুক্ত। জন্মিত, সে কাল চলিয়। গিয়াছে; সম্প্রতি বিশ্থকের 
মধ্যে সেই মুক্তার জন্ম হয়।” [ চলিয়া গিয়াছে কি ?-_-এইরূপ উচ্চারণে প্রশ্নমূলক 
সাকাজ্ষ কাকু, আর চলিয়াই গিয়াছে--এইরূপ উচ্চারণে উত্তরমূলক নিরাকাজ্ষ 
কাকু] 

বিতর্ক-গর্ভ কাকুর উদ্দাহরণ__ 

“উহা! ধারাঁবর্ষণে উদ্যত নৃতন মেঘ; মারণাস্ত্র সজ্জিত গবিত বাক্ষম নহে। উহা 
বাঁমধস্ছ ; রাঁক্ষসের বাঁণবর্ষণে উদ্যত জ্যা-পরিহিত ধন্ নহে । উহ] তীব্র ধারাবর্ষণ ; 
বাঁণ-বৃষ্টি নহে। উহ] কষ্টি-পাঁথরের রেখার মত ম্িপ্ধ ও তীত্র বিদ্যুৎ; আমার প্রিয়! 
উর্বশী নহে ।”--(বিক্রমোর্বশীয়ম্‌ ৪. ২৩) 

[ 'সঙ্জিত'-বিশেষণের বলে, ইহা নৃতন মেঘ অথব। গবিত রাক্ষদ-__এইপ্রকার 
অচ্কমান-সন্দেহে ইহা বিতর্কমূলক সাঁকাজ্ষ কাকু) ইহ! নৃতন মেঘ-ই, গবিত 
রাক্ষদ নহে-_-এই-প্রকার স্থিরসিদ্ধাস্তহেতু ইহ। নির্য়মূলক নিরাকাঁজ্ষ কাকু 

এই তিনপ্রকাঁর কাকুই নিয়মিতভাবে রচিত হয় । ইহ ব্যতীত আরও অসংখা- 
প্রকার কাকু আছে। 
যেমন স্বীকার ও অনুনয় কাকু-_ 

“আমি আপনার আজ্ঞা-লজ্ঘনরূপ সমুদ্রজলে ডুবিয়াই আছি অর্থাৎ আপনার 
আঁজ্ঞ। লঙ্ঘন করি নাই ; আঁপনাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আপনার 
মহত্বহেতু তাহা করি নাই 1; ( আজ্ঞ-লঙ্ঘনে ) নিশ্চেষ্ট অজু নপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের 
নিন্দার পাত্র সাঁজিয়াছি ; আমার গদ। ক্রোধদীপ্ত রক্তে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; 
কৌরব-বিনাশে উদ্যত আমার নিকট আপনি আঁজ একদিনের জন্য আজ্ঞাদাঁতা গুরু 
নহেন ; আর আমিও আপনার আজ্জীবহ নহি ।”--( বেণীসংহাঁর ১ ১২) 
স্বীকানবোক্তি ও উপহাস-কাকু-_ 

“আমি যুদ্ধে ক্রোধবশে শত কৌরব হত্যা করিব না (); ছুঃশাঁসনের বক্ষোরক্ত 
পাঁন করিব না (); গদাদ্বার] দুর্ধোধনের উরু চুর্ণ করিব না (?); তোমাদিগের 
রাঁজ। যুধিষ্ঠির পাঁচখাঁনি গ্রাম লইয়! সন্ধি ব৷ মিত্রতা স্থাপন করুন 1” 

-_( বেণীমংহাঁর ১. ১৫) 


২ তৃতীয় (বিতর্ক-মূলক )কাকুর উদ্দাহুরণশ্বরাপ “নবজলধর- ইত্যাদি কবিতাটা উদ্ধ'ত হইয়াছে । 
এই কবিতার প্রতিটী চরণ চন্দেহ ও নির্ণয়-গর্ত তুইটী কাকুর সাহায্যে পৃথকৃতাবে পড়িতে হইবে। ইহাতে 
বাক্যটী সাঁকাঞ্ ও নিরাকাজ দুই-ই হইবে। 


কাব্যমীমাংস। | ৫১ 


এইব্ূপ তিনটি ব। চারিটি কাঁকুও একত্র দেখা যাঁয়। 
যেমন একত্র তিনটি কাকু-- 

“আমার সেই প্রিয়তমাই তাকাইতেছে ; মৃগবধূ ভীত হুইয়া এমন করিয়া তাকায় 
না। এই হস্তখাঁনি সেই প্রিয়ারই হস্ত; ইহ। পবন-আন্দোলিত পত্রশোৌভিত পল্লব 
নহে। আমার সেই প্রিয়াই আর্তিম্বরে বোদন করিতেছে ; ইহা বাঁযুবেগে উৎপন্ন 
বেণুবনের ধ্বনি নহে । সেই প্রিয়তমাই আমাকে ভাকিতেছে ; ইহ। কোকিলের 
কৃজন নহে।” [আমার প্রিয়তম! তাঁকাইতেছে ()-প্রশ্নকাকু , মুগবধূ এমন 
করিয়। তাকায় না তো-_বিতর্ককাঁকু ; প্রিয়তম্বাই তাঁকাইতেছে-নির্ণয়-কাকু ] 
একত্র চারিটি কাকু (নায়িক] ও সখীর কথোপকথন)-_- 

“নায়িকা ।- তাহাকে অশেষ নিন্দ। করিয়াছি । 

[সখী ।-_তীহাঁকে অশেষ নিন্দা করিয়াছ কি? (কর নাই)। ] 

নাম়িক।|-_ন্বামীর প্রতি শিষ্টুরত। শোভন নহে, সখি! [স্বামীর প্রতি নিষ্টরতা 
শোঁভন নহে কি? শোভনই ]( যদি নিষ্ঠুর বাক্যে ভিনি কুপিত হইয়। থাকেন ) 
তাঁহাকে অগ্থনয় করিয়। ফিরাইয়। আন। বিরুদ্ধ আচরণকারীকে কি করিয়! 
অন্গনর করা! যায়? [ এখাঁনে বিধি ও নিষেধবূপে চাঁরিটি কাঁকু একত্র বর্তমান | 

--( কিরাত।জুনীয় ৯. ৩৯ ) 

“এই কথোপকথনে সখীর উক্তিতে, নায়িকান্ন উক্তিতে, পরে সখী ও নায়িকার 
উক্তিতে এবং তাহার পরে বহু সখীর উক্তিতে কাকু অবস্থিত ।” 

“বৈয়াকরণ ও মীমাসকদিগের যে রীতি একপ্রকার সিদ্ধান্ত করে, তাহাঁকেই 
সাত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়দ্বারা প্রকাশিত কাকু অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত করে ।" 

“কেবলমাত্র লৌকিক বাঁক্যেই যে কাকুর ব্যবহার হয় তাহ! নহে ; শাখ্ব-বাক্যেও 
এই কাকুর রাঁজত্ব ; কাব্যেরও এই কাকুই প্রাণঞ্ঘদূপ অর্থাৎ বৈচিত্র্য ও চমত্কারিত। 
দান করে। 

“সত্যই, কাকু আলশ্ত-বঞ্জিত হইয়। অর্থাৎ শুদ্ধভাঁবে উচ্চারিত্ত হইলে অপর একটা 
অর্থ প্রকাশ করে ও ভাবগতীর কবিদিগের নাঁন। ভাবের 'প্রকাশচাতুর্যটিও ফুটাইয়। 
তুলে । 

“(অতএব), কবি এমনভাবে কাব্য ধচন। করিবেন ও বুদ্ধিমান পঠিক এমনভাবে 
সেই রচনা পাঠ করিবেন, যাঁহাঁতে এ কাব্য ব৷ প্রবন্ধ-পাঠের ভঙ্গীটিই প্রবন্ধ৮ব। কাব্যে 
একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দান করে । 

“কাব্য-বচন। ও পদ-পদার্থের যথার্থ বিন্যাসে নিপুণমতি মাজিতরুচি ব্যক্তি প্রচুর 
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পরিমাণে যে-কোনও প্রকাঁরে কাব্য রচনা করেন; কিন্তু যাহার সরস্বতী সিদ্ধ 
অর্থাৎ বাগদেবী ধাহার প্রতি প্রসন্ন, তিনিই উত্তমভাঁবে পাঠ (আবৃত্তি) করিতে 
পারেন।” 

“যেমন জন্ম-জন্মান্তরের পুনঃ পুনঃ অভ্যাঁনের ফলে কাহারও কণ্ঠে গীত-মাঁধূর্য দেখা 
যায়, তেমনি বিশুদ্ধ ও স্বললিত পাঁঠ এক-জন্মের অজিত সম্পদ্‌ নহে ।” 

“সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত কাব্য-প্রবন্ধ প্রভৃতি লালিত্য রক্ষ। করিয়। পাঠ বা 
আবৃত্তি করা উচিত; আর প্রার্কৃত ও পৈশাচী উত্তরোত্তর সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের দিকে 
লক্ষ্য রাঁখিয়! উচ্চারণ কর! উচিত।” 

“প্রসাদগুণ-যুক্ত কাব্য গম্ভীরম্বরে পাঠ কর। উচিত ও তাঁহার বিরোধী অর্থাৎ 
ওজৌগুণ-যুক্ত কাব্য উচ্চৈংস্বরে (জোরের সহিত ) পাঠ করিতে হয়; মিশ্রকাব্যে 
প্রয়োজনবোধে স্বর গম্ভীর অথবা কঠোর করা উচিত |” 

"নুন্দর, কাকুযুক্ত, গভীর-অর্থগ্যোতক, অর্থের ক্রম অন্রযাঁয়ী ছেদযুক্ত, শ্রুতিমধুর ও 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণগুলির উচ্চারণযুক্ত গঠন-ভঙ্গীট মনীষিগণ প্রশংসা! করিয়। থাঁকেন ।” 

“অতি-দ্রুত, অতি-ধীর, অতি-উতৎ্কট, ধ্বনি( আঁবোহ-অবরোহ )হীন, ছেদহীন, 
অস্পষ্ট, অতি-কোমল ও অতি-কঠোর পঠন-ভঙ্গীটির মনীষিগণ নিন্দ। করিয়া থাকেন ।” 

“গীভীর্য-রক্ষা, অবিকৃত স্বর-সংযোগ, উচ্চ-নীচত্বরের যথাযোগ্য প্রয়োগ ও 
সংযুক্ত-বর্ণের সৌষ্ঠৰ এবং সৌন্দর্যবিধান-_ এইগুলি কাব্যপাঁঠের গুণ বলিয়া! 
পরিচিত।” 

“পতন ও ছেদন-ভয়ে ভীত ব্যান্্রী যেমন শাঁবকগুলিকে দন্তদ্বারা বহন করে অথচ 
দংশন করে না, তেমন (সাবধাঁনতাঁর সহিত) বর্ণগুলির প্রয়োগ ও উচ্চারণ কর! 
উচিত |” 

“যেস্থলে বিভক্তি গুলি স্থম্পষ্ট, সমাসের বিভিন্ন অংশ পবিস্ফীট এবং পদ ও সন্ধি 
অবিরুত থাকে, সেইস্থলে কাঁব্য-পাঠ সার্থক হইয়। উঠে (প্রতিষ্ঠ। লাঁভ করে)।” 
“কাবা-পাঠে নিপুণ ব্যক্তি পৃথক্‌ পদ গুলিকে মিলিতভাবে, সমাপবদ্ধ পদগুলিকে পুথক্‌ 
ভাবে ও ক্রিয়াপদগুলিকে বিকৃতভাঁবে পাঠ করেন না।” 

“রাখাল বালক হইতে কুলবধু পর্যন্ত সকলেই যাঁহাঁতে কাঁব্য পাঠের বাঁ আবৃত্তির 
রস আম্বাদ করিতে পারেন, তেমন ভাবে কবি কাব্য পাঠ করিয়। বাগ দেবী সরস্বতীর 
প্রিয়পীত্র হইয়। থাকেন ।” 

প্ধীহারা শবশান্ে অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ নহেন অথব। যাহারা পদার্থবিদ নৈয়ায়িক 
নহেন, সঙ্গীতজ্ঞ তীহাঁদিগের কাব্যপাঠও শ্রুতিমধুর হইয়। থাঁকে।” 


কাব্যমীমাংস। ৫৩ 


“বারাণসীর পূর্বভাঁগে অবস্থিত মগধপ্রভৃতি দেশের অধিবাঁসিগণ সংস্কৃত ভালভাবে 
উচ্চারণ করিয়া পাঠ করেন, কিন্ত প্রাক্কতের উচ্চারণে তাহারা অনভিজ্ঞ ।” 

কথিত আছে, 

“হে ব্রন্মন্! শব্দের অধিষ্টাত্রীরূপ স্বীয় পদাধিকর পরিত্যাগ করিবার বাসনায় 
আপনাকে জানাইতেছি যে, গৌড়দেশবাসিগণ গাঁথ।-উচ্চারণ পরিত্যাগ করুন অথব। 
শব্দের অধিষ্ঠাত্রী অপর কোঁনও সরস্বতী জন্ম গ্রহণ করুন। ( অর্থাৎ গৌড়বাঁসিগণের 
গাঁথা-উচ্চাঁরণ অসহা পীড়াঁদায়ক )৮ 

“গোড়দেশে কাব্য-পাঠের ভঙ্গী বা উচ্চারণ বিশেষ ষ্পষ্ট নহে, গ্সেষহীন নহে, 
কোমলও নহে, কর্কশও নহে, গম্ভীরও নহে ব। অতি উচ্চও নহে ।” 

“যে-কোন রস, যে-কোন রীতি, ধে-কোন গুণই থাকুক না কেন, কর্ণাট- 
বাসিগণ গর্ধের সহিত যাবতীয় কাব্যের শেষে টংকাঁর-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়। থাকেন ।” 

“কাব্য পাঠ করিতেছি, ইহ! জানিয়াও গছ্য অথব। পদ্য অথব। মিশ্রকাঁব্য 
( অর্থাৎ সর্বত্র) দ্রবিড়-দেশবাঁপী সকল কবিই গীতধর্মী উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।” 

“সংস্কৃত-বিদ্বেষী লাট-দেশবাসী পাঁঠকগণ সুললিত-উচ্চারণলম্বলিত ও সৌন্দধযুক্ত 
জিহব! অর্থাৎ স্বরলংযোগে প্রাককৃত-রচন। মনৌজ্ঞভীবে পাঠ করিয়া থাকেন ।” 

“সুরা, ত্রবণ প্রভৃতি দেশবসিগণ অপভ্রংশভাষামিশিত সংস্কৃত-রচনাঁও সুন্দরভাবে 
পাঠ করিয়া থাকেন ।” 

“শারদার অন্তগ্রহে কাঁশ্শীর স্বকবি জনের দেশ; মেই কবিগণের পাঠপদ্ধতি 
নিশ্চয়ই কর্ণে অম্ৃতগণ্ড, বতুল্য অর্থাৎ অতিশয় শ্রুতিমধূর 

“কাশ্মীরের পূর্বদিকে উত্তরাপথে যে-সকল কবি আছেন, তাহার! ব্যাকরণ- 
অনুযায়ী বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিশেষভাঁবে জাঁনিয়াও অন্রনাসিক উচ্চাঁরণসঙ্গ পাঁঠ 
করিয়া থাকেন 1” 

“পঞ্চালদেশের কবিদ্িগের কাব্যপাঠ বিভিন্ন রীতির অন্কৃল ধ্বনিবৈচিত্র্যে 
নানাগুণমণ্ডিত, ছেদযুক্ত, স্পষ্টাক্ষর, লয়সমণ্থিত ও স্বরস"যোগে স্থললিত হইয়া উঠে; 
তাই এই কাঁব্যপাঠ কর্ণকুহরে অপরূপ মাধুর্য সিঞ্চন করিয়া থাকে ।” 

“ধূর্ত ব্যক্তিরা ( নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি ) কোমল ল-কাঁর ও অধ-উচ্চাঁরিত 
র-কারযুক্ত বাক্য ব্যবহাঁর করিয়া সমাদর লাভ করিয়! থাকেন, কিন্তু কাব্যপাঠের 
দ্বার! ধাহাদিগের বুদ্ধি মাঁজিত হইয়াছে, তাহারা ইহ] দ্বার সমাদর লান না। 
(তাহাদিগকে কোমল, মহ্ুণ ও ঘথাঁধথ উচ্চারণ করিতে হয় )” 

"স্বর, মাত্রা, উচ্চারণ-স্থান, আন্তর প্রধত্ব ও বাহ্ৃপ্রধত্ব-এই পঞ্চ-স্থান হইতে 
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উৎ্পক্জ বর্ণসমৃহ্ের ঘাষথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে ছেদ ব। বিরাম রক্ষা কর! 
উচিত। ইহাই কাব্য-পাঠের মুল-তত্ব ।” 

কাকু-পরিচয়সহ পাঠ-প্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে অষ্টম অধ্যায়ে 
কাঁব্যের বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে আলোচন। কর! হইবে। 


শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাবামীমাংসা গ্রন্থে কবি-রহন্যনাঁমক (প্রথম অধিকরণে 
বাক্যের বৈশিষ্ট্য, কাকু-চট্ট। ও পাঠপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক 
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


অষ্টম অধ্যায় 


কাব্যের বিষয় বস্তুর উৎস 


আচাঁধগণ বলিয়াছেন, “বেদ, মন্ধপ্রভৃতিপ্রণীত ধমশান্ব, পুরাণ, ইতিহাস, 
তর্ক ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্, বিভিন্ন ধম “সম্বন্ধীয় মতবাদ, অর্থশাস্থ, কামশাত্, 
নাট্যশান্্। লৌকিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার, মহাঁকাবাসমৃহ, এবং ইছা। 
ব্যতীত হস্তিবিদ্য।, অশ্ববিদ্য।, বৃক্ষবিদ্যা, জ্যোতিষ, আদুর্বেদ প্রভৃতি অন্যান্ত শাসশ্ব--এই 
বারটি শাস্ত কাব্যের বিষয়-বস্তর উত্স বা মৃলীভূত কাঁরণ।” 
যাঁষাবরবংশীয় রাজশেখর বলেন, 

“কাব্যে বণিত বিষয়সমূুহের পরস্পর সামঞ্চন্স, বিষয়-বস্তর পূর্বাপরসঙ্গতি, 
ভাবী বিষয়ের সহিত গওঁচিত্য-বক্ষা, পবম্পর সঙ্বন্যুক্ত বিষয়-বন্তর যথাষোগ্য 
পরিণতি__-এই চরিপ্রকার সম্বন্ধ সহ কাব্যের হেতু বা কারণ ধোলটী”। (পূর্ব 
উল্লিখিত ১২ +বর্তমান ৪- ১৬) 
যেমন বৈদিক মূল, 

“উর্বশীনামক অপ্মর! ইলাপুত্র পুরূরবাকে কামনা করিয়াছিলেন” 

--( শতপথ ব্রান্ষণ ৫.১.২) 
এই বিষয়-বস্ক অবলম্বনে পরবরতীকালের কাব্য-- 

“চন্দ্র হইতে বুধ জন্মগ্রহণ করিলেন; ভগবান বুধ আদ-ন্পতি ইলা-পুত্র পুরূরবার 
জন্ম দান করেন । কামাতী। উর্বশী সেই পুরুর্বাকে কামনা করিল । এই অপ্পব! 
সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে! এই উর্বশী তাহার স্মিতহান্যে দেবরাজ ইন্দ্রের 
চিত্ত বশীভূত করিয়াছিল 1” 
অথবা। যেয়ন,-_ 

“এই যে উষ্ণ মণ্ডল তাপ দান করে, তাহাতে বৃহৎ উকৃথ (সামবিশেষ ) আছে; 
সেই মগ্ডলে “অগ্রিমগ্ডলে ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ধক্‌-মস্ত্র আছে; সেই খক্-মন্ত্-গ্রথিত 
মগ্ডলভাগ খকৃগুলির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নিবাঁসস্থান। এই ঘষে ভাম্বর তেজে। 
রাঁশি দীপ্তি পায়, তাহ। মহাব্রত ; সেই তেজোরাশি “বৃহৎ রথাস্তর'প্রভৃক্তি সামমন্ত্রঃ 
সেই তেজংপুগ্র সাঁমমস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিগের নিবাঁসস্থান । এই যে মণ্ডলমধ্যে 
শাস্তরপ্রসিদ্ধ দেবতাত্মা পুরুষ বিরাজমান, তিনি অগ্রি; তাহা য্ুর্মনত্রঃ এই যল্দুর্তাগ 
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যজুর্মস্ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাঁদিগের নিবাসস্থান। মগ্ডলভাগ, তেজোবাশি ও তাহার 
মধ্যস্থিত পুরুষ-_এই তিনটা খক্‌-সাঁম-যজুঃম্বরূপ! বিচ্যারূপে প্রকাশ লাভ করে ।” 
-_-( মহানারাক়ণোপনিষৎ ১২ ২) 
এই বিষয়-বস্ত অবলম্বনে রচিত কাব্য-- 

“এই যে আকাশে হূর্যমগ্ুল তাপ দান করে, তাহা খক্-মন্ত্্বরূপ ; ঘষে পুষ্ধিত 
তেজঃপূর্ণ রশ্মিসকল আঁলোঁক দাঁন করে, তাঁহ! সাঁমমন্ত্শ্বূপ ; স্ধমণ্ডলে এই দ্ধে 
অণু-পুরুষ বর্তমাঁন, তিনি যজুরন্ত্ররূপ। নিখিল বেদজ্ঞ জনগণ যাহাকে খাক্‌- 
যজুঃ-সামবেদন্বরূপ বলিয়। জানেন, স্বর্গ ও মোক্ষের কারণস্বরূপ সেই অব্যয় নিরঞ্জন স্তর্ধ 
তোমাঁদিগের কল্যাণ ও সৌন্দর্য প্রদান করুন |” _-( স্থ্ষশতক ৮৯) 

এই কবিতাটি বেদ হইতে অপহৃত । তাই এইরূপ কথিত হয় -- 

“যে বেদকে খষি, শান্বকার ও কবিগণ পদে পদে যথেচ্ছ দোহন করিয়া থাকেন, 
সেই বেদরাশিকে নমন্বার ।” 
স্বৃতি ব! ধর্মশাঁস্্ে আছে, _ 

“বহুবিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত অস্বীকার বা গোপন করিয়৷ যদি অপহৃত 
দ্রধোর অংশবিশেষেও ধরা পড়ে, তবে অভিযোগে অপহৃত বলিয়। উল্লিখিত যাঁবতীয় 
দ্রব্ই অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে |” ( জীমৃতবাহনকৃত ব্যবহার 
মাতৃকায় নাঁরদ-বচন বলিয়! উদ্ধৃত |) 

'এই বচনটিকে ভিত্তি করিয়। রচিত কাবা-_ 

“হে হংস, আমার প্রিয়াকে ফিরাঁইয়া দাঁও; কারণ তুমি আমার প্রিয়ার চলন- 
ভঙ্গীটি চুরি করিয়াছ। যে-সকল দ্রব্য অপত্ৃত বলিয়া অভিযোগ করা যাঁয়, তাহার 
একটা অংশও যাহার নিকট পা1ওয়। যায়, তাহাঁকেই যাবতীয় অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ 
করিতে হয় ।৮১ --( বিক্রমোর্শীয় ৪. ১৭) 


১ রাজা পুরূরবা একটী হংসকে প্রিয়তম উর্বশী প্রত্যর্পথের অনুরোধ জান।ইতেছেন, কারণ হংস 
উ্বশীর মনোরম পদক্ষেপ অপহরণ করিপাছে। এই অভিযোগের মুলে নারদের বচন। যে ব্যক্তির নিকট 
অপহৃতদ্নবোর একাংশও ধর! পড়ে, সেই ব্যক্তিকে যাবতীয় অপহাহ দ্রব্যের জন্য অভিযুক্ত কর যায়। যেমন 
নারদ বলেন, প্যথাহ্‌ নারদ:--”অনেকা ৫ তিযুক্তেন সর্বদ্রব্যাপলাপিন। । বিভীবিতৈকদেশেন দেয়ং বদতিজ্ু[ুতে ॥” 
( জীমৃতবাহনের ব্যবহারমাতৃকীয় উদ্ধত )। হাজ্বন্কযও বলেন, “নিহূতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ। 
দবাপ্যঃ সর্ষং নৃপেণার্থং ন গ্রাহাত্বমিবেদিতঃ8” (ব্যবহারাধ্যায় ২*)।॥ গৌভমণড বলেন, «একদেশাবি- 

ভাবিতে। নৃপেণ সং দাপ্যঃ॥” 
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ইতিহাস-রাঁমায়ণে কিক্বিদ্ধা।কাণ্ডে ( ৩৪.১৮) স্থুগ্রীবের প্রতি লশ্ণের উক্কি-_ 

“তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। বালী নিহত হইয়া ষে পথে চলিয়া গিয়াছেন, সে পথ 
(আজও ) রুদ্ধ হয় নাই। অতএব হে সুগ্রীব, ভোমার পূর্ব প্রতিজ্ঞ। রক্ষা কর) 
বালীর পথ অনুসরণ করিও ন। 1” 
এই উক্তিটীকে ভিত্তি করিয়া রচিত কাব্য-_ 

“নৃতন রাজ্যের সমৃদ্ধির লেশমাত্রে তোমার যে গর্ব-বোঁধ, তাহা পরিত্যাগ করিয়। 
পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা কর। সমগ্র জগত গ্রাস করিতে লোলুপ যমবাজ একমাত্র 
বালীর মৃত্যুতে তৃপ্তিলাভ করেন নাই ।” (জানকীহরণ ১২. ৩৬) 
পুরীণ হইতে উদ্ধৃত__ 

“টদত্য হিরণ্যকশিপু শ্মিতহাশ্ত করিয়। যে ষে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেন, ভয়ে 
বিহবল দেবতাগণ সেই সেই দিকে নমস্কার করিতেন |” ( অশ্রিপুরাণ ) 
এই পৌরাণিক বচন অবলগ্ধনে রচিত কাবা-- 

“সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীব আশ্রিত সেই দৈত্য হিবণ্যকশিপু স্বেচ্ছায় লোক 
হইতে লোকাঁন্তবে গমন করিতে করিতে যে দ্রিকে উপস্থিত হইতেন, দেবগণ মুকুট বৃত্তে 
অঞ্জলি সন্নিবেশ করিয়। ত্রিসন্ধ্যা সেইদিকে নমস্কার করিতেন |” (শিশুপালবধ ১.৪৬) 

“শিক্ষ।-কল্পপ্রভৃতি ছয়টী অঙ্গবিগ্া, নাঁনাশাখাযুক্ত বেদবাক্যগুলির অর্থসমূহ, 
এবং পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যানভাগের পুনঃপুনঃ অন্গশীলন কবিত্বের একমাত্র 
ওষধন্বরূপ । শ্রেষ্ঠ কবি বিবেকরূপ অগ্ুনের দ্বার! বিশুদ্ধ পুরাণ-ইতিহাসন্বরূপ ছুইটা চক্ষু 
দিয়। অতিশয় সক্ষম অর্থও দেখিতে ব৷ নিরূপণ করিতে পারেন | কবিগণ বৈদিক বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে রচন। করিয়। যেরূপ প্রশংস। লাভ করেন, স্বতি পুবাণ ও ইতিহাস অবলম্বনে 
রচন| করিয়াঁও ঠিক সেইবূপ প্রশংসাই লাভ করিয়। থাকেন ।” 
প্রমাণবিগ্। ছুই-গ্রকার--(১) মীমাংস২ (২) তর্ক । 


২ মীমাংসকগণ বলেন, শব্ধ প্রথমতঃ জাতি ব1 সামান্ত বুঝার । বাক্যন্থ অন্যান্য শবের অর্থের সহিত অন্ধ 
ঘটিলে বক্তার ঈশ্সিত বিশে বা ব্যক্তির জ্ঞান হয়। এই প্রসঙ্গে জৈমিনির সুত্র 'আঁকৃতিস্ত ক্রিনা্ঘস্াৎ 
(১.৩:৩৩ ) স্মরণীয় + এ স্থলে প্রতি-শব্দবোধিত সামান্ত ৰা জীতি-ই আঁকৃভি। তাই কুমারিল জাতির 
সংজ্ঞায় বলিলেন,-- 

জাতিমেবাকৃতিং প্রাহ্ব্যক্তিরাক্রিয়তে বয়া। 

সাষান্ং তচ্চ পিশান।মে কবুদ্ধিমিবন্ধনস্‌॥ 

তন্দিষিত্ং চ বৎকিঞিৎ সাসাচ্ং শকাগোচরস্‌। 

সর্ব এবেচ্ছতীত্যেবমবিরোধহজর বাঁিনাস্‌ "--প্লোকবাত্তিক ( আকৃতিযাদ ) 
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এই দুইটীর প্রথমটীর উদাহরণ-_ 

“শব স্বভাবতঃ সামান্তকে অভিহিত করে; ব্যবহার” ব। প্রয়োগদশায় তাহা 
বিশেষকে বুঝাইয়! থাকে ।” 
এই মতবান্দের ভিত্তিতে রচিত কাঁব্য-_ 

“শব্দ স্বভাঁবতঃ সামান্তকে অভিহিত করিলেও আমার বেলায় বিশেষ-অর্থের 
প্রতিপাদক হইয়া পড়ে ; কারণ, কোনও শ্রীলোকের কথ। বলিলেই আমার মন সতত 
সেই পুব-পরিচিত। হুনয়ন! প্রিয়াকেই স্মরণ করে। ( কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত 
অজ্ঞাতনাম! বচন ) 

পূর্ব-উল্লিখিত তর্কের মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের* বচন-__ 

“অবিদ্যমান বা অসত্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই; সত্য পদার্থের অভাব ব। বিনাশ 
নাই । আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ--“সৎ, ও “অসৎ”_-এই দুইটার নিশ্চিতরূপ 
মধাঁদ নিরূপণ করিয়াছেন” (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২.১৬ ). 
ইহ! অবলম্বনে রচিত কাব্য __ 

“এই যে স্বনামখ্যাত যাঁজ্ভিকগণ, স্ুবিদিত তেজদ্বী নুপতিবৃন্দ, হরিণ-নয়ন। 
অপরূপ স্বন্দরী নাঁরীসমূহ, গতিশীল পৃথিবী (খাহাঁর কথা বল৷ নিপ্রয়োজন ), ফল- 
পুষ্পে অবনত বৃক্ষরাঁজি-_ইহাঁর মধ্যে সর্বত্র এই ভগবতী মৃত্তিকা জগতের নান। 
পরিবতিত রূপে প্রকাঁশ পাইতেছেন ।” 


"কক্ষান্তরিতসা মান্যবিশেষেষু হি দূর্বলঃ। 
সামান্তবচনঃ শবে! জায়তে লক্ষণাঁবল।ৎ ॥”--শ্লোকবত্তিক ( সন্বন্ধাক্ষেপবাদ ) 
মীমাংসকদিগের মধ্যে কুষারিলমতবাদীর1 অভিহিতান্বয়বা্ী লাে পরিচিত , কারণ তাহারা বলেন, 

বাক্যন্থিত একটী শব্দ তাহারই অর্থ প্রকাশে সমর্থ--অন্ঠ শব্দের অর্থের সহিত ইহীয় যেগ বা অন্বয় 
এ বাক্যস্থিত অন্যান্য শব্দের স্বরূপ নির্ণয়ের পরে নিরূপিত হয়। আর প্রভাকরমতবাঁদী মীমাংসকগণ 
অন্বিতাঁভিধান্বাদ সমর্থন করেন। তাহারা বলেন, প্রতিটী শব্দের অর্থ অন্য শব্দের সহিত অস্থিত হইয়াই 
প্রকাশ পায়। এই সম্প্রদায়ের মতেও 'অন্বিতস।মান্য'-ই শব্দের বাচ্যার্থ, অস্ত শব্দের সহিত সম্থন্ধ নিরণয়- 
কালে অর্থ 'অস্থিতবিশেষ' হইয়। থাকে । 

৩ সীংখাদর্শন সৎকা্যবাঁদী ) ভ্যায়দর্শন অসংকা্ববাদী--এই দর্শনদ্বয় পরম্পর বিপ্রীতপন্থী ॥ সংকার্ধবাদ 
বলিতে বুঝায় যে, কার্য কারণ হইতে অবিচ্ছিন্ন এবং কার্য কারণের মধ্যেই লীন থাকে । কার্য উৎপন্তির অর্থ 
কারণে লীন অবস্থায় বতমান কার্যের অভিব্যক্তি । কা্য-উৎপত্তির পরে কাধের কারণ নষ্ট হইয়া যায় না। 
র্ণ ও ্বর্ণনিম্মিত অলংকারের দৃষ্টাস্তবারা ইহ। পরিষ্কারভাবে বোবা যাঁয়। 
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ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনের মতবাদ-__ 

“বেদ ও পুরাণপ্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ সেই ঈশ্বর কি উপাদানসমূহদ্বার। জগৎ সৃষ্ট 
করেন ?--পুর্পিক্ষ ; ঈশ্বর লোকোত্তর এ্রশ্বর্ববলে জগৎ স্য্টি করেন-_ইহাই সিদ্ধান্ত” 

এই মতবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য-_ 

“কোন্‌ শ্রেণীর চেষ্টা, কোন্‌ প্রকীরের শরীর, কোন্‌ উপায়, কোন্‌ আশ্রয় ও 
কি-প্রকারের উপাদান দিয়া সেই পরমেশ্বর ত্রিতৃবন সৃষ্টি করেন? সর্বপ্রকার তর্কেব 
অগোচর যাহার এশ্বর্য, সেই তোমাতে এই কুতর্কের কোনও স্থান মাই; এই তর্ক 
মিথ্যা বা আভামে পরিণত হইতে বাধ্য । এই কুতর্ক নষ্টবুদ্ধি কোনও কোনও 
ব্যক্তিকে জগতের ভ্রান্ত ধারণ। সন্বন্ধে মুখর করিয়। তুলে ।”--€ মহিম়স্তোত্র ৫) 

বৌদ্ধঃ মতবাদ-_ 

"পূর্বে বক্তার বলিবার ইচ্ছ। হয়, পরে শব্দ বাবহৃত হয়; তাই বক্তা যে ইচ্ছা মনে 
রাখিয়! শব্দ প্রয়োগ করেন, শব্ধ সেই বিবক্ষাই প্রকাশ করে ।” 

এই ভাঁব অবলম্বনে রচিত কাঁব্য-- 

“বক্ত! যে বিষয় বলিতে ইচ্ছ। করেন, শব্দগুলি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাঁকে-__ 
ইহ। আপনার! জানিয়। রাখুন। কামার্ত প্রিয়জন প্রিয়াকে বলপূর্বক চুম্বন করিলে 
প্রিয়ার “না, না, না; আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও ন|বপ নিষেধমূলক বাক্যই 
অভিমানের পাঁল। শেষ হইয়া গেলে বিধিমুলক হইয়। উঠে ( অর্থাৎ স্পর্শ করিও 
না,-র অর্থ স্পর্শ কর? 1” 


৪ রাঁজশেখরের "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ঈহ্ুরকতূকি জগংসষ্টি' বিষয়ে যে অভিমত, তাহা নিয়লিখিত 
্রন্থসমূহের প্রতিধ্বনিমাত্র » যেমন গৌতমপ্রণীত হ্যায় (৪,১. ১৯-২১); এই সর অবলম্বনে উদ্যো তক বকৃত 
হ্যায়বাত্তিক; জয়ন্তভটকৃত চ্াাঁয়সগ্ররী (পুঃ ১৯০-২০৪) ও কণাদনুত্রের প্রশন্তপাদভান্ক (পৃঃ ৪৮-৪৯ )। 
ঈশ্বরের খশ্ব্ধপ্রসঙ্গে উদয়নাচার্ষের কুহ্ম।প্রলির পঞ্চম ত্তবকে বধ মাঁনধূত বচন 

সবর্ত। তৃতপ্তিরনাদিবোৌধঃ খতন্ত্রত নিতামলুপ্তশক্তিঃ | 

অনস্তশক্তিশ্চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গ।নি মহেশরগ্ত ॥ 
প্লববিষয়ে জ্ঞান, তৃত্তু, অন।দিবুদ্ধি, স্বাধীনতা, নিত্য শক্তিমত্ত। ও অনন্ত ইয়ত্তাহীন শক্তি-এই ছয়টিকে 
শান্তজ্ঞগণ বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন 1” 

৫ বিজ্ঞ।নবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞ।ন ভিন্ন অন্ত কোনও তন্ময় জগতে বিগ্বাস করেন না। অষ্ঠএষ তাহার! 
বলেন, শব্ধ অন্য কোনও অতিরিক্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারে ন1; তবে শব্দ একটা ক্ষণিক ফলোৎপততি 
ঘটায় এবং বক্তার ইচ্ছাটাকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করে। শাস্তরক্ষিতকৃত তত্বসংগ্রহ ও কমলশীলকৃত 
তত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা গ্স্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের শব্দ-তত্বসম্পর্কে বিস্কৃত আলোচনা পাওয়। বায়। 


সি কাব্যমীসাংস। 


লোকায়িতিক* মতবাঁদ__ 

“ঘেমন অল্প, জল ও গুড়ের সংযোগে মত্ততাজনক শক্তির উৎপত্তি হয়, তেমনি 
ক্ষিন্তি, অপ, তেজ ও বাসুনামক চাঁরি ভূতের সংযোগে চৈতন্যের উদ্ভব ঘটে ।” 

এই মতবাঁদ অবলম্বনে রচিত কাব্যা-__ 

“এই জগতে সকল পদার্থের সাক্ষীস্বরূ্প চৈতন্য ব। পরত্রদ্ষের আলোচকগণ এই 
শরীরের অতিরিক্ত ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর, আত্ম! ইত্যাদি বহ্ুপ্রকার কথা বলেন । তবে, হে 
সুন্দরী, সেই সকল ভাবুকগণ তাহাদিগের চিন্তারাঁশির সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হন ।” 

জৈন-দর্শনের' একটী মতবাদ-_ 

“যে পরিমাঁণ শরীর, সেই পরিমাণ আত্মা; নচেং দেহ অপেক্ষা আত্ম। ক্ষুত্র 
হইলে, শরীরের কতক অংশ আত্মহীন হইয়! নিশ্ষল হয়--আঁর যদি আত্মা দেহ 
অপেক্ষ। বুহৎ হয়, তবে সেই দেহ আত্মার পক্ষে অনুপযোগী হইয়। পড়ে অর্থাৎ 
দেহ আত্মাকে সম্পূর্ণ ধরিতে পারে ন। |” 

এই মতবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য__ 

প্যাহারা আত্মীকে শরীর-পরিমাঁণ বলেন, তীহা'র। সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ অঙ্গঈ-বিশেষের 
চৃন্বনেও এই আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়! উঠিল ।” 

[ হস্তীদ্বারা আক্রান্ত হইলেও প্রাণরক্ষার জন্য জৈনমন্দিরে প্রবেশ কর! উচিত 
নহে ।”_-এইরূপ স্থতিবচনের দ্বার। যেখানে মন্দির-প্রবেশও নিষিদ্ধ, সেখানে জৈনশাস্ 
পাঠ তে। আরও নিষিদ্ধ হওয়। উচিত। তবে কবিগণ কি করিয়া জৈনশাস্ম পাঠ 
করেন? ] 

[ কাব্য সবশ্রেণীর বিছ/ন্বদিগের মনোরঞ্রনের জন্য ] সর্ববিষয়ে অন্রাগী 
স্ধীমগ্ডলী এই কাব্য-পরিষদের” সদস্য ; অতএব পূর্বোক্ত শাস্ত্রসমূহ এবং অন্যান্য শী'্লও 


৬ লোঁকায়তিক অখব! নান্তিকগণ আত্মার অন্িত্ব শ্বীকীর করেন ন|। মৃত্যুর পরে র্গে বা নরকে 
আব্বা কর্মফল ভোগ করে--এই বিশ্বাস তাহাদিগের নাই । তাহারা বলেন যে, জীবের চৈতগ্য পঞ্চভূতের 
দিলন হইতে উদ্ভূত ॥ নান্তিকগণের এই মতবাদ শীন্তরক্ষিত তত্সংগ্রহে (পৃঃ ৫২০ ) খণ্ডন করিয়াছেন। 

৭ জৌমমতে, আজ! যাবতীয় কর্মের কত এবং ফলেয় ভোত্তা। আত্মা দেহের সম-পরিমাণ । দেহ 
অপেক্ষা আত্মা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইলে দেহের কোনও অংশে নুখদ্ুঃঘের অভাব বা আত্মার অনুপযো গ্িতহেতু 
দেহ এবং আত্ম! বিফল হইয়া পড়ে। 

৮ বিভিন্ন পরিষদ ব! গোঠীমধো প্রচলিত ধৈদিক শুত্রসাহিত)ও ( শ্রোত বা! গৃহ ) ইহা হইতে বোকা! 

ধাকস। শ্রাতিশাখাও পার্ঘদ-সাহিতোর অন্তর্গত। শব্দটার সাধারণ অর্থ বৈদিক কাকরণগ্রস্থ ( জষ্ট/ 
নিরুক্ত ১৯৭ ) 


কাব্যষীস্বাংস। ৬১ 


কবিগণ সামান্তভাবে বুৎ্পত্তি ও বিশেষভাবে যেই সেই শাস্বে জানলাভের জন্য 
আলোচনা করিবেন । 

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ বলেন, 

“কবি তর্কপ্রভৃতি শাকের ঘে সকল কঠোর বিষয় নিজের কাবো রসের সঞ্চাবে 
কোমল-কাঁন্ত করিয়। রচনা করেন, সেই বিষয়নমূহ চন্দ্রে প্রতিফলিত স্ধরশ্ির মত 
একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য লাভ করে।” 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে শৈব সিদ্ধান্ত অবলঘ্বনে রচিত কাব্য-__ 

“ঘোর, ঘোরতর, ত্রক্ষ, বিস্া, কলা-অতিক্রমকারী পরাপর-পদবাপী পরমেশ্বর 
শিব তোষাদিগকে রক্ষা করুন 1” 

পঞ্চরাত্র* সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত কাব্য :-_ 

“আদি-অস্তহীন, প্রাচীন, তত্বদর্শী, ব্রন, ষড়গুণসম্প্ন, জগতের শিক্ষা্দীতা, 
অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুক্-সক্বর্ষণ-বাহৃদেবনামক চতুবূ্ৃহ আমার দৈহিক ও মানসিক ঝোগ- 
সমূহ দূর করুন ।” 

বৌন্ধসিদ্ধাস্ত১* অবলগ্কনে রচিত কাবা__ 

“এই পৃথিবীতে কলিযুগের পাপের দ্বারা যাহ। কিছু ক্লেশ উৎপন্ধ হইয়াছে, তাহা 


৯» নারদাদিপ্রণীত 'পঞ্চরাত্র'নীমক গ্রন্থ । 'বাত্র' শবের অর্থ জ্ঞান; মেই জ্ঞান পাচ-গ্রকর- 
(১) সাত্বিক জ্ঞান (২) নৈগুপ্য (৩) সর্বতত্পর জন (৪) রাঙ্জপিক (8) তামস। এই পঞ্চরাত্ত 
সম্বন্ধে নাতজন খষি উপদেশ দিয়াছিলেন; তাই ইহা! সাত-প্রকার -৮(১) ব্রান্ধ (২) শৈব (৩) কৌমার 
(৪) বাশিষ্ঠ (৫) কাঁপিল (৬) গোৌতমীয় (৭) নারদীয়। **, ৮১৮ পঞ্রা সিদ্ধান্তে 
প্রায়ই ষে চতুব্্ণহের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ এই যে--জনাদ৭ গ্রীবিষু চারিপ্রকারে আপনাকে আবুত 
করিয়া নষ্ট, সংহীর প্রভৃতি করিয়া থাকেন; এই ঢারিটা আবরণের নাম চতুবৃণছ। চতুব্ণছের মধ্যে বাহদেব- 
বৃ মূল কারণ; দ্বিতীয় বৃহ শেষমৃতি মন্তকে পৃথিবী বহন করেন--ইহীকে তামনীও বজ। হয়; তৃভীগ 
সাত্বিক মুতি--প্রজ্জাপালন ও ধর্মসস্থাপন ইহার কম; চতুর্থ ব্যুহ রাজসী মুতি-- ইহান্বার। টিকা ধ চলে। 
যহব/চাপনিষদে চতুব্ুণহের বাম অন্ত প্রকার-*শরীর পুরুষ, ছদঃ পুরুষ, মহাপুরুৎ ইভাদি। 

১« বৌদ্ধমতের ছুই ধারাঁ_ (১) মহাযান (২) হীনযান। মহাধান-সং্প্রদায়ের বৌন্ধগপ বলেন যে, 
চুঙ্েনিশীড়িত জীবগণের জন বোখিসত্বের অবনত করুণ; তিনি ন্দাপনার মুক্তির জন্ত সম্পূর্ণ যোগা হইলেও 
সহঞ্্র জগতের সুজিলাত ন! হওয়! পর্যন্ত আপনাকে মুক্ত করেন না। অ+পনার পুশোর খিনিষয়ে জীগ্থের 
মুক্তির জঙ্গ তিনি নিরস্তর কর্ম করেন এবং জীবগণের যাবতীয় পাপভার তিনি গ্রহণ করেন। এই হান 
মত্তবাদই এই কবিতার বিধ্বস্ত) পন্দণস্তরে হীনবানস্জয়ারি হুঃখ্গ্রপীড়িত নীধজগতের জন্য এমন 
কোন করশা পৌধণ কঙ্গেন না; তাঁহারা আপন আপন মুক্তির অন্বেষণ করিয়। খাকেন। [ মহাধান ও 
হীনধান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত তবদংগ্রহ্থ পৃঃ ৮৭২ দষ্টবয ] 


৬২ কাব্যমীমাংস। 


আমার নিকট আহ্বক ; এই পৃথিবী পাপমুক্ত হউক; আমার পুণ্যকর্মের বলে সমস্ত 
প্রাণী পরমন্থথে “ম্থখাবভী”-ভূমিতে গমন করুক ।” 

অন্যান্য সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত অবলম্বনেও এই ভাবে কাব্য রচিত হইয়া থাকে। 
রাঁজগণের প্রিয় অর্থশান্ত্র, কামশাস্্র ও নাট্যশান্্রব_এই তিনটা শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মধ্যে 
অর্থশাস্ত্বের১১ কোনও সিদ্ধান্ত লইয়! রচিত কাব্যের উদাহরণ-_- 

“যে রাজ। ধীর স্থির ও শান্তভাবে বিচার করেন, নিশ্চিত কমের অনুষ্ঠানের দ্বার 
স্বরাষ্ট্র সুরক্ষিত করেন, তাঁহার পররাষ্ট্রচিন্ত। মূলদেশে সেচন-কব বৃক্ষের মত ফলপ্রস্থ 
হয়। রাঁজকম “বহু ছলনাপূর্ণ ; রাজকীয় গুপ্ত১৭ ব্যতীত রাজকম সহজসাধ্য নহে। 
রাজলক্ষমীর উপাসন। কষ্টসাধ্য ; তিনি অসাঁবধান ব্যক্তিকে ছলন। করিয়া থাকেন ।” 

নাট্যশাস্ত্রোক্ত১২ বিষয় অবলম্বনে রচিত কাঁব্য-- 

"ওগে। দেবি গৌরি, বাঁছুলতা। এইভাবে স্থাপন কর; তোমার কোমল দেহখানি 
এইভাবে রাখ; অত্যধিক নত হইও না; চরণের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত কর; ঠিক 
সেইরূপে অবস্থিত আমাকে দেখ। মেঘমন্দ্রধ্বনিযুক্ত নিজমুখরূপ-মুরজ-সহযোগে 
গৌরীদেবীকে নৃত্যশিক্ষাদানরত শস্ত,দেবের বিলম্বিত লয় ও শমের সহিত প্রদত্ত 
করতলধ্বনি তোমাদিগকে রক্ষা করুক |” 

কামশাস্ত্রেক্ত১* বিষয় অবলঘ্ধনে রচিত কাব্য__ 

“ইহা আশ্চর্ধ নহে যে, লক্ষ্মী বিষুণকে পরিত্যাগ করিয়। তোমার প্রতি অন্ুরক্ত 
হইয়াছেন; কারণ বিষ্ণু লক্্মীকে লাভ করিয়াছেন মন্দর-পবত-সাহায্যে ; আর তুমি 


১১ অর্থ, নাট্য ও কাঁমশাস্্র নামক তিনটী শাস্ত্র রাজশেখরের মতে কেবল রাজবংশের জনসমূহেরই প্রিয় 
শান্ত _কারণ এই ডিনটি শাস্ত্রে বিহিত আলোচিত বা বিষয় বা মতবাদের অনুসরণ, ম্ঘনুশীলন এবং অনুধাবন 
কর একমাত্র র।জাদিগেরই সাধ্যায়ত্ত । যাহাই হউক কাঁব্যরসিক গ্রন্থকারের বিষয়বন্ত-আ (হরণ অর্থশান্ 
হইতেও ঘটিয়। থাকে। আলে।চ। কবিত।টি কৌটিল্যকৃত অর্থশাপ্তের 'শমবব্যা্গ(মিক'অধ্যায় অবলম্বনে 
রচিত। 

১২ আলোচ্য কবিতাটি নাট্যশান্ত্র অবলগ্বনে রচিত; কবি কেবল নৃভাভঙ্গীর বর্ণনামাত্রেই সন্ত 
নহেন; তিনি 'লম্িতলগ' প্রভৃতি সঙ্গীতবিগ্ভ।র পারিভাষিক শবও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থকার নাট্য 
শাস্ত্রের বিষয়দমূহ্থে বিশেষ অভিজ্ঞ । 

১৩ আলোচা কবিতাটী কামশাস্ত্রের বিশেষ একটি অবস্থার বর্ণন1! অবলম্বনে রচিত; শ্লেষের সহযোগে 
ইহার বৈচিআঞা আরও বাড়ির গিয়াছে । বিষু। রতিক্রিমর মন্, আর যুব। আপনি রতিক্রিয়ায় লক্ষ্মীর 
সমান। (কামনূত্র ২, ১. ৩, ৯১৩), 


কাব্যমীমাংসা ৬৩ 


তাহাকে লাভ করিয়াছে সমর-ক্ষেত্র হইতে ।” [ বিষণ লক্ষ্মী অপেক্ষ। মন্দ-রত, আব 
তুমি লক্ষ্মীর সম-রত ] 

সাধারণ১৪ লোকের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও তাহাদ্িগের কথাবার্তা, আচার-বাবহার 
দুই-প্রকার-- 

(১) প্রাকৃত অর্থাৎ অমাজিত ব। অসভা (২) বুযুৎপন্ন অর্থাৎ মাঞজিত বা শিক্ষিত 
ও সংস্কৃত। 

এই ছুইটীর প্রথমটির উদ্দাহরণ-_ 

“হে প্রিয়তম, আমাদিগের সেই বাল্যকালের প্রেমবন্ধন পৰে শক্রর গৃহে ভগ্ন- 
কটাহের গ্রন্থি বা সংযোগের মত অট্রট ছিল। সেই আমর! এখন গৃহে প্রাকৃত 
( অসভ্য ) জনের মত বাস করিতেছি । অপরিচিতের সঙ্গে প্রেম ও নারীর জীবনে 
ধিকৃ 1” 

অন্য আর একটী উদ্ণাহরণ-_ 

“ফাল্তুনমাস আসিলে ইক্ষু, মণ্ড (পাঁনীয়-বিশেষ ), দধি, পিষ্টক ও ণুকর-মাঁংস 
ভোজনের পাল। শেষ হইয়া যাঁয়।” 

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মাজিত ও স্থরুচিসম্পন্ন ব্যবহার আবার ছুই-প্রকাঁর-- 

(১) বিশেষ বিশেষ দেশের অধিবামসিদিগের মধ্য প্রচলিত (২) বিশেষ গণ্ডীমধো 
প্রচলিত। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটা বু দেশতেদে অনেক-প্রকারি । 

যেমন, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত একটা ব্যবহার__ 

“দ্রবিড়দেশের নারীগণ তাম্বল-যোঁগে বিশুদ্ধ মুখে মরিচের আম্বাদ গ্রহণ 
কবেন ও প্রিয়তমের উচ্ছিষ্ট মদ পান করিয়া! থাকেন ।” 

অথব।, “হে মদন, তুমি বিরত হও । ওহে চৈত্র, তুমি আর কে? চন্দ্রেরই বা কি 
শক্তি? এই কুম্তলদেশে মদনের পুষ্পশর বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাঁয়। এই দেশের 
প্রেয়সীদিগের চিত্ভূমি কাঁমদেবের আঘাতের ক্ষতচিহ্ছে গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে শক্ত ও 
বজের মত কঠোর হইয়! গিয়াছে ।” 


১৪ জন-সাধারণের জীবনধা পদ্ধতি ও বিভিন্ন বৈচিচত্র্যর সহিত পরিচিত হুইবার জন্য কবি'দগকে 
জনসাধারণের সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিতে হ্য়। জীবনযাত্রাপদ্ধতির সাধারণতঃ ছুইটী ধার1-- 
(১) মাঞ্িত (২) অমার্দিত। আলোচ্য ছুইটা কবিতায় অমার্জিত জনদাধারণের আ|র-ব্যবহার ও 
লীবনধাত্র।পন্ধতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। একটি অনাঞ্জিতরচি স্ত্রীলোক সপ্্রতি তাহার প্রেমিক প্রবরের 
নিকট পরিবরিত নূতন আচরণের কথা ধলিতেছেন। দ্বিতীয় কবিভাঁটীতে ফান্তনমাসে সহজলতা ইঙগু্ণ্ডের 
কথ! অতি গ্রীম্যভাঁবে বর্ণনা] কর! হইয়াছে । 


৬৪ কাব্যষীযাংস। 


উদ্ভধরদেশে প্রচলিত একী ব্যবহার-_ 

“সিক্ত কম্তবীপন্কে অলংকৃত নেপাল-রমণীগণ প্রিয্নজনের সঙ্গে বহিপুষ্পকুণ্ধে 
গ্রীক্ঘকাঁলের বাতি অতিঘাহিত করিয়া! থাকে |” 

দ্বিতীয়টী অর্থাৎ বিশেষ গণীমধ্যে প্রচলিত ব্যবহারের উদ্দাহরণ-_ 

“নিদ্রার ভান করিয়। মৃগনয়না নায়িকার বক্ষিম নয়নযুগল নিমীলিত হইয়। আসিল) 
বক্র কটাক্ষ ও নদীতরঙতুল্য চঞ্চল দৃষ্টি শধ্যার দিকে উৎস্থক হইয়। উঠিল। তাই 
পরস্পরের গাত্রকগু.য়ন হইতে কাঁমলীলায় উদ্যত নায়কের আলাপে ছেদ টানিয়। “কে 
আমাকে ডাঁকিতেছে' বলিয়া প্রিয়সখী ছুলভবে বাহিরে চলিয়া আমিল।” 

কবি নিজের প্রতিভাদ্ধার। যে কথাধস্তর ব1 বিষয়মাজ্রের কল্পনা করেন, তাহাই 
বিরচন]| । 

ইহাদিগের প্রথমটার উদাহরণ-_ 

“দক্ষিণদেশে মালয়-উপত্যকার অন্তর্গত রত্ববতী-নগরীতে চিত্রশিখ নাঁমে খঙ্গবিদ্যা- 
নিপুণ একজন রাজ। ছিলেন। রাজা রত্বাকরের লক্ষ্মীদেবীর মত রূপবতী কন্ঠ। 
চিত্রস্থন্দরী স্বয়ন্বর প্রথ। অনুযায়ী সেই চিত্রশিখকে বিবাহ করেন |” 

বিষয় মাত্রের কল্পনার উদাহরণ-.. 

“যে ব্যক্কি সেই বিখ্যাত শ্রীবীরচূড়ামণির প্রসিদ্ধ গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা করেন, 
তিনি চন্দ্রকিরণে চন্দন লেপন করেন, মালতীমালায় গন্ধজল সিঞ্চন করেন, বাতাসা 
দিয় মধুকে মধুর করিয়। তোলেন, আর মুক্তাফলে উজ্জবলতাবৃদ্ধির জন্য শীণ দিয়া 
থাকেন।” 

এই সম্পর্কে প্রাচীন আঁচার্ধগণ বলিয়াছেন,__ 

"নীচ-জাতীয় বিষয় বা কথাবস্তর রচনায় ধাহার প্রতিভার ক্ষয় হয় না ( অর্থাৎ 
কিনি উৎ্কষ্ট ভাব ও কথা রচন। করেন ) তিনি স্ৃহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা 
নেতৃস্থানীয় ;--অপর লেখকগণ তাহার সহকাবী-মাত্র 1 

বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি কাব্যবিষ্কার সহায়ক ও পরিপোষক যে যে শান্তের কথ। বল 
হইয়াছে, তাহ! ব্যতীত অপর শা্বের নাম১« “প্রকীর্ণক' । তাহার মধ্যে হস্তি-শিক্ষ। 
সম্বন্ধীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কাঁব্যের উদাহরণ-_ 


১৪ ক্ষে৫মজ্জা, হেমওজ্, বাগ ভট ও বিনয়চক্রপ্রভৃতি পরবতী আলোচকগ্ণের মতে বিভিন্ন বিদ্যা! ও 
সাধারণ আচায়-বাবসছার সম্বন্ধে জান-লাভ কবিদিগের পক্ষে আবস্তিক। ইন্বার। প্রকীর্ণক-বিভা বলিতে 
কয়েক শ্রেণীকর বিস্তার উল্লেখ করিক্লাছেন। রাজপেখর চারিটী বিদ্যার উল্লেখর পর বলিয়াছেন, কবিশণ 
আরও কর্েেকটী বিদ্যা আয়ম্ত করিবেন। 


কাবামীমাংস। ৬৫ 


“ইন্দ্রহস্তী এরাঁবণ মত্ততীবশে যে সকল জলবিন্দু উর্ধ্বদিকে বিকীর্ণ করিল, তাহ 
মুহুর্তের জন্য মেঘলোকে বিছ্যাতের শোভ। ধাঁরণ করিল, দিগবধৃদিগের ছিন্ন কষ্ঠহাবের 
দৃশ্ত কৃষ্টি করিল, আকাশতলে সমবেত অপংখ্য দেবপত্বীগণের বিশাল স্তনতট স্পর্শ 
করিল। চন্দ্রের ন্যায় নির্ল ও পাওুঁবর্ণ পরিপক্ক লবলীফলতুলা সুন্দৰ সেই 
জলবিন্দুগুলি তোমাদিগকে রক্ষা করুক |” 

রত্বপরীক্ষ। অবলম্বনে রচিত কাব্য-- 

“মণিমূক্তা প্রভৃতি রত্বের পরীক্ষায় নিপুণ ব্যক্তির। ছুইটা বজ কেবল রাঁজাদিগের 
বাবহাঁরের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন; ইহা! সকলের জন্ত নহে। একটীর বর্ণ জপ। 
(জবা) ও বিক্রম্(প্রবাল)পুষ্পখগ্ডের ন্তাঁয় রক্তবর্ণ , অপবটার বর্ণ হরিদ্রারস-তুলা 
পীতবর্ণ। (১. রক্ত ২. পীত )।” 

ধন্গবিচ্য। অবলম্বনে রচিত কাঁব্য-_- 

“তখন ভগবান্‌ মহাঁদেব দেখিলেন, মদন তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে ; 
মদনের বাহমু্ দক্ষিণ নেত্রের প্রান্তদেশ পধন্ত আকৃষ্ট, স্বন্ধদেশ নত ও বামপধ ঈষৎ 
বক্র হইয়াছে; তাহার স্থন্দর ধন্গখাঁনি চক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে ।” 

_কুমারসম্তব ৩. 5০. 
খোঁগদর্শনে আলোচিত বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য-- 

“যে তুমি সকল জীবের হৃদয়পদ্মে একমাত্র হংসরুূপে বিরাজিত, সেই তুমিই 
জাগ্রত থাক ও নিজ্রিত হও; তোমাকে বারে বারে জানিয়াও জান! যায় না) 
পূজনীয় দূরদর্শী মুনিগণ তোমাঁকে সেব। করিয়। অজ্ঞান-বদ্ধন ছিন্ন করেন, ভয়কে জয় 
কবেন ও নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ।” 

এইরূপ আঁরও১৬ প্রকীর্ক ( অর্থাৎ বিভিন্নবিষয্ অবলম্বনে রচিত ) কাব্য আছে? 

যেমন, উচিত-সংযৌগের ( বিষয়সমূহের যথাযোগ্য সম্বদ্ধ-রক্ষার ) উদাহরণ-_- 


১৬ কাঁবোর বিষয়বস্তরর উৎস হিসাঁবে যে চারিটি বিষয়ের আলোচন! এখানে দেখিতে পাই, তাহ! 
রাজশেখরই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন ; এমন কি পরবর্তী কোনও লেখক এইগুলির উল্লেখ করেন নাই । 
পক্ষান্তরে অস্ত বারট উৎসের কথ! অনেকেই উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উচিত-সংযোগপ্রভূতি 
চাঁরিটি রচনানীতি বা! রচনারীতিকে কেন যে রাজশেখর কাব্যের বিষয়বন্তর উৎসের মধ্যে ফেলিলেন, তাহ! 
সহজবোধ্য নহে। তবে এটুকু সত্য বে, চারিটি উদাহরণের সাহায্য রাঁজশেখর বরনির চা্রিটি রীতি ব1 
প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেমন,__ উচিত-সংষোগ অর্থাৎ বণিতবিষয় সমূহের হখোটিত বা 
হথাযোগ্যসমন্স্থাপন, যোকৃসংযোগ অর্থাৎ অন্য বিষয়ের সহিত মনবন্বযুক্ত বলিয়। পূর্ববর্গিত বিষয়ের সবক 
ইত্াাদি। 

না 


৬৬ কাব্যমীমাংস। 


“ইনি পাত্যদেশের রাজা; ইহার কণ্ঠদেশে হীরকখচিত বহুমূল্য হাঁস পরিহিত 
বহিয়াছে ও বক্ষঃস্থলে হরিচন্দন অঙ্লিপ্ত হইয়াছে ; ইহাতে তিনি তরুণ অরুণরাগে 
রঞ্জিত সান্যুক্ত নিঝ র-প্রবাহলমন্বিত পর্বতরাঁজ হিমালয়ের শোভা ধারণ করিয়াছেন 
(যথাযোগ্য উপমান-উপমেয়ের সমাবেশে এই কবিতা উচিত-সংষোগের উদাহরণ) 1” 

ৃ _ বঘুবংশ ৬. ৬০. 
যোত্ত-সংযোগের (উত্তরোত্তর সম্বন্বযুক্ত বস্তসমাবেশ) উদাহরণ-_ 

“তোমার যাত্রাপথের ধৃলিসমূহ দেবহক্তীর মদ্ধারাটাকে মধুমক্ষিকাগুলির নিকট 
বিশ্বাদ করিয়। তুলিতেছে, নমুচি-বিজেতা ইন্দ্রদেবের সহশ্র চক্ষু ব্যথিত করিয়া 
তুজিতেছে ও মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ কর্দমাক্ত করিয়! ফেলিতেছে ; স্বর্গের নারীগণ 
সেই কার্দমীক্ত জলে স্নান করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া তোমার যাত্রাবিলাসের নিন্দ। 
করিতেছে ।” 

উৎপাগ্ভ-সংযোগের (অর্থাৎ যেখানে সম্বন্ধটীকে উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়) উদ্দাহরণ__ 

“যদি আকাঁশ-গঙ্গ| মন্দাকিনী আঁকাশতলে ছুইটী পৃথক্‌ ধারায় প্রবাহিত হইত, 
তবে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তামীলাপরিহিত শ্টামল বক্ষস্থলের উপমা সম্ভব হইত।” 

-শিশুপাঁলবধ ৩. ৮. 
সংযোগ-বিকারের ( সংযুক্ত দ্রব্যের পরিবর্তনের ) বর্ণন।-_ 

“গুণ ও অঙ্থরাগমিপ্রিত তোমার প্রসারশীল ষশোরাশি দিগবধূদিগের মুখে অকম্মাৎ 
অধ কুস্কমলেপ রচন। করিল ।” [অর্ধেক শ্বেতবর্ণ গুণহেতু, অর্ধেক রক্তবণ অনুবাগহেত | 

অথব1, সংষেঠগের ফলে যে পরিবর্তন তাহার বর্ণনা, এই অর্থ ধরিয়। উদাহরণ -- 

“কপূরবাশিতুল্য শ্বেতবর্ণ-রশ্মিযুক্ত চন্দ্র আকাঁশে উদিত হইলে সমুদ্র উদ্বেল হইয়। 
উঠে, কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়! থাঁকে, পদ্মগুলি মনন হইয়া যাঁয়, চন্দ্রকাস্তমণি জলে সিক্ত 
হইয়া যায়, শেফীলিকা-ফুল ঝরিয়। পড়ে, চকোর-পক্ষী। শ্রীবাঁধেশ সরলভাবে গ্রসারিত 
করিয়। স্বচ্ছ জ্যোত্সাঁধার! পাঁন করিয়া থাঁকে | 

“এই অষ্টম অধ্যায়ে কারোর বিষয়বস্তু নির্বাচনের উতৎকষ্ট স্থানগুলি বল৷ হইল । 
এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কবির বিষয়বস্ত নির্বাচন-ব্যাপারে কখনও 
নিন্দ। হয় না।” 


শ্ীরাজশেখরপ্রণীত কাবামীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্তনামক প্রথম অধিকরণে 
বিষয়বস্তশীর্ষক আলোচনায় কাব্যের ষোড়শ-প্রকাঁর বিষয়-বস্তর 
মুলবিবরণীসম্বলিত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


নবম অধ্যায় 
কাবোর বিষয়বস্ত্ব ( অর্থ-ব্যাপ্তি ) 


ভ্বোহিণি১ ( আচার্য দ্রুহিণের মভাহ্ছৰতী ) বলেন, 

“কাব্যের বিষয়্বন্ত তিন শ্রেণীর ।” দিব্য (স্বথগীয়), দিব্য-মাচুষ (স্ব ও 
ম্তাবিষয়ক ), মানুষ ( ম্তযলোকবিষয়ক )। 

যাঁধাঁবরীয় রীজশেখর বলেন; “উহ! সাত-প্রকাঁর” । পাতাঁল-সম্বন্ধী, মত্য ও 
পাতাঁল-সম্বন্ধী, স্বর্গ ও পাঁতাল-সন্বন্ধী, স্বর্গ-মত্্য-পাঁতাল-সন্বদ্ধী--এই চাঁরিটি শ্রেণী 
ও উল্লিখিত তিনটি শ্রেণী মিলিয়। সাতটা শ্রেণী। 

ইহার মধ্যে স্বগীয় শ্রেণীর উদাহরণ; যেষন-_ 

“নিজের সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়া অপ্পর! রস্ত। নলকুববের বিচ্ছেদ-বেধনাবশে 
নলকৃবরের উদ্দেশ্টে যক্ষ-তুষ্ব,রুর কলাবতী বীণার ধর্বণির তুল্য স্থমধুর ধ্বনিতে যে 
মনোজ্ঞ রোমাঞ্চকর গাঁন গাহিলেন, মেই গানটা স্থুরমাধুধে ইন্ত্রহস্তী এরাবণকে তন্মষ 
করিয়। তুলিল ও হস্তীর কর্ণসধশলন পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল; এমন ফি দেবরাজ ইন্দ্র 
নিদ্রা ত্যাগ করিয়। বার বার শচীর সহাস্তা মুখ-মগ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে থাঁকিলেন ।” 
[ এই কবিতায় বণিত চনিন্গ্রলি স্বর্গের অধিবাসী ; সেই হেতু ইহ। স্বগায়শ্রেণীর 
অন্তর্গত ]। 

দিব্য-মাছষ শ্রণীটী আবার চারি-প্রকারের-_- (১) ম্বর্গবাধীর মর্তালোকে 
আগমন ও মত/লোকের অধিবাসীর স্বর্গে গমনের বণন! (২) স্বর্গবালীর মত'যভাব ও 
মতণলোকেন্দ অধিব।সীর দিব্যভীবের বর্ণনা (৩) মতাবাধী সম্পর্কে স্বগবিষয়ুক 
আখ্যাঁন-রচন| (৪) মতণবাঁপীর প্রভাব ও সামর্থ্য দ্বার! দিব্যভাবপ্রকাশমূলকবর্ণন। | 

ইহার মধ্যে স্বর্গবাপীর মর্্যলোকে আগমনের বর্ণনার উদাহরণ-_ 

“নিখিল জগতের আশ্রয় স্বরূপ, লক্ষমীরূপিণী রুঝ্রিণীদেবীর পতি শ্রীহরি ( কৃষ্ণ ) 
জগৎ শাঁসন করিবার জন্য সমৃদ্ধিশা'লী বন্থবেবগৃছে বাঁস করিবার সময়, একদিন ত্রদ্মার 
পুত্র নাবদকে আঁকাঁশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলেন ।”-__শিশুপাঁলবধ ১. ১. 


১ জ্রৌহিণি সম্বন্ধে টিক কিছু জীনা যায় না, দ্রাহিণ বা তরঙ্গ! অনুযাঁদী তাহীর নাগকরণ হইসে । 
অহএব, খুব সম্ভব, তিনি ব্রদ্গার পুত্র । দ্বিতীয় অধ্য।য়ে আর একবার রাঁজশেখর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন 
গঙ্গীড ও নাটাশাস্ত্র লইয়া! তিনি নিপ্চয়ই কোনও প্রস্থ রচন। করিয়/ছিলেন। ভাবপ্রকাশনে ২৩৯ পৃষ্ঠায় 
নটাশাস্ত্দম্পর্কে এই দ্রৌহিণির উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 


৬৮ কাব্যমীমাংস। 


মর্ত্যবাসীর ন্বর্গে গমনের উদাঁহর ণ-_ 

“হে পাওুনন্দন অজুনি! এই দেখুন নন্দনবন, এখানে অমৃতভোজী দেবদেবীগণ 
কল্পবৃক্ষবনে ইচ্ছাপ্রাপ্ত মগ্ধ পাঁন করিয়। পাঁন-সভায় ক্রীড়া-বিলাম করিয়া থাকেন ; 
আরও লক্ষ্য করুন যে, সস্তানকবৃক্ষের তলে চন্দ্রকান্তমণিবেষ্টনৈে যে আলবাঁল রচিত 
হইয়াছে তাহ! বিনা ঘত্বে জলে ভরিয়। উঠে- চন্দ্রকান্তমণিগুলি জ্যোৎম্নাম্পর্শে গলিয়। 
গলিয়! স্বচ্ছ নিঝ র-জল স্থ্টি করিতেছে ।” 

ব্বর্গবাসীর মর্ত্যভাবের বর্ণনা ; যেমন-_ 

“এই-প্রকার বিশাল ও বিখ্যাত যছুবংশে বস্থদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; দেবকী 
তাহার পত্বী। আর কি বলিব, সেই বস্থদেবের ওরসে খ্বয়ৎ পদ্মনীভ নাঁরাঁয়ণ 
জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যোঁডশ সহম্্ রমণীর বাহুপ।শে আলিঙ্গনবদ্ধ 
হইয়াছিলেন ৮ 

মত্যবাসীর দিব্যভাবের বর্ণনা 

"হে দেবি গঙ্গা! (গঙ্গাঙ্গনানের ফলে) পাপমুক্ত মন্ুষ্যগণ ( ব্বর্গগমনকালে ) 
বিমানের উচ্চ পার্খদেশের এক কোঁণে এক পদ স্থাপন করিয়। হত দিয় সেই বিমানের 
স্ব্ণদণ্ড দুইটি ধরিয়। রহিয়াছে ও তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত নিজ নিজ পরিত্যক্ত 
মর্্যদেহের দিকে তাঁকাইয়। রহিয়াছে ।” 

স্বর্গীয় আখ্যানের রচনা_ 

"সরযুনদীর এই জ্যোত্সাধারাপ্রাবিত স্বচ্ছ বালুকাঁতটে কোনও ছুই সিদ্ধযুবকের 
মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক চলিতেছিল। একজন বলিল, কৈটভ পূর্বে নিহত 
হইয়াছিল ; অপরজন বলিল, কংস পূর্বে নিহত হইয়াছিল। ( কংস ৪ কৈটভের 
হস্তা ) আপনি বাস্তবিক ঘটনা বলুন যে, আপনি কাহশকে প্রথম হত্যা 
করিয়াছিলেন ।” 

প্রভীববশে আবিভূত দিব্যভাবের বর্ণন__ 

“ওগো পৃথিবী, তুমি আর রসাঁতিলে যাইও না) ওরে দুষ্ট দৈত্য, দ্বিথণ্ডিত হইয়াও 
কেন আম্ষালন করিস্‌? হে বলিরাঁজ, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাঁল বিরাট হইলেও চরণদ্বার 
আবৃত হইয়া গিয়াছে ; চরণ-পূরণে যে-পরিমাণ ভূমি কম পড়িয়াছে, তাহা পূরণ কর 
দেখি ।৮_-যশোদীর কোলে ত্রেলোক্যের অধিপতি শিশুরূপী শ্রীকষ্চ এই প্রকার স্বপ্ন 
দেখাইতে দেখাইতে ঘুমীইতেছিলেন। তখন চক্রশোভিত নারায়ণের চরণের 
উদ্দেশ্টে প্রণাম করিবার সময় আনন্দহেতু যশোদাঁর গণ্ুস্থলে মৃতুহান্তরেখ! ফুটিয়। 
উঠিল-_-এই-প্রকার যশোদ। তোমাঁদিগকে রক্ষা করুন |” 


কাব্যমীমাংস। ৬৯ 


মর্ত্যলোকের বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য-_ 

“পুত্রবধূ শ্বশ্র অর্থাৎ গৃহকত্রীর কাঁধভার গ্রহণ করে, পুত্র পিতার স্থলে কাঁধ 
সম্পাদন করে ; শূন্য স্থান সমূহে অপর পদার্থ অধিকার স্থাপন করে; এই প্রকারে 
নদীস্রোতের২ ন্যায় একাদিক্রমে বিচারের জটিলতার অন্তসন্ধীন না করিয়াই জগত্প্রবাহ 
বহিয়া৷ চলে ; জগত্প্রবাহে প্রত্যাবর্তন নাই ; তথাপি জগতপ্রবাঁহের বিরাম নাই, তাহ। 
অপূর্ণ নহে।” 

পাঁতাঁলের বিষয় লইয়। রচিত কাব্য-_ 

“কর্কোটনাঁগ তোঁম।কে কোঁটিবার প্রণাম করিতেছে ; সম্মুখে স্থিত তক্ষক নাগকে 
লক্ষ্য কর ; কপিল ও কুলিকনামক ছুইটী নাগ তোমার সেবার জন্য করজোঁড়ে দাঁড়াইয়া 
আছে; স্বস্তিকনাগ তোমার স্তব করিতেছে; এই পদ্মনীগ ভক্তির উতসন্বরূপ ; 
এই বলবাঁন্‌ কম্বলনাগ তোঁমাঁর মুখের দিকে চাহিয়। আছে; সর্পরাজ বাস্কি গবিত- 
ভাবে গমন করুক; শঙ্খপাঁলকে নিজের আবাঁসে প্রেরণ কর |” 

মর্তযলোৌক ও পাঁতালপুরী অবলম্বনে কাব্য-_ 

“হে আর্্রাবলি, তুমি চলিয়। যাঁও; হে কর্ণবিহীন সপ* অশ্বসেন, তুমি কর্ণকে 
জান ন।; হরশিগ্ত পরশুরামের শিষ্য কণ কখনও (একই লক্ষ্যে) ছুই বার বাণ 
নিক্ষেপ করেন না; অতএব এখন মর্ত্যলোকের বাণ দিয়। অর্জনের মুকুট দ্বিখ্ডিত 
করিতেছি, তাহাই কৌতুহলসহ দেখ ।” 

এই পৃথিবী ও পাতাঁলবিষয়ক কাঁব্যেও দিবামসষকাব্যের মত সমক্তপ্রকার 
অবান্তর ভেদ আছে। 


২ নদীর শ্রোত অবিরাম বহিয়। চলে; একটী শ্রেত আ।সে, অস্ঠটা চলিয় যায়; ষে শ্রোতটী আসে, 
দেও চলিয়া যায়; নূতন আর একটি আসে । এই যাতীয়াতের যে পরস্পরা, তাহাই লৌকিক ব্বস্থারে 
নদীশ্লোত-ম্তায় বলিয়া পরিচিত ॥ 

৩ কপিল, কুলিক, স্বকিক, পদ্মপ্রভৃতি প।তালব।সী বিভিন্ন দর্পের নাম। মহাভারত আদিপর্বেও 
( অধ্যায় ৩৫ ) এই নামগুলি পাওয়া যায়। নাগ।নন্দ-ন।টকের নয়ক জীমৃতবাহন-কতৃক রক্ষিত শঙ্খচূড় 
নামক সর্পের পিত। শঙ্খপাঁল এবং এস্থলে উল্লিখিত শঙ্খপাল এক বলিয়াই মনে হয়। এই কবিতার বিষয়বন্ 
সম্ভবতঃ উক্ত নাটকের আখ্য।ন অবলম্বনে রচিত। 

৪ অজুন-শক্র অশ্বসেন সর্পমূখী বাঁণের আকৃতিতে কর্ণের তৃণে প্রবেশ করেন; কর্ণ ইহ! জা্লেতে পারেন 
ন1। সেই বাণদ্বার! অভুনিবধে অকৃত্তকার্য কণকে সর্প অস্থসেন আর একবার বাঁপ-নিক্ষেপের জন্ত অনুরে!ধ 
করিলেন; কিন্তু কর্ণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এই ঘটন।র শেষ।ংশই বত মান কবিতাটীতে কর্ণ ও অঙ্থ 
সেনের কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হইয়াছে । মহাভারত কর্ণপর্ন ৯০. দ্রষ্টব্য । 
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ইহার পর স্বর্গ ও পাতাল অবলগ্বনে রচিত কাব্যের উদাহরণ 3 যেমন-_ 

“পিণাকধারী তগবান্‌ শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুন--ভগবান্‌ শিবের করণে 
একটা সর্প পদ্মের মত শেভ! পাইতেছে ; মণিভূষিত সর্পের ফণাস্থিত মণি সেই পন্লের 
যেন বীজকোষ, সর্পের শরীর যেন পদ্মের ভাঁটা, ফণাটা যেন পদ্মের পাঁপড়ি, আর 
জিহুবা-ছুইটী যেন পদ্মের চঞ্চল কেশর-যুগল |” 

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের বিষয় অবলম্বনে রচিত কাঁব্যের উদাহরণ ; যেমন-_ 

“আন্তীক* নামে একজন*মূনি ছিলেন ; তিনি পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের বিন্ময়কর 
সপষজ্ঞে সর্পের মধ্যে একমাত্র তক্ষকবংশীয় সর্পটিকে ও দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা! করিয়।- 
ছিলেন। আজিও মলয়পর্বতে চঞ্চল লতাকুঞ্জে দোঁল-লীলাঁর সময় সর্পবধূগণ সেই 
আম্তীকমুনির কীত্তিকথ! সানন্দে গাঁন করিয়। থাকে 1” 

আচার্য উদ্ভটের* মতান্ুসাঁরী সমালোচকেরা বলেন, 

“আচাধগণের মতে, কাব্যের বিষয়বস্ত প্রতিভাঁধোগে উল্িখিতভাবে রচনায় 
অবলগ্ধন করিলে বিষয়বস্তর আর ইয়ত্তা থাকে না।” 

“হউক না কেন কাব্যের বিষয়বস্ত অনন্ত; তথাপি যাবতীয় বিষয় কেবল ছুই 
শ্রেণীর_-(১) বিচারলহ (২) আপাতিরমণীয়। ইহার মধো, বিচারসহ বিষয় শাস্ধে 
ব্যবহৃত হয় ও আপাঁতিরমণীয় বিষয় কাব্যে ব্যবহৃত হয় ।” 

যেমন আপাতরমণীয় বিষয়ের উদাহরণ-- 

“পবন-নন্দন হস্কমান্ন্‌ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে গিয়া নিজের দেহবর্ণে নীলপম্মের মত 
নীল আকাঁশকে পীতবর্ণ করিয়া লক্ষ প্রদান করিল” [ এস্থলে আকাঁশের নীলত্ববর্ণন। 
ও হনুমানের দেহবর্ণে আকাশের বর্ণ পরিবর্তনের বর্ণনা অ।পাতরমণীয় ; কারণ, 
প্রকৃতপক্ষে আকাশ শূন্যমাত্র ; তাহাঁতে আবার বর্ণ অর্থাৎ রঙ থাকিবে কি করিয়া? ] 

অথব। যেমন, 

/ সেই মহধিগণ অসিকৃষ্ণ আকাঁশপথ দিয়। মনের গতির তুল্য দ্রুতগতিতে 
হিমাঁলয়-রাজধাঁনী ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন ।” [ এস্থলেও বর্ণনাগী আপাঁতরমণীয় ; 
কারণ আকাশ শৃন্তমাত্র-_-তাহাঁতে রুষ্ণবণ অসম্ভব | -_কুমাঁরসপ্তব ৫. ৩৬ 

আরও যেমন-- 

“সকল নদীর জলই একপ্রকাঁর এবং চন্ত্র-স্্ধপ্রভৃতি জ্যোতিষ্ষগুলি নিজ নিজ 
স্থানে আশ্চধতাবে স্থির হইয়া থাকে”_ ইত্যাদি 

৫ বিস্তৃত বিবরণের জন্ত মহাভারত আদিপর্বের অন্তর্গত আঁন্তীক-পর ন।মক উপাখ্যান জষ্টব্ঘ। 


৬ সম্ভবত: ভামহের কাব্যালংকার পঞ?ম অধ্যায়ের ৩৩-১৪ শ্লেকের টীকাতে উদ্ভট এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


কাবামীষাংসা ৭১ 


যাষাবরীয়" বাঁজশেখর কিন্তু বলেন, 

“আকাশ বা নদীজল প্রভৃতির উল্লিখিত সৌন্দর্যবর্ণন। তাহাঁদিগের প্রকৃত সৌন্দষের 
বর্ণন। নহে ; কিন্তু উহ প্রতিভাস-বর্ণনা ( কল্পিত রূপের বর্ণনা) প্রতিতাম অর্থাৎ 
কল্িত রূপ কখনও কোনও বস্তে অভিন্নভাঁবে থাঁকে না ; যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা 
হইলে যে স্ুর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমগুলকে আমরা দ্বাদশ-ন্গুলি-পরিমাণমাত্র প্রতাক্ষ দেখিতেছি, 
তাহাকে পুরাণপ্রভৃতি শাস্বীয় গ্রন্থে ধরা-বলয়পরিমীপের বলিয়। বর্ণন। থাকিত না।” 

স্র্যমগুলের মত নক্ষত্র, নদীজল ও পর্বতপ্রভৃতির বেলায়ও এই-প্রকার বুঝিয়। 
লইতে হইবে । শাস্ম ও কাব্য- এই ছুই শ্রেণীর রচনাতেই, যে রূপ মনে হয়ব 
কল্পিত হয়, তাহাই বর্ণনায় স্থান লাভ করে। 
যেমন, শাস্বে দেখ। যায় 

“মেঘরূপ কর্দম দূর হইয়। গিয়াছে ; তাই স্বচ্ছ আকাশজলে তারাফুলের মধ্যে 
টাঁদ হাঁসের মত সীতার কাঁটিতেছে।” 

কাঁব/ও ঠিক এই প্রকার আপাতরমণীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 

আঁপরাজিতি” বলেন-- 

“হউক না কেন বিষয়বন্ত অনন্ত, তবুও কাব্যে কিন্ত একমাত্র সরস বিষয়েরই 
স্থান পাওয়! উচিত ; নীরপ বিষয় বর্জনীয় |” 

যেমন, খ্যাতনাঁম। কেহ বলিয়াছেন-- 

“ম্লান, পুপ্পচয়ন, সন্ধ7াঁকাল, চন্্র-উদয় প্রভৃতির বর্ণন| সরস হইলেও ঘদি তাহার 
দীর্ঘবর্ণন স্বাভাবিক বমের ধারায় ব্যাঘাত ঘটায়, তবে তাহা বচন! করা উচিত 
নহে । এই ষে নদী, গিরি, সাঁগর, নগর, বথ, অশ্ব প্রভৃতির বর্ণনার অবিশ্রাস্ম চেষ্টা 
তাহার একমাশ্র সার্থকত। কবির বর্ণনাশক্তির খ্যাতি ; অতএব বুদ্ধিমান তববজ্ঞ রমিক- 
জন এই পথ অনুমোদন করেন না।” 


৭ যাধাবরীয় রাঁজশেখর কোনও প্রকীরেই উত্ভট-সম্প্রদায়ী দাহিতা-সমালোচকদিগের অভিমত সমর্থন 
করেন নাই যে, একমাত্র কাঁবোই বস্ত্র বিকৃভরূপ ব! কৃত্রিমকূপের বর্ণনা থাকে ও সেই হেতু কাবা ধ! 
সাহিত্যের কোনও মুগ নাই । রা'জপেখরের মতে, কাব্য ও শান্্-_এই ছুই প্রেণীর রচনাতেই যেমনটি দেখা 
যায়, তেখ্ম্টীর বর্ণনণ পাওয়া যায় । 

৮ উপরংতু উল্লিধিত দুইটি উদ্ধ'তিতে 'এইপথ' শবা-দ্বারা কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর রচনার কথাই 
বল! হইয়াছে ও খুব সম্ভব, তাহা নাটক প্রভৃতি 'দৃঠ-কাবা'। এই আপরাজিতি নাটাশাস্ত্ে টাকাকার 
লোললটের নামান্তর; কারণ, উদ্ধত ছইটি কবিতার স্বিতীয়ট কাব্যানুশীলনে হেমচল নিশ্চিত লোললটকুত 


বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন (প্রষ্টবা কাব্যানুশাসন পৃঃ ২১৫ ) 


৭২ কাবামীমাংসা 


যাঁধাবরীয় বলেন, 

"ইহাই ঠিক |” এ কথ। মকলেই অনুভব করেন ষে, কতকপ্তলি বিষয় রসের 
অনুকূল, আবাঁর কতকগুণি বিষয় রসের প্রতিকূল ব। পরিপন্থী। কাব্য কিন্ত কবির 
কথাগুলিই সরস ব। নীরম পরিবেশের স্ষ্টি করে; বিষয়বস্ত নিজে কখনও সরস বা 
নীরস পরিবেশ স্থষ্টি করে না। অন্বয়-ব্যতিরেকের৯ দ্বার ইহা বেশ বুঝিতে 
পাঁর! যায়। 

যেমন, নদী-বর্ণনায় সরস পরিবেশের উদাহরণ-_ 

“ওগো প্রিয়তমে তন্বি, এই তাম্রপর্ণী নদীটী দেখ। ইহার জলবিন্দুসমূহ 
সমুদ্রের শুক্তিমাঁলা উদ্ঘাঁটিত করিয়া আনীত ; সেই জলবিন্দুসমূহ কুটিলকটা ক্ষবতী 
রমণীদিগের স্থৃবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে মুক্তাহাঁরের শোভা ধারণ করিয়| থাকে ।” [এখানে 
বস্ততঃ নদী বর্ণনা করিতে গিয়। শরঙ্গাররসের উদ্দীপন বিভাঁব বর্ণন। কর। হইয়াছে |] 

পর্বত-বর্ণনাঁয় সরসতাঁর উদাহরণ__ 

“ওগো! হরিণনয়না প্রিয়তমে, এই সেই মলয়পর্বতের উপকণ্ঠে অবস্থিত নাদীতীরভূমি ; 
এই তীরভূয়িসকল ভগবাঁন্‌ কাঁমদেবের ধন্থবিগ্ভা-অভ্যাসের প্রিয়তর স্থান; এই 
তটভূমিসমূহে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে ঘন অন্ধকার নিংশেষে পাঁন করিবার পর চকোর- 
প্রিয়তমীরা ওষ্ঠপুট উর্ধে বিস্তৃত করিয়া ক্ঠদেশ সঞ্চালিত করিয়! মুক্তার ন্যায় শুত্র 
জ্যোতক্সাধারা পাঁন করিয়া থাকে ।” [এখানে পর্বতের বর্ণনাটি শূঙ্গাররসের 
উদ্দীপন বিভাঁব; তাই ইহ! সরস হইয়। উঠিয়াছে ] 

সাগর-বর্ণনায় সরসতার উদাহরণ__ 

“এই যে হরিণনয়ন। রমণীগণের কিল-কিঞ্চিতসমূহে১ মদিরার পরষগ্ুরুর 
মত স্থানলাভ, নাঁয়ক-নাঁয়িকাঁর প্রণয়-কলহ ও কৃত্রিম কৌপদূরকাঁরী এই যে 
জ্যোৎস্বাপ্লাবিত নীল আঁকাঁশতল, দেবগণের কাম-বিলাসের নিত্য লীলাভূমি এই যে 


৯ অহ্থয়-বাতিরেক বিচার ব। প্রকাশের দুইটা পদ্ধতির নাম। 'তৎসত্বে তৎসত্তা অর্থাৎ তাহা থ।কিলে 
তাহ! থাকে--এই পদ্ধতিতে যে বিচীর, তাহা অন্বম্মুখী বিচার; আর “তদসত্তে তদসত্তী' অর্থাৎ তাহ। ন! 
থাঁকিলে তাহ! থাকে না--এই বিচারপদ্ধতিকে বলে বাতিরেকমুখী বিচার। অন্বয় অন্তিমুখে যুক্তি, আর 
বাতিরেক অভাবমুখে যুক্তি। প্রতিভাশীলী কবি তুচ্ছ সামান্য বিষরটাও কাব্যে সরস করিয়া তৌলেন, আর 
প্রতিভাহীন কৰি উত্তম বিষয়টাকেও কাব্যে বিকৃত ও নীরস করিয়। ফেলেন । 

১০ অভীষ্টতম বা প্রিতমের মহিত মিলিত হইলে যে আনন্দ হয়, তাহার ফলে মৃহ্হান্ত, কৃঞ্জিম 
ক্রন্দন, কলহান্ত, ভয়, ক্রোধ, ক্লান্তি প্রভৃতি নান! অবস্থা! দেখা দেয়। এই জীতীয় অবস্থাগুলির মিলিত নাম 
“কিল[কঞ্চিত' । 


কাব্যমীমাংসা ৭৩ 


চির-যৌবন, ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী এই যে লক্ষমীদেবী_-ইহাঁরা সকলেই সমুদ্রের 
আশ্চর্য কৃতিত্ব বা পরম দান।” [ এখানে সমুদ্রবর্ণনাচ্ছলে সমুদ্রজাত বস্গ্ুলিকে 
কামের উদ্দীপন বিভাঁব হিসাবে দেখান হইয়াছে; রসিক বাক্তির। ইহাতে সন্ডোগ- 
শঙ্গার রসের সন্ধান পাইয়াছেন ] __ বাঁলরামায়ণ, ১০. ৪৪ 

এই প্রকারে অশ্ব, নগর প্রভৃতির বর্ণনাও সরস হইতে পারে। বিপ্রল্ত-শূঙ্গাঁর 
রসের বর্ণনাও আবার সরস১১ হইতে পাঁরে। যেমন-_ 

“সেই প্রিয়তমার নিকট আমার প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছি ; ভাহার বিরোধী 
বিষয়সমূহ আমার ধৈষের বাঁধ ভাঙ্গিয়। দেয়; তাহাঁর অন্কূল বিষয়সমূহ আমার 
উৎকণ্ঠা দূর করিতে ন। পাঁরিয়। আরও বিরস হইয়। উঠে; সেইঙ্জন্য বিরুদ্ধভাবের 
বিষয়ে আমার মন ইচ্ছ। করিয়াই লগ্ন হইয়াছিল; আর তুল্যভাবের বিষয় হইতে 
আমার মন ওৎস্থক্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিবুত্ত হইল। হায়! প্রিয়াশূন্ত আমার মন 
প্রিয়। ভিন্ন জগতের অন্য কোথায় স্থখের সন্ধান পাইবে ?” 

কুকবি অর্থাৎ প্রতিভাহীন কবি শঙ্গীবরসের বিপ্রলম্ত-দশাঁর ন্যায় সরস বিষয় 
অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে গিয়াও নীরস হইয়। পড়েন। অতএব, বিষয়বন্ততে 
রস থাকুক ব। ন। থাকুক, কবির বাঁক্য ব। বচনবৈচিত্রোেই সরসতা থাকে ১২। 
পাঁল্যকীতিনাঁমক একজন জৈন সমালোচক বলেন, 

“বিষয়বস্তুর স্বভাব ব। প্রকৃতিটি যেমনই হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাক্যের 
সরপত। বক্তার প্রক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাঁই যে বিষয়টিকে অনুরাগী 
ব্যক্তি প্রশংসা করেন, বিরাগী ব্যক্তি তাহার নিন্দা করেন ; আর উদাসীন নিৰ্পেক্ষ 
ব্যক্তি নিন্টাও করেন না, প্রশংসা ও করেন ন। 1” 

দ্যাহারি প্রিয়সঙ্গমে দীর্ঘ রাজিও ক্ষণকালের মত অতিবাহিত করেন, তাহাঁদিগের 


১১ প্রথমতঃ নদী, পর্বত ও সমুদ্রবর্ণনীমূলক তিনটী কবিতায় গ্রস্থকার অন্থঃমূখে বর্ণনার সরসত। 
দেখাইয়াছেন। এখন অনভিজ্ঞ কবির হাতে সরসবিষয়ের বর্ণনাও ঘে নীরস হইয়া! পড়ে তাহ! দেখাইবার 
ভহ্য ব্াতিরেক যুখে বিপ্রলম্তশ্ঙ্গ।র-রসমূলক কবিত| উদ্ধত করিতেছেন। এই হ্যাখ্যা ব1 এই প্রসঙ্গ 
“বিপ্রলন্তশৃঙ্গীরেইপি অরসবত্।' পাঠ ধরিলেই সম্ভবপর | পরবতাঁ 'কুকবি বিপ্রল্ডেও সরসত নষ্ট করেন' 
উত্তিটী “অরসবস্তা' পাঠেরই অনুকূল । রি 

১২ আলোচ্য কবিতার কবি প্রিয়(বিরহবিধুর প্রেমিকের করুণ-দশীর বর্ণনাচ্ছলে বিপ্রলন্ত শৃঙ্গ 
রসের চিত্র আীকিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ভাহার কবিতশক্তির দৈম্ত তাহার এই প্রচেষ্টাকে বার্ঘতার 
পর্যবসিত করিয়।ছে। 'কু"কবি' ইত্যাদি উত্তিতে ইহ।ই বল? হুইয়াছে। লমগ্র আলোচনার লারমম" 
এখনে গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন । 

১৪ 


৭৪ কাঁব্যমীমাংসা 


নিকট চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়াই মনে হয়; আর ধাহাঁর। বিরহী, তীহাঁদিগের নিকট 
সেই চন্দ্রকিরণই উদ্কাশিখার মত' পীড়াদায়ক হইয়া থাকে । আমাদিগের কোন 
প্রেয়সীও নাই, বিরহও নাই; তাই আমাদিগের নিকট চক্র ছিল মতই শোভা 
08 শীতলও নহে, উঞ্ণও নহে |” 
- ভোজপ্রবন্ধে ধৃত বচন 
অবস্তিসুন্দরী বলেন, 

“স্তর স্বভাব বা বস্তর সৌন্দর্য সর্বকালে নিয়ত নহে অর্থাৎ কোনও বস্তরই রূপ 
স্থির ব৷ নির্দিষ্ট নাই 1” 

তাই তিনি বলেন,__ 

“এই জগতে বস্বর প্রকৃতি ব। স্বভাব স্থির নহে; কাব্যে বস্তুর গুণ বা অণু 
কবির বচনভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। গুণগ্রাহী কবি প্রশংসাচ্ছলে চন্দ্রকে অমৃত-. 
কিরণ বা স্ধাংশ্ত বলিয়! বর্ণনা করেন; আর ধূর্ত কবি নিন্দাচ্ছলে সেই চন্ত্রকেই 
দোষের আকর বলিয়। বর্ণনা করেন ।” 

যাষাবরীয় বলেন, 

“পালাকীতি১ ও অবস্তিস্থন্দরী১* উভয়ের অভিমতই যুক্তিযুক্ত ।৮ 

এই কাবা মুক্তক ও প্রবন্ধ তেদে ছুই শ্রেণীর । এই প্রত্যেক শ্রেণীর পাঁচটী উপশ্রেণী 
আছে-_ (১) শুদ্ধ (২) চিত্র (৩) কথোঁখ (৪) সংবিধাঁনকভূ (৫) আখ্যনিকবাঁন্‌। 

অন্য ইতিবৃত্ত বা ঘটনাসংস্পর্শহীন স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সার্থক কবিতা শুদ্ধ নামে 
পরিচিত। 

শুদ্ধ একটু বিস্তৃতভাঁবে বিবৃত হইলে হয় চিত্র । 


০৮ ঠা শিপ 





পপ পন জপ পল 


১৩ পাল্যকীতি একজন জৈন সাধু ও বাঁকপ্ণ-রচয়িতা। তাহায় অভয়চন্্র ও বাঁদীভদিংহনামে 
ছুইজন শিষ্ধা ছিলেন; তাহাদিগের রচিত গ্রন্থে পাল্যকাঁতির উল্লেখ আছে। অভর়চন্ত্র প্রক্রিয়।-সংগ্রছে 
লিখিক়াছেন--“মুনীম্্র জিনেশ্বর প।লাকীতিকে বন্দনা করিয়া! অল্পবুদ্ধি আমি প্রক্রিয়।-সংগ্রহ লিখিতেছি।” 
বাঁদীভসিংহ 'পার্খনাথচরিত্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন, “সেই মহাপ্রভাবশালী পাল্যকী্ির অভাবনীয় শক্ত । তাহার 
চরণতলে উপদেশ শ্রবণমাত্রই লোকে শব্দশান্ত্রে জ্ঞান লাভ করে।” কেহ কেহ বলেন, এই পাল্যকীতিই 
জৈনব্যাকরণরচয়িত শাকটায়ন। 

১৪ অবস্তিহন্দরী চৌহীণ-বংশের কন্যা ও যাঁধাবরবংশীয় রাজশেখরের পত্ী ছিলেন। ইহার? কোন 
সন্দেহ নাই যে, তিদি.সাহিতাশ।্ে, পারদ বিদুধী মহিল1 ছিলেন; কারণ, রাজশেখর বহুস্থলে সবার 
অভিমত উদ্ধত করিয়াছেন ও স্বীয় অভিমতের সহিত তাহার সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া নিজেকে দৃঢ় ও নিভুল 
প্রমাণ করিয়াছেন । 
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যাহার উৎপতি ঝ। মূলে কোনও অতীত ঘটন। থাকে, তাহাকে বলে কথোখ। 

তে কধিতার বিষয়বস্তু ঘটন' প্রবাহে সহজ, সরল ও জটিল পরিণত্তির সহিত 
স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত, তাহাই সংবিধানকভভ্‌ কবিতা 

'ৈথানে বিষয়বস্ত কল্পিত, সেই কবিতা আখ্যানকবান্‌। 

_এইগুলির মধ্যে শুদ্বমুক্তকের উদ্াহরণ__ 

“সেই নববিবাহিতা মুগ্ধা বালা স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আপক্তিরূপ প্রথম 
অপরাধে সধীগণের শিক্ষা ও উপদেশের অভাবে মাঁনভরে টিলকটাক্ষ প্রভৃতি 
অঙ্গভঙ্গী ও বক্রোক্তিসহযোগে অভিমানিনীর গতিভঙ্গী অবলগ্ধন করিতে জানে না; 
নিরন্তর অশ্রবিসর্জনে তাহার চোখের কাঁজল ও পর্াবলীরচন। ধুইয়া গিয়াছে; 
নির্মল গগুতলে স্বচ্ছ অশ্রবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে; লজ্জায় ও দুঃখে তাহার নয়ন- 
কমল টলমল করিতেছে; সে শধ্যায় পড়িয়া কেবল রোদন করিতেছে ।” [ এখানে 
অন্ত ইতিবৃত্ত নাই ; ইহ! নায়িকার বিশুদ্ধ বর্ণনামীত্র ; তাই ইহা শ্তদ্ধ মুক্তক-কবিত। ] 

| _-অমরুশতক ২৯ 
চিত্র মুক্তকের ভদ্ধাহরণ-- 

“অভিমানী প্রিয়তম দূর হইতে ফিরিয়। আপিলে নায়িকার দৃষ্টি (আবার যি 
প্রিয়তম চলিয়া! যায়) এই আশগ্ষায় উতস্থক হইয়। উঠিল ও নায়ক নিকটে আঁসিলে 
নায়িকার চক্ষু লজ্জাম্ন সংকুচিত, কথ। বলিলে আনন্দে বিশ্কারিত, আলিঙ্গন করিলে 
কোপে রক্তবর্ণ, বসনপ্রাস্ত ধরিলে রোষে ভ্রকুটি কুটিল হইয়। উঠিল; মানিনী 
নায়িকার পদতলে নাঁয়ক প্রণত হইলে নায়িকার বিচিত্র কলাঁকূশল নয়নঘুগল ক্ষণ- 
কালের মধ্যে জলভরে ছল ছল করিয়। উঠিল ।” 

_-অমরুশতক ৪৯ 
কথোখ মুক্তকের উদীহরণ-_ 

“রুদ্ধগতি ও পরাজিত শ্রীশর্মগুপ্তনামক রাজা উহার পত্বী ধ্রবস্বামিনীকে খস- 
বৃপতির হন্তে দান করিয়া যে প্রসিদ্ধ হিমালয়পর্বত হইতে ফিরিয়। আসিয়াছিলেন, 
সেই হিমালয়পর্বতেই কিন্গরমুখরিত গুহামধ্যে কাঙ্ডিকেয়নগর্বাঁসিনী নারীগণ তোমার 
কীতিগাথ। গান করিতেছে৯৫ |” 


১৫ এই কবিতার বিধয়বন্ত একটা অতীত কধা। কথ। বলিতে একটী ধরতিহ!সিক ঘটন! বা জনঙ্তি 
বুঝাইয! থাকে । এস্থলে কথার অর্থ ্রতিহ।পিক ঘটনা । বাণভটের 'হর্ষচরিত', বিশাখদঙের 'দেবীচন্ত্রগুণ' 
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সংবিধানকতূ মুক্তকের উদাহরণ-_ 

“একই আসনে, নায়িকা ও নায়িক।-সখী, এই দুইটা প্রিয়তমাঁকে উপবিষ্ট দ্েখিয়। 
ধূর্তনায়ক পা টিপিয় টিপিয়। পিছন-দিকে আদিল ও প্রেমিক-প্রেমিকাঁর অতি-পরিচিত 
ক্রীড়াচ্ছলে নায়িকার চক্ষু ছুইটী বন্ধ করিয়! ধরিল। তাঁহার পর সেই ধূর্ত নায়ক 
গ্রীবাদেশটী কিছুট। বাঁকাইয়। রোমাঁঞ্চকলেবরে প্রেমতরঙ্গে চঞ্চলহৃদয় নায়িকাঁসখীকে 
চুঘন করিল; সখীর গণ্ডদেশে একটী পুলক-শিহরণ দেখ! দিল । [ “পা টিপিয়। টিপিয়। 
পিছন-দিকে আসিল" অংশে ক্রম ; “ক্রীড়ীচ্ছলে-অংশে সঙ্গতি ; “একই আসনে উপবিষ্ট 
প্রিয়তমাদ্য়ের একটির চক্ষু বন্ধ করা'-অংশে বঞ্চনা, "অপরটাকে চুম্বন” অংশে রঞ্জন 
অর্থাৎ কুটিল ব্যবহার ; “কিছুটা বাঁকাইর। ও “রোমাঞ্চ কলেবর” অংশে সরাসরি 
বলা-_-এই সমস্ত মিলিয়! এই কবিত। সংবিধানকভ-মুক্তক | | 

_অমরুশতক ১৯ 
আরও যেযন-__- 

“হে প্রিয়তম, সেই-যে জলকেলির সময় আমি রাঁজহংসীটিকে কুষ্কমজলে কপিশবর্ণ 
করিয়। দিয়াছিলাম ও সেইহেতু চক্রবাঁকীভ্রমে রাঁজহতসটা তাহার প্রিয়াবিরহের বেদন। 
অনুভব করিয়াছিল; ন। জানি, আমার ভাঁগো সেই পাঁপের ফল ফলিতেছে। আমর। 
একই পুরীতে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাঁস করিতেছি; কিন্ত তবু, হে প্রিয়তম, 
আমাঁদিগের চৌখের দেখাঁটী নাই |” [ছুহু কোলে ছুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়। ] 

আখ্যানকবান্‌ মুক্তকের উদাহরণ-_ 

“হৈহয়-বংশীয় পরোপকারী রাজ। সহকআ্াজুন প্রার্থীদিগের জন্য ধৃত বন্যহস্তীর 
সর্বপ্রথম উদ্গত দণ্তঘ।র৷ ভগবান্‌ শত্তুর গৃহ নির্ম।ণ করেন।” 


ও নৃপ অমৌধবর্ষের "সঞ্জন'তাঅশীদন হইতে ইহ এ্তিহীদসিক ঘটন1 বলিয়াই জানা যায়। বিভিন্ন 
প্রমাণের ছার। মনে হয় যে, রামগুপ্ত নামে এক র।জ। কোনও শকবংশীয় নৃপতিকর্তৃক পরাস্ত হইয়৷ একটা হীন 
স্ধিস্থাপনে বাধ্য হন। তীহার পত্বী ফরবদেখীকে এই সন্ধিহ্থত্রে খসনৃপতির হস্তে দান করিতে হয়। সন্ধির 
সত” অনুযায়ী রামগুপ্ত পত্রী দান করিতে স্বীকৃত হইলে, ভাহ।র কনিষ্ট ভ্রাতা চন্ত্রগুপ্ত বংশের সন্মান রক্ষাকল্পে 
ফ্রবদেবীর বেশ ধরিয়া শক্রুশিবিরে প্রবেশ করেন ও শকবৃপতিকে হতা) করেন । অবশ্য এই কবিতায় রাঙ্জার 
নাস 'ভ্রীশর্মগুপ্ত' ও শক্রর নম “ৎসাধিপতি' বলিয়া! লিখিত হইয়াছে । উল্লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া 'শর্মগুপ্ত' ও 'খস'_ শব্ধ ছুইটী 'রামগুপ্ত” ও 'শক' শব্জের পরিবতে বাবহৃত হইয়াছে ব'লয়। সিদ্ধান্ত 
কর যাইতে পারে। পু'ধি-নকলকালে লিপি-প্রমদ ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয় [ এই বিষয়ে বিভ্তৃত বিবরণীর 
জচ্য এই গ্রন্থের রাজশেখর-অংশের 'তিহাসিক-তথ্য' শীর্ষক অ।লোচন দ্রব্য ] 
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শুদ্ধ-প্রবন্ধের উদাহরণ -- 

“আমি প্রিয়তমাঁর বহু-বিচিত্র নয়নপথের পথিক হইয়াছিলাম; তাহার দৃষ্টি ছিল 
মৃদু, শিপ্ধ, উদীর, নিশ্চল ও অর্ধ-নিমীলিত আমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কৰিতেই 
দেখিলাম তীহার অপরূপ অপাঙ্গদৃষ্টি ও বঙ্কিম কটাক্ষ।” 

মাঁলতীমাধব : অঙ্ক ১ 
চিত্র-প্রবন্ধের উদাহরণ-_ 

“মেই স্থলোচনার কটাক্ষ ছিল লঙ্জানম্র, দীর্ঘকীলস্থায়ী, তিধকৃভাঁবে 'প্রসাঁবিত, 
শ্বিপ্ধমধুর, ভাঁবস্থচক, নিপ্পন্দ ও নিথর» তাহার চক্ষু-তারকা ছিল বেশ বিস্তৃত-_ 
তাই অন্তরের বিশ্ময় ও মৃদুহাঁস্ত সহজে বাহির হইয়া আপিতেছিল। এহেন কটাক্ষ 
আমর এই হৃদয় অবপন্ন ও অসহায় হইয়। উঠিল-_হৃদয় যেন অপহৃত, ক্ষত-বিক্ষত, 
দলিত ও বিগলিত হইল । কে যেন সেই বিগলিত হৃদয়শাশি নিঃশেষে পান করিদ়। 
ফেলিল ও উন্ম,লিত করিয়! দিল |” 

_-মালতীমাধব : অন্ধ ১ 
কথোখ-প্রবন্ধের উদাহরণ-_ 

“কামদেব ব্রহ্মীর ইন্দ্রিয় ও কামরিপুকে চঞ্চল করিয়! তুলিয়াছিলেন , তাই বর্গ 
নিজের কন্তার প্রতি কামন। প্রকাশ করিয়াছিলেন । বর্ষ! তাহার পর ইঙ্ছিয়ণি গ্রহ 
করেন ও অভিশাঁপ দেন; মদন সেই অভিশাপের ফল ভোগ কনিল।” 

--কুমারসন্ভব ৪. ৪১ 
সংবিধানকভূ-প্রবন্ধের উদাহরণ-_ 

“ছে প্রভ্‌, আপনার ক্রোধ স“বরণ করুন, সংবন্ণ করুন--'মাকাঁশে দেবতাদিগের 
এই কথা উচ্চারিত হইতে ন। হইতেই শিবের ললাটস্থিত (নেত্র হইতে উৎপন্ন ) বহ্ছি 
মনকে ভন্মীভৃত করিয়। ফেলিল।” 

-কুমারসম্ভব ৩. ৭২. 
আঁখানকবান্‌ প্রবন্ধের উদাহরণ-_ 

“পাবতীর চরণযুগল অলক্তকরাগে রগ্গিত করিয্ব। সী পরিহাসচ্ছলে তাহাকে 
বলিল, “শিবের মাথার চাদের ফ।লিটাকে স্বরতকালে এই প। দিয়ে আঘাত করিস্‌, 
_এই আশীর্বাদ লাভ করিয়। পার্বতী সেই সখীকে মাল্য দিয়। নিঃশবে আঘাত 
করিলেন |” , 

_কুমাঁরসম্ভব সর্গ ৭. ১৯ 

ইহ। ছাড়াও, স"স্কতের ন্যায় সকল ভাদ্বাতেই কবি ভাহার ইচ্ছ! সামর্থ্য ও 


৭৮ কাব্যমীমাংস। 


কৌতূহল অঙ্যায়ী নিভুলিভাবে সাবধানে রচন। করিবেন। তিনি শব্ধ ও অর্থের 
বাচ্বাচকগত সঙ্বন্ধটী বিশেষভাবে জানিবেন অর্থাৎ বিশেষ শব্দের ও বিশেষ অর্থের 
প্রসিদ্ধি তীহাকে জানিতে হইবে । 

তাই কধিত আঁছে-_- 

“কোনও বিষয় সংস্কতভাষায় স্থরচিত ও স্থ প্রকাশিত হয়; আবার কোনও 
বিষয় 'প্রাকৃত-ভাষায়, কোনটী বা অপন্রংশ, কোনটা ব। ভূতভাষাক্রমে স্থৃরচিত হইয়। 
থাকে । কোনও বিষয় দুইটী ব। তিনটী ভাষায় রচিত হয়, কোনটা ব! চারিটী ভাষায় 
বিবেচিত হয়। যে স্থকবির এই 'প্রকারে বুদ্ধি সঞ্চারিত হপ্প, «সই স্থকবি ও সমাঁ- 
লোচকের কীতি জগত প্লাবিত করিয়। দেয় ।৮ 

এই প্রকারে বিপুল বিষয়সমূহে বুৎপন্ন কবির বাঁণী ছুর্গম ও অভতিবিষম ক।ব্য- 
পথে ব্যাহত ব। অবরুদ্ধ হইয়। ফিরিয়। আসে না । 


শ্রীর/জশেখর প্রণীত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে কবিরহশ্যনামক প্রথম অপ্িকরণে 
বিষয়বস্তগত-উপদেশশীর্ষক নবম অধ্যায় সম।প হইল । 


দশম অধ্যায় 


কবির কতব্য ও রাজার কর্তব্য 


কবিত্ব-অভিলাধী ব্যক্তি বিগ্যা(বা(করণ, অভিধান প্রভৃতি ) এবং উপবিগ্যা(নৃতা, 
গীত প্রভৃতি চৌষটি কল। ) আয়ত্ত করিয়! কাঁব্যরচনায় যত্ববান্‌ হইবেন । নাম অর্থাং 
শন্বব্ূপ এবং ধাতুপ্রকরণ (ব্যাকরণ ), শব্কোঁষ ব। অভিধান, ছন্দঃশাস্ব এবং 
অলংকারশাস্ত্র-_-এইগুলি কাব্যবিদ্যা; চৌষট্টি কলাবিগ্ঠা উপবিদ্ভ।১। সহ্বদয়গণ- 
কর্তৃক পৃষ্ঠপে।(ষিত কবির সান্ধ্য ; দেশের রাজনৈতিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক ও 
ভাষাবিষয়ক বার্ত, রসিক ও বিচক্ষণ লোকের সহিত আলাপ, লোঁক-বাবহার, 
বিদ্বান্দিগের সহিত বাদান্বাদ অর্থাৎ কবি-সমাজ, প্রাচীন কবিদিগের রচন।-_ 
এইগুলি কাব্যের জননী € অর্থাৎ কাব্য রচনায় একান্ত প্রয়োজনীয় )। 

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও, স্বাস্থ্য, প্রতিভা, নিরন্তর অনুশীলন, মনের একাগ্রতা, 
বিদ্বান্দিগের সহিত আলাপ-আলোঁচন।, অগাধ পাপ্ডিত্য, স্থায়ী ও প্রথর স্বৃতিশক্তি, 
বিরক্তির অভাব অর্থাৎ সদ। প্রফুল্ল চিত্ত__এই আটটি কাব্যের জননী ব। সহায়ক । 

ইহ! ব্যতীত, (কবি) সর্বদ। পবিত্র থাকিবেন। পবিত্রতা তিন-প্রকার-_বাক্যের 
পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা ও দেহের পবিত্রতা । প্রথম ছুইটী শান্ত্র-পাঠের দ্বার 
পাঁওয়া! যায়) তৃতীয়টী অর্থাৎ শারীরিক পবিভ্রত। বলিতে বুঝায় নখচ্ছেদযুস্ত 
হস্ত-পদ; তাশ্বঃলযুক্ত মুখ, অল্পমাত্রায় চন্দনপ্রভৃতি অস্থলেপনযুক্ত শবীর, বহুমুল্য অথচ 
আড়ম্বরহীন বস্ম এরং পুষ্পশোভিত মস্তক । 


১ “নামধাতু পারায়ণ' বলিতে শঙম্থতি ব1 ব্যাকরণকে বুঝাইয়। থাকে । অলঙ্কারশান্ত বলিতে বুঝায় 
ভাঁমহু, দণ্তী, উত্তট, বামন, আনন্দ, রুদ্রটপ্রতৃতির স্হিত্য-সমালোচনার গ্রস্থসযূহ । বামন সাহিত্য 
আলোচন।র গ্রন্থগুলির নাম দিয়া্থেন শান্ত ।. এই চারিটী বিদ্ধ! কবিগণের অবস্ঠ জ(তব্য। অইম অধ্যায়ে 
রাঞ্জশেথর কবিগণের অন্যান্ত জ্ঞাতবা বিষয়সমূহ আলোচনা! করিয়াছেন।, বাৎন্তা়নের কামশত্রে 
( ১.৩. ১৬ ) উল্লিখিত চৌযদ্রিকল1 রাজশেখরের মতে কাব্যের উপবিদ্যা। বামনের অর্তে কলাগুলি বিগ্যা- 
শ্রেণীভুক্ত । ভামহ*বচনের ভিত্তিতে গোপেন্্রটাপ্রভুপাল বাঁমনের ১, ৩, ৭. সংখ্যক হুত্রের কাম খেনু-দীর্যক 
যে টীক! রচন! করিয়াছেন, তাহাতে অপর শ্রেণীর চৌষটি কল! ও একশত চাঁরিটি উপকলার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই কলানুচী বাংস্তায়নের অনুরূপ | 


৮০ কাব্যমীমাঁস। 


পবিত্র স্বভাঁব ও কাব্য-অভ্যাঁস সরম্বতীর বশীকরণ--এই কথ। আচার্গণ বলিয়। 
থাঁকেন। কবি যে-রূপ স্বভাবের হন, তাহার কাব্যও সেইরূপ হয়। প্রবাদ আছে, 
চিত্রকর যেমন আকারের, তাহার চিত্রও তেমন আকারের । কবি মৃদুহাশ্যসহকারে 
কথ। বলিবেন; সকল বিষয়ে লাক্ষণিক ব৷ ব্যঙ্গ্যাতআ্ক বাক্য ব্যবহার করিবেন; 
সকল বিষয়ের গোপন কথাটা বাহির করিতে চে করিবেন ;+ পরকাব্য-নিন্দাঁয় 
বিমুখ থাঁকিবেন; আলোচনা করিতে বলিলে যথাষথ দোঁষ-গুণ আঁলোচন। 
করিবেন । 

কবির বাসগৃহ হ্ুন্দররূপে মাজিত থাকিবে । সেখ।নে ছয়টা খতুর উপযোগী 
বিভিন্ন প্রকারের স্থান থাকিবে; বহুবুক্ষের মূলদেশে রচিত বেদিকাঁর উপর 
কুঞ্গগৃহ থাকিবে; ক্রীড়।-পর্বত, দীঘিক।, পুক্ষরিণী, জলের আবত্যুক্ত নদী ও 
সমুদ্র, বহত। খাল থাঁকিবে ; ময়ূর, হরিণ, হাঁরীত, সাঁরস, চক্রবাক, হংস, চকোর, 
ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক, সারীপ্রভৃতি পক্ষী থাঁকিবে। সেই বাঁসগৃহটা গ্রীষ্ম ও বৌদ্রের 
ক্লান্তি দূর করিতে পাঁর। চাই ; সেখানে ভূ-গর্ভে ন্ত্রযুক্ত ধাঁরাগৃহ ও লতাকুঞ্ত থাকিবে; 
এবং মেই গৃহে দোলা ও প্রেংখ। থাকিবে । কাঁব্যচিন্তায় অবসন্ন তাহার চিত্তের 
অবসাদ দূর করিবার জঙন্ক বিনাবাক্যে আজ্ঞাবহপরিবেষ্টিত অথব। নির্জন 
হইবে তাহার বিশ্রামস্থান। তাহার ভূত্যবর্গ অপভ্রংশ-ভাষায় এবং দাঁসীবৃন্দ 
মাঁগধ ও অপত্রংশ ভাষায় কথ! বলিতে পটু হইতে হইবে । তাঁহার অন্তঃপুরবাঁসিনী 
বমণীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাধায় অভিজ্ঞ হইবেন এবং তাহার বন্ধুবর্গ সর্বভাষায় 
হইবেন অভিজ্ঞ । সত।-সংস্কার ও বিশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার লেখক হইবেন সকল ভাষায় 
কদক্ষ, চতুর, মিষ্টভাঁষী, শীঘ্র উত্তরদাঁতী, ইঙ্গিতে ও আকারে অভিজ্ঞ, নানাঁপ্রকার 
লিখন-প্রণাঁলীতে কুশল, কবি ও ছন্দঃ-অলঙ্কারপ্রভৃতির লক্ষণবেত্া। অধিক 
রাত্রিতে লেখকপ্রতভৃতির অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত পরিচারক-পরিচারিকা প্রভৃতির যে 
কেহ উপস্থিত থাকা উচিত। 

গৃহন্বামী নিজের গৃহে যেরূপ ভাষাঁনিয়ম প্রবর্তন করেন, সেইবূপই হয়। 
শোন) যায় ফষে' মগধদেশে শিশুনাগ নামে এক বাঁজ। ছিলেন । তিনি উচ্চারণ 
করিতে কঠিন আটটী বর্ণ বর্জনপৃবক নিজের অন্তঃপুরেই ভাঁষানিয়ম প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন ; সেই আটটী বর্ণ হইতেছে ট, ঠ, ড,ঢ (চাঁরিটী মুরধন্যবর্ণ ), স-ভিন্ন 
তিনটা উদ্মবর্ণ অর্থাৎ শ, ষ, হ এবং ক্ষ-কাঁর। 

শোনা যায় যে, স্থরসেন-দেশে কুবিন্দনামে এক রাঁজী ছিলেন । তিনি শ্রুতিকঠোঁর 
সংযুক্তধর্ণ বর্জনপূবক নিজের অন্তঃপুরেই ভাঁষানিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 


কাঁবামীমাংসা ৮১ 


আরও শোন। যাঁয় যে, কুম্ভলদেশে সাতবাহন* নামে এক রাজা ছিলেন। 
তিনি নিজের অন্:পুরেই প্রাকৃতশব্বহুল-ভাঁষা প্রয়োগের নিয়ম প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন । 

আবার শোন। যাঁয় যে, উজ্জয়িনীতে* সাহপাঙ্ক নামে এক বাজ। ছিলেন । 
তিনিও সংস্কতভাম। প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়। অন্তঃপুরে ভাঁষা-নিষ়ম প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । 

একটা কৌটা, কাঁষ্ফলক ও খড়ি, একটা ঢাঁকনি-দেওয়। বাক্স, কলমণহ দোঁয়াত, 
কতকগুলি ভূঙ্গপত্র, লৌহ্কন্টকপহ কতকগুলি তালপত্র ও স্পরিষ্কত দেওয়াল-_ 
এই গুলি সর্দ সেই কবির নিকটে থাকিবে। 

আচবগণ বলেন, “মেহেতু সেইগুলি কাব্যবিদ্ার উপাঁদ।ন ব! সামগ্রী” 

যাঁধাৰরবংশের রাঁজশেখর বলেন, “একমাত্র প্রতিভাই কাবারচনার উপাদান ব। 
সামগ্রী ।”৪ 


২ কুন্তলদেশের অধিপতি এবং গাঁপ।সপুশতীর রচয়িত1 হালেরই নাম।গর সাঠবাহন। মাহারা্ী প্রাক ত- 
কোষের সংকলনই তাঁহার প্র।কৃত প্রীতির প্রকুষ্ট পরিচয় । তাহার সভাকবি শ্রীপালিতের কয়েকটা গাথ। 
এই হা।লনাতবাহন গাথ।কে।ধের অন্তভূক্তি করিয়।ছেন। এস্বপে প্রাকৃতভাব। বলিতে মাহা রী প্রাকৃত 
বুঝিতে হইবে; কারণ, কুন্থলদেশ মহারাষ্রের অন্তর্গত । শৌরসেনী এবং মাগধী প্রাকৃতের কণা পূর্বেই উল্লেখ 
কর। হইয়াছে । 

৩ প্রাচীন ভারতে বিক্রমাদিতা নামে কয়েকজন রাজ। রাক্গত্ব করেন; বন্তত, বিক্রম।দিত্য ছিল 
একটী উপাধি-- অতিপরাক্রাস্ত রাজগণ এই উপাধ গ্রহণ কর্িতেন। গাথাসপ্তশতীগ্রন্থে একজন 
বিজ্রমাদিত্য রাজার উল্লেখ আছে-'সংবাহণসুহরসতোসিএণ দেস্তেণ তুহ করে লক্থম.। চলণেণ বিক্ষমাইও- 
চরিমং অগুলিক্ধ্ষং তিস্সী ?” (৫. ৬৪ )। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্ত্রণ্ুপ্ত ( বরোদ। সংক্করণের ) কাব্যমীমাংদা- 
সম্পাদকের মতে সাহ্সাঙ্কেই নামাস্তর। এই রাঁজ। বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিক়াছিলেন-_ 
মুদ্রাগ্ুলিই এ বিষয়ে প্রমাণ । দেবীচক্্রগুপ্ত-নাটকের গল্প ও সঞ্জান তাম্রশাসনে উদ্ধিখিত দ্বিতীর চন্দরগুপ্তের 
সাহসিক কার্য'বলী হইতে তাহ।র সাহসাঙ্ক-নামের সার্থকত। বুঝ। যার । রাজ?শখর পরে বলিয়াছেন যে, 
সাহসাহ্ক সংস্কৃতবিগ্ত।র উৎমাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উপরস্ত এই সাহংসাঙ্ক একজন কবিও ছিলেন। 
যেমন “ভাগে! রীমিলসোমিলো বররুঠিঃ শ্রীদাহসান্কঃ কবিঃ ( সুক্তিমুক্তাবলী ৪. &৭.) 

৪ উল্লিখিত উপাদানসমূহ সর্দ। কবির নিক টব থাক1 উচিত; কারণ, যে-কোন সমগ়্ে ষে-কে।ন 
কবিতা রচনা করিয়া তিনি লিখিতে পারেন। তবে র।জশেখরের অভিমত এই যে, কবিত1 রচনার 
সহায়ক হিসাবে এই উপকরণগুলি যে একমাত্র প্রশ্লোজনীয় পদার্থ, তাহ। নছে; কবিত] রচনার শক্তি 
অর্থাৎ কবিত্ব এবং প্রতিভাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ বা সামশ্রী। বামনাচাধও বলিয়াছেন, “কবিত্ববীজং 
গ্রতিভানম্‌' (১.৩, ১৬ ). 

১১ 


৮২ কাব্যমীমাংস। 


আচাধগণ বলেন, 

“প্রথমতঃ কবি নিজেই ভাবিয়। দেখিবেন, আমার বিদ্যা ব। জ্ঞানের পরিমাণ 
কতট।? কোন্‌ বিশিষ্ট ভাষ। অবলম্বন করিয়। আমি রচনা করিতে সমর্থ? লোকের 
রুচি কিরূপ? কবি-সভাপতি কি প্রকার শিক্ষা-পরিষদে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ; 
কোথায় অর্থাং কিরূপ কাঁব্য বা! ভাষাবিষয়ে তাহার চিত্ত সংসক্ত অর্থাৎ কোন্‌ 
প্রকার কাব্য তিনি পছন্দ করেন ?--এই মকল অবগত হইয়। কোনও একটী বিশেষ 
তাষাঁয় তিনি কাব্য বচন! করিবেন ।” 

যাধাবরীয় রাজশেখর বলেন, 

“বিশিষ্ট দেশ ও ভাঁযাশ্রয়ী কবির পক্ষে এই নিয়ম এবং ব্যবস্থ। ; কিন্তু স্বাধীন ও 
নিজের শক্তির উপর নির্ভরক্ষম কবির পন্ষে একটী ভাষার ন্যায় নকল ভাষাই সমান 
তাবে বাবহারযোগা হইয়। থাঁকে ( সকল ভাষাতেই স্মীনভাঁবে তিনি কাবা-রচনায় 
সমর্থ ))” 

দেশবিশেষ অনুযায়ী আবার ভাষাবিশেষ আশ্রয় করিতে দেখ। যাঁয়। 

যেমন, কথিত আছে-_ 

“গোড়দেশবাসী কবিগণ সংস্কৃত ভালবাসেন, লাটপ্রভৃতি দেশের কবিদিগের 
প্রাকতে রুচির পরিচয় পাওয়। যায়। মকভূ, টনক এবং ভাদানকের কবিগণ অপত্রংশ- 
ভাঁম। প্রয়োগ করেন ; অবস্তী, পারিধাত্র ও দশপুর-নগরের কবিগণ পৈশাচী ভাঁষ! 
বাযবহার করেন ; আর যে কবি মধাদেশ বা আধাঁবতে র মধো অবস্থান করেন, তিনি 
শর্বভাষায় স্পপ্ডিত।” 

“সাধারণের কোঁন্‌ বিষয়ে সম্মতি আছে ও কোন্‌ বিষয়ে নিজের সম্মতি আছে, 
কবি তাঁহাঁও জাঁনিবেন ; অসম্মত বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিবেন ও সম্মত বিষয়ে 
মনোষোগী হইবেন অর্থাৎ সেই বিষয়ে কাব্য রচন1] করিবেন ।% 

“লোকনিন্দামীত্রেই কবি নিজের উপর ত্বণী বা সঙ্কোচ প্রকাশ করিবেন 
না, অর্থাৎ আত্মবিশ্বাম হারাইয়। কাঁব্যবচনায় নিরুৎসাহ হইবেন নী; নিজেই নিজেকে 
পনীক্ষ। করিবেন; কারণ, লৌকসমাঁজ নিবঙ্কশ, অর্থাৎ কোন কথ। বলিতে ইহাদের 
বাধে না” 

“কবির মৃত্যু হইলে অথব। তিনি প্রবাঁপী হইলে তাহার কাব্যেব প্রশংস। বা 
গ্ততিগান হইয়া থাকে ; কিন্ত কবি প্রত্যক্ষ ব। জীবিত থাকিতে তিনি যত বড়ই হউন 
না কেন, লোকে তাহাকে (যথাধথ আদব তো! করেই না) অনাদরই করিয়া 
থাকে |” 
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"জীবিত ব। অতিপরিচিত কবির কাব্য, কুলনারীর রূপ-লাবণা এবং 
গৃহচিকিংসকের বিগ্া ঘে কাহার নিকট রুচিকর হয়! ( ইহা বল। কঠিন ) অর্থাৎ 
এইগুলি সকলের হৃখ্যাতি ব৷ স্বনাম অর্জন করিতে পারে না।” 

“ইহ! অত্যন্ত হাশ্যকর ব্যাপার যে, খিনি পরের বাক্য অপহরণ করিতে ব্যস্ত 
তিনিও যথেষ্ট সছুক্তিপূর্ণ কাব্যরচনাকারী কবিদিগকে সামীন্য ব। সাধারণ কবি 
বলিয়। নিন্দা! করেন।” 

“উত্কৃষ্ঠ কবিদের মনোরম বাক্য এবং স্ীলোক ব। বালক ব। নীচজাতির লোকের 
অতি অল্প-মধুর কাঁব্যও কৌতুকবশে এক দৃখ হুইতে মুখাস্তরে গমন করে অথাৎ 
পরম্পরের মধ্যে প্রচারিত হয় ।” 

“স্থযোগহ্ৃবিধামত অথব| কার্ধের অবসরে কাব্যচচ্চায় উদ্যে।গী, পরিব্রাজক, 
রাঁজ। ও অভিনব কবিদিগের কাব্য একদিনে দশ দিক্‌ ভ্রমণ করে।” 

“পুত্র, শিষ্বা এবং পদাঁতিকসৈন্য-__ইহার! যথাক্রমে পিতী, গুরু এবং বাঁজাঁ রচন। 
কোনও বিচার না করিয়াই প্রশংসা করে ও পাঠ কবে ।” 

“আবার, আংশিকভাবে রচিত কাব্য পাঠ কারিবেন না-তাহার ফল অসমাপ্সি”-- 
ইহ। কবিদিগের নিগৃঢ় তত্ব। 

কোনও নৃতন কাবা ব। কবিত। একাঁকী অবস্থিত কোঁন কবির সম্মুখে পড়িতে 
নাই-তিনি পেই কাব্য ব| কবিতা নিজের বলিয়। দাঁবী করিলে কোন্‌ সাক্ষী? 
সাহ।য্যে তীহাঁকে পরাজত কর। যাইবে? 

আঁব।র, নিজের কাব্য ব। কবিতার প্রশংস। করিবেন না, কারণ, পক্ষপাতি গণ ও 
দোঁষের বিপর্যয় ঘটাইয়া ফেলে অর্থাৎ দোঁষকে গুণে এবং গুণকে দোষে পরিণত 
করে। 

আর, কখনও অহংকার করিবেন না--অতি অল্প অহংকাঁরও যাঁবতীয় সংস্কার ব| 
জ্ঞানরাঁশি বিনষ্ট করিয়! ফেলে । 

কাব্য অন্কর্তৃক পরীক্ষ। করাইবেন--ইহ। পাঁধারণতঃ প্রচলিত ক। যে, নিরপেক্ষ 
মধাস্থ ব্যক্তি যে ভুল ধরিতে পারেন, রচয়িত। স্বয়ং সে হুল দেখিতে পান না । 

যিনি নিজেকে কবি বলিয়। মনে করেন, তীহাকে কিন্তু তাহার ইচ্ছন্চিযায়ী কাণ 
করিষ! সন্তুষ্ট করিবেন-__যেহেতু ( সন্তষ্ট ন। করিলে ), কবিমানী ব্যক্তির সম্মুখে পঠিত 
ও সুষ্ঠভাবে উচ্চারিত কাঁব্য ব! গ্পোক অরণো রোদনের ন্যায় হয় এবং অনেক সময় 
নষ্ট হয় বা বিপর্বস্ত হয় । 
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তাই কেহ বলিয়াছেন-_ 

“ইহ! বাস্তবিকই কবিত্বের একটি পরম রহশ্য যে, কবিমানীর সম্মুধে কোনও নুদ্দর 
কবিতা বা! কাব্য কোনও কবি পাঠ করিবেন না; কেননা, সেই কাঁবিমানী ব্যক্তি এ 
সন্দর কবিতাঁকে যে কেবল গণনার মধ্যে আনেন ন| ব। বিবেচনাঁর যোগ্য মনে করেন 
না তাহা নহে, উপরন্থ নিজের কাব্যজাতীয় রচনার ঘ্মন্তনূক্ত করিয়। তাহাঁর বিনাশ 
সাধন করেন।” 

যে সকল প্রবৃত্তি ব! কর্মপ্রচেষ্টার« কাঁল নিয়মিত নাই, তাহ বিশৃঙ্খল হয় অর্থাৎ 
ফলপ্রস্থ হয় না) অতএব দিন এবং বাঁত্রিকে কবি প্রহর অন্তযাঁয়ী চাঁরিভাগে ভাগ 
করিবেন। কবি শ্রঙ।তে উঠিয়। প্রাতঃসন্ধা। ও উপাঁসন। সমাপন করিয়।৷ বৈদিক 
সরস্বতী-স্তোত্রটি পাঠ করিবেন। তারপর বিছ্যা-আলোচনার গৃহে আরামে 
উপবেশন করিয়। প্রথম প্রহবের শেষ পর্বন্ত কাঁব্যের সহায়ক “বিছ্য।” ও িপবিদ্। চট্চ। 
করিবেন; কারণ, প্রথমপ্রাপ্ত সংস্কাব যেমন প্রতিভার কারণ, তেমন অন্য কিছুই 
নহে। দ্বিতীয় প্রহরে কবি কাব্য রচনা করিবেন। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎপূর্বে সাম 
করিবেন ও স্বাস্থ্যের অনুকুল আহার গ্রহণ করিবেন। ভোজনের পরে কাবালাপ 
অর্থাৎ কাঁব্য-সভার অনুষ্ঠান কবিবেন; কখনও কখনও প্রশ্নোত্তরমূলক কবিতা 
আলোচনা করিবেন। তৃতীয় পপ্রহরের শেষ পান্ত সমশ্।-পৃরণ, মাঁতৃক।-অভাস ও 
চিত্রকাষয'-বচনাপ্রভৃতি করিবেন। চতুর্থ প্রহরে একাকী অথব| অল্প-সংখ্যক 
সভাসদ্‌-পরিবৃত হইয়। পূর্বান্ছে রচিত কাবোর পরীক্ষা করিবেন। কাবা-রচনাঁকালে 


৫ কাঁল-বিভাগ ও রাজ।র পালনীর সময়ন্চীসম্পর্কে অর্থশান্্ ১১৯ ও কামর ১- ৪. ১৬ ডুষ্টবা। 

৬ প্রগ্রোত্তরমূলক কবিতার উদাহরণ কাবামীমাংদার--কিং কবোতি কিযৎকালং বেশ্যাবেশ্ন 
কামুকঃ। কীদুশং বদনং বীক্ষা ভঙ্ঞ।ঃ কর্ণায়তে চ্গণম্‌।-কবিতীয দেওয়া হইয়াছে । দণ্ডীর কান্যদর্শ 
তৃীয় পরিচ্ছেদে অনুদ্ধপ প্রহেলিকার আলোচনা আছে । 

বাৎ্চ্ঠার়ন কামস্ত্রে (১. ৩. ১৬ ) চৌধ্রী কঙ-নুচীতে কাবাসমস্1 ও ধারণ।মাতৃকাভ্য।স-নাঁমক ঢুইটি 
পৃধক কলার উল্লেখ করিয়াছেন। জরমঙ্গল এই 'ধারণামাতৃক।'র টীকায় লিখিয়াছেন-_ধারণাম।তৃকে তি'-- 
শ্রতন্ত গ্রন্থন্ত ধারণার্ধং শান্মম॥ যথোক্তম্--বস্ত কোশত্তথ। দ্রব্যং ল্গণং হেতৃরেব চ। ইত্যেতে 
ধাঁবণ(দেব্যাঃ পঞ্চান্গরুচিরং বপুঃ॥' গোপেন্স টপ্রভূসালটন্ধংত ভামহ-কৃত কলাগুচীতেও দেখা বাঁয়__ 
ধারণামাতৃক1, হন্ত্রমাতৃকণ। কাব্যলক্ষণম্‌ | 

৭ চিত্রকাবা-রচনাসম্বন্ধে বিত্ত আলোচনার লন্য ছইটবা: দ্ডিকিত কাবা দর্শ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ; 
কাব্যালংক।র (রুদ্রট ) পঞ্চম অধ্যায়। রাজশেখর কাবামীমাংস। ঘট অধিকবনে এই “চিত্র-যোগ" সম্বন্ধে 
আলে।চন। করিবেন বলিল; ইচ্ছ1 প্রকাশ করিয়।ছিলেন । 
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রসের আবেশে রচয়িতাঁর বোঁধশক্তি সেই কাব্যের বিচার করিতে পারে না; অতএব 
পরে পরীক্ষ। করিবেন। অতিরিক্ত হইলে বর্জন, অল্প হইলে পূরণ, বিশৃঙ্খল হইলে 
পরিবর্তন, বিন্মর্ণ ঘটলে অনুসন্ধান এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে কাবা দোষশূন্ হয়। 

সন্ধ্যাকালে সন্ধাহ্িক করিবেন ও সরস্বতীর উপাঁসন! করিবেন। তাহার পর 
রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত দিনের বেলায় যে কাবোর পরীক্ষা হইয়াছে, তাঁহার লেখার 
কার্ধ চলিবে ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে কবি আরামে নিদ্রা যাইবেন-_-অবিচ্ছেদে 
আরামে যে নিদ্রা, তাহা শরীর স্বস্থ ও নীরোগ রাঁখে। চতুর্থ প্রহরে ঘত্বপহকাঁরে 
জাগরিত হইবেন । ব্রাক্ষমুহ্থতে” মন প্রনন্ন থাঁকে ও যে বিষয়ে মন দেওয়! যায় তাহাই 
আয়ন্ত করা যাঁয়। এই হইল কবির দিন-রাত্রির কাঁজ। 

এই কবি চাঁরি-শ্রেণীর_-(১) অন্থ্যম্পশ্য (২) নিষগ্র (৩) দত্তাবসর (৪) প্রায়ৌজনিক | 

যিনি গুহামধ্যে ব। তূমিগৃহপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়। নিষ্ঠার সহিত ও 
একা গ্রচিন্তে অনায়সে কবিত। রচন। করেন, তিনি “অস্র্ম্পশ্টকবি নামে খাত 
তাঁহার পক্ষে সকল সময়ই কবিত। লেখার সময় । 

ধিনি যত্ব ও মনোঁষোগসহকাঁরে কাব্য রচন! করেন কিন্ত তাহাতে নিষ্ঠার সহিত 
প্রবৃত্ত থাকেন না, তিনি “নিষগ্-কবি নামে খ্যাত; তাহাঁরও সকল সময়ই কবিতা 
লেখারি সময় । 

যিনি সেবাকার্ধপ্রভৃতি কর্মের বাঁধ। উত্পাদন না করিয়। (অবসর কালে ) কবিত। 
রচন। করেন, তিনি “দত্ত'বসর'কবি নামে খ্যাত 3 তাহাধ কবিতারচনার সময় অল্প 
কয়েকটা--(১) বাত্রিব চতুর্থ প্রহরের অংশ, ইহাই বিদ্যা চচ্চার উপযুক্ত সময়; 
(২) দিনের বেল। ভোজনের পরে,_ কারণ ( ভোজনের পরে )তৃপ্তি দেহ-মন সুস্থ 
ও শান্ত রাখে ৩) শ্রান্তি ও ক্লান্তির অবসান-সময় কারণ, মনের উদ্বেগজনক শ্রাস্তির 
বিরাম মনে একাগ্রতার প্রধান উপায় (৪) গম্তব্যস্থলে প্রস্থানকাঁল অথব। 
শিবিকা আরোহণ করিয়। পথ চলিবার সময়__ কারণ, অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
মনকে যে যে বিষয়ে যুক্ত করা যায়, সেই সেই বিষয়ে মন গুলঞ্চের মত লাগিয়া যায়; 
অথবা এক কথায় বলা যায়, যখনই নিজের অল্প আয়ুর কথা মনে হয়, তখনই 
তাহার পক্ষে কাবা-রচনার সময় । 

আরম্ভ হইম্ব। গিয়াছে এমন কোনও ব্যাপার বা উৎসবদি উপলক্ষ্যে ষিনি 
কবিতা রচন। করেন, তিনি প্রায়োজনিক কবি; প্রয়োজনের খাতিরে তাহার কবিতার 
কাল নিিষ্ট হয়। বুদ্ধিমান ও আহী্ধবুদ্ধি-শ্রেণীর কবিদিগের পক্ষে এই নিয়ম-ব্যবস্থা 
অর্থাৎ স্বভাঁব-কবি এবং কৃত্রিম-কবি এই ব্যবস্থামত চলিয়। থাকেন। অউপদেশিক 
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কবির কিন্ত ইচ্ছাই সকল সময় এবং সকল নিয়ম-ব্যবস্থা) কাল ও নিয়মের ব্যবস্থ। 
তাহার ইচ্ছাধীন | 

পুরুষের! যেমন স্ত্রীলোকেরাও তেমন কবি হইতে পারেন; কার্ণ, স্ংস্ক(র বা! 
বিগ্ভাবত্তা আত্মায় সমবেত হয়; সংস্কার স্ত্রী-সন্বন্ধীয় ব। পুরুষ-সম্বন্ধীয় জাতি ব| লিঙ্গ- 
বিভাঁগের উপর নির্ভর করে না। শোন! যাঁয় এবং দেখাও যাঁয়, রাজকন্যা, মন্ত্রিকন্তা, 
বেশ্তা, নটস্বী, এন্রজালিকত্ী অথব| রপিক। পত্বীগণও শাস্বে বুদ্ধি মাজিত করিয়াছেন 
এবং কবি হইয়াছেন । 

যে প্রবন্ধ বা! কাব্য-রচন। সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রতিলিপি করা উচিত; 
যেহেতু বিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ বলেন,_ 

“অপরের নিকট ন্যাস (গচ্ছিত রাখ। ), বিক্রয়, দান, দেশত্যাগ, অল্প আমু, 
সন্দেহক্রমে অপূর্ণতা, আগুন ও জল-_এই গুলি প্রবন্ধবিনাশের হেতু । দারিদ্র্য, কুকর্ম ব। 
কামুকতাঁ প্রভৃতি দোষের প্রতি আসক্তি, 'অবঙ্ঞ!-অনাঁদর প্রভৃতি, দুর্ভাগ্য এবং খল 
ব। শত্রুর উপর বিশ্বী_-এই পাঁচটা কাব্যের প্রবল আপদ্‌ ( শত্রু ৮ 

“পুনবাঁয় শেষ করিব, পুনরায় সংশোধন করিব, বন্ধুদিগের সহিত বিচাঁর-বিবেচন। 
কবিব--কাব্য-রচয়িতাঁর এইরূপ অস্থিরত। ও আঁকুলত।, এবং বাষ্রবিপ্রবও কাব্য 
বিনাশের কারণ।” 

“যে কৃতী কবি দিন ও রাত্রির বিভাগ করিয়। উল্লিখিত প্রকারে কবিত। রূচন। 
করেন, তাহার কবিতা মুক্তামালার মত সহৃদয় শ্োতি। ও পাঠকের কণ্ঠে শোভ। 
পায় অর্থাৎ তাহাঁধিগের নিকট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়। থকে ।” 

“কবির যেমন যেমন মনোনিবেশ, পাগ্ডিত্য এবং প্রচেষ্ট, তাহার রচনার 
সৌন্দধও তেমন তেমন অন্থপাঁতে খুলিয়৷ থাকে ।” 

পরম্পন সন্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন কিত| রচন।র সমর্থ অসংখ্য কবি থাকিতে পারেন, 
পরম্পব সন্গন্ধযুক্ত” খগ্ডকাবোও শঙপংখ্যক অর্থাৎ অনেক কবি থাকিতে পারেন; 
কিন্তু মহাঁকাবোর কবি একজন ব। দুইজনই থ|কেন, তিনজন পাঁওয়। কঠিন | 


৮ ভাব-প্রকীশন (পৃঃ ১৫১ ও ২৮২) গ্রন্থে পরস্পর পন্বন্ধবুক্ত খণ্ডক্াবা বা সংঘাতের সংজ্ঞ| দেওয়। 
আছে । দণ্ডী সর্গবন্ধের একটী উপবিভাগক সংবাত-কাব্য বলিয়। উল্লেগ করিয়াছেন ॥ টীককার তরুণ 
বাঁচম্পতি বলেন, ষে কবিতা-সমির বিধয়বস্ত্ব ও রচয়িতা এক, যাহার রচন।প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, তাহারই মাম 
সংঘাত কাবা; যেমন শরৎসংঘাঁত, ভ্রবিড়সংঘ।তপ্রভৃতি | 


কাব্যমীমাংস। ৮৭ 


এই প্রসঙ্গে ( মহাকবি মাঘ ) বলিয়াছেন__ 
“€ শান্ত্-বিধি ন! মানিয়া ) আপন ইচ্ছামত নিজের শক্তি ও প্রতিভ। অনুসারে পরস্পর 
স্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন কবিত। যথেষ্টই রচনা করা খাইতে পারে; কিন্তু অর্থসন্বদ্ধ 
বজায় বাখিয়া মহাকাব্য রচনার উদাহরণ অতিশয় দুর্লভ ।”১ 

বিদ্বান্‌ ব্যক্তি বৈদভী প্রভৃতি রচনা-রীতি ও মাধুর্ষপ্রভৃতি গুণের বিষয় চিন্ত! 
করিয়। শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রবেশপূর্বক পূৰগাঁমী ও সমসাধয়িক কবিব 
হ্ুভাঁষিতগুলি অনুসরণ করিবেন ও কাব্যরচনাঁর চেষ্টা করিবেন। পোতযস্ত্র ব! 
জাহাজশৃন্য হইয়| কে সমুদ্রে ভাসে অর্থাৎ পাড়ি দেয়? 

যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি শব্দরহস্য লেহন অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের 
নিকট প্রতিদিন কাঁব্যরচন। অভাস করেন, এমন যে বহুদশী ও বহুশাশ্মজ্ঞ পুরুষ, 
তাহাঁরও স্থভাঁষিত প্রয়োগে প্রবীণতার ফলে দৈবাৎ কোন ৪ একদিন কোনও বূপে 
যংকিঞ্চিৎ বাক্‌-তত্ব ব। শব্ধরহস্তের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে । 

“এই প্রকারে একাগ্রচিত্ত কবির যাবতীয় কাঁধকলাঁপে অর্থাৎ কাঁবারচন।প্রভৃতি 
বিষয়ে দেবী সরন্বতী একপত্বীর ( পতিত্রত। স্বীর ) ব্রত ধারণ করেন ।”১৭ 

সভাঁষিত-বিষয়ে সেই কবি যে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করেন, সেই সিদ্ধি গোঁড়ার 
ছাঁয়াটুকু ( অন্তনিহিত সৌন্দর্য) বাঁকপতি বৃহস্পতিও জানেন ন|। 

যিনি একাধারে রাঁজ। ও কবি, তিনি কবি-সন্মেলনের (সাহিতাসভার ) ৰাবস্থ। 
করিবেন। রাজ! কবি হইলে সকল লোকই কবি হইতে পারে। তিনি কাব্য- 
পরীক্ষার জন্য একটা সভামণ্ডপ নির্মীণ করাইবেন। সেই সভামণ্ডপে ষোলটী স্তস্ত, 
চাবিটী দরজ! ও আটটা বারান্দা থাকিবে। তাহার নিকটে রাঁজার প্রমোদভবন 
থাকিবে-__-সভাঁর মধ্যস্থলে প্রান্তভাগে চাঁরিটা স্তম্তযুক্ত একহস্তমাত্র উচ্চ মণিমণ্ডিত 
মৃত্তিকাবেদী থাক! উচিত। এই বেদীতে থাকিবে রাজার আসন । বেদীর 
উত্তরদিকে সংস্কত-ভাষার কবিগণ উপবেশন করিবেন। সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি 


৯ এই কবিতাটি মাঘের শিশুপ।লবধ-মহাকাধোর দ্বিতীয় সর্গ হইতে উদ্ধত। উদ্ভব কৃধকে উপদেশ 
দিতে গিয়া বলদেবের অভিমত খণ্ডন করিতেছেন । মনে হয়, মহাকবি ম।ঘ স্বীয় প্রবন্ধগর্বে গবিত হইয়া 
অন্ঠান্য কবিগণের তীব্র সমালোচনা করিবার উদ্দেস্ঠেই এই করিত! রচন1 করিয়াছেন । 

১৭ একপত্ব্রত__কামহুত্রে একচারিণীবৃত্ের উল্লেখ আছে। একচারিণী নারী স্বামীর ত্রিবর্গ অর্থাৎ 
ধর্ম, অর্থ ও কাম লাঁতের সহায় । যে কবি উল্লিখিত উপদেশ মানিয়া চলেন, মন্রশ্বতী ভ।হার ধর্ম অর্থ ও 
কাষলাভে একচাঁরিণী নারীর মত সহায় হইর1 থাকেন। 


৮৮ কাব্যমীমাংস। 


নানাভাষাঁয় কবিতাঁরচনাঁয় পটু হইলেও, যে কবি যে ভাবায় অত্যন্ত প্রবীণ, সেই কবি 
সেই তাষ।-বিশেষের কবিত্ব দ্বারাই পরিচিত হইবেন । যিনি আবার অনেক ভাষায় 
কবিতারচনায় প্রবীণ, তিনি সংক্রমণ করিয়! অর্থাৎ সকল ভাষার কবিদিগের সহিত 
পর্যায়ক্রমে মিলিত হইয়া সেই সেই দলের আসন অধিকার করিবেন । সংস্কৃত-কবির 
পশ্চাতে বেদবিগ্যাবিদ্গণ,৯৯ তাকিক ব। মীমাংসকগণ, পুরাঁণজ্ঞগণ, স্থৃতিশাসগ্জের 
পণ্তিতগণ, চিকিৎনকবুন্দ, জ্যোঁতিষিগণ এবং এই শ্রেণীর অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ অন্যান্য 
শাত্নকারের। থাকিবেন। বেদীর পূর্বদিকে প্রীকৃত-ভাঁষার কবিগণ থাঁকিবেন_- 
তাহাদিগের পশ্চাতে অভিনেতা, নর্তক, সঙ্গীতজ্ঞ, বাগ্যশিল্পী, কথক বা স্ততিপাঠক, 
কুশীলব, তালরক্ষক (কাংস্সপাত্র বাদক বা মন্দির-বাঁদক ) এবং এই শ্রেণীর অপর 
লৌকের! থাকিবেন। বেদীর পশ্চিমদিকে অপভ্রংখশ-ভাষাঁর কবিগণ বমিবেন-- 
তাহাদিগের পশ্চাতে চিত্রকর, লেপন-কর অর্থাৎ রঙমিস্ত্িগণ, মাণিক্যকার ( হীরা- 
মুক্ত। বপাঁন যাহাদিগের কাঁজ), জহ্রীগণ, স্বর্ণকাঁর, স্ুত্রধর, লৌহকাঁর এবং এই 
শেণীর অন্তান্ত লোক বসিবেন। দক্ষিণ দিকে ভূত-ভাঁষার কবিগণ বসিবেন-_-- 
তাহাঁধিগের পশ্চাতে লম্পট, বেগ্ঠ।, সম্ভরণকা1রী,১২ এন্দ্রজালিক,১৩ দন্তচিকিৎসক১৪) 
মল্লযোদ্ধা, শক্বজীবী এবং এই শ্রেণীরঅন্যান্ লোক থাকিবেন। 

সেই আসনে আরামে উপবেশন করিয়। রাজা কাঁব্-আলোচনার প্রবর্তন 
কবাইবেন, কাঁকোর দৌঁষ-গুণের বিচার করিবেন ও পরীক্ষা করিবেন । দান ও সম্মান 


১১ বেদবিদ্যা বলিতে চারি বেদ এবং শিক্ষা, নিরুক, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, কল্প ও জে)তিষশাপ্্রনামক বকে 
বুঝ ইয়া খকে। 

১২ 'শবকলদ্রম' অনুযায়ী প্রবক বলিতে বুঝায়--(ক) হষ সন্ত+ণবিদ্যাদ্ধারা জীবিক1 অর্জন করে 
(খ) খড়েগার উপর দিয়া যে নাচিতে পারে গে) চণ্ডালজাতীয় ঘে বাক্তি (ঘ) দড়ির উপর দিয়! যে নাচিতে 
পাবে (শেষোক্ত অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংস1 বরে|দ। সংস্করণ পৃঃ ২*৩) 

১৩ শৌভিক- এন্্রজালিক ( কাব্যমীমাংসার মধুনুদনী ব্যাথা প2 ১৩৬ দ্রষ্টব্য) । 

১৪ জন্তক--মধুহ্দনব্যাখামতে দত্তচিকিৎমক; কাব্যমীমাংসার বরে।দা-সংক্করণমতে পন্দ্রজালিক। 
জগ্তকবিদ্যা-সম্পর্কে অর্থশান্ত্র পৃঃ ২৪৫ ডষ্টব্য। 


কাব্যমীমাংস। ৮৯ 


প্রদর্শন করিয়৷ তিনি বাহুদেব,১৫ সাতবাহন,১* শ্ত্রক,১' সাহপাঙ্ প্রভৃতি পৃর্ববতী 


১৫ প্রাচীন ইতিহাসে এই প্রকার ছুইটী নাম পাঁওয়। যায়--$১) নুর্ধবংশীয় রাজ দেবনৃতির ব্রাক্ষণ- 
মন্ত্রী বাহদেব কাথ ( খুঃ পৃঃ ৭৩ অব? ); (২) কুশানবংশীয় রাজ। প্রথম ব।নুদদেব (১৪*-১৭৮ খুষ্টাজ) 

১৬ গাথাকোশ-রচয়িতা সাঁতবাঁহন কবিদিগ্গের পৃপোবক ছিলেন। তাহার গাঁথাকোশে বহ কবির 
গাথা সংগৃহীত হইয়াছে । অভিধানচিন্ত।মপি-টাকীর় ( ৩. ৩৭৫) সাতবাহনকে সালবাহনও বল! হইয়।ছে। 
সাতবাহন অথবা শালিব।হন একটা পদবী বাকুলোপাধি। আদ্ধ-ভূভাবংশের করেকজন রাঞ্। মহার।ইদেশে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন ও সাতবাহন উপাধি লইয়[ছিলেন। পৈশাঁচী, মাহ।রা্ী প্রভূত প্রাক ত-ভাবার কবি 
দিখের পৃষ্ঠপোধক হিনাবে কয়েকজন 'সাতবাহন'নামক রাজ।র উল্লেখ প্রাচীন-সাহিত্যে পাওয়া বায়। 
'সাতবাহন'নামক রাঁজাদিগের পুঠপোবকতায় গুণাঁটঢ্ের বুহৎ্কথা, সববমণার কাতম্ব ব)াকরণ ও হাল- 
সাঁতব।হনের গাথা-সপ্তশতী রচিত হইয়াছিল । [দাতবাহুদ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত আর ভি. ভাগ্তারকার 
কৃত 1705 কত 7156০0৮5৮01 609 10900ঞ%2, এবং 10:22] 01 31027010585 1930591) 900166% 
যোড়শ ও অষ্টাদশ খণ্ড জ্রষ্টবা ]. 

১৭ শুদ্রক একাধারে রাজ। ও “মৃচ্ছকটিক'-নাটকের রচয়িত। বলিয়া হুপরিচিত। গুণঢা-কৃত 'বৃহৎ- 
কথা'-গ্রন্থের অনেকগুলি আখ্য!নে শূদ্কের সবিশেষ উল্লেখ আছে। হুক্তি-মুক্তাবলীধূত রাজশেখরকৃত 
একটা কবিতায় রামিল ও সোমিলনামক গ্রপ্থকা রদ্বয়ের মুক্তরচন। শৃর্রককথ বা শৃদকজীবনচরিতের সন্ধ(ন 
পাওয়া ঝায়ঃ ("তৌ শৃদ্রককথাকারো রম্যো রামিলসে।মিলৌ ॥ কাবাং যয়োদ্ব য়োরাসীদর্ধনারীখরোপমম্‌ ॥” 
_-শ্ক্তিমুক্তাবলী, পৃঃ ৪৩ )। কালিদ।স 'মলবিকাগ্রিমিব্র' নাটকে ভাঁদ ও কবিপুত্রের সহিত সোমিলের 
উল্লেখ করিয়।ছেন'**সম্ভবতঃ এই সোমিল শূত্রক-কথা রচন] করিয়াছিলেন । বামনের কাব্যালংকার শুত্র- 
বৃস্তিতে (৩. ২" ৪) শুদ্রক।দিরচিত্ষু প্রবন্ধে বু মন্তব্য হইতে মনে হয় যে, শৃড্রক 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়াও অন্যন্য 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন £ অমর“কাধ-টাকাকার ক্ষীরম্বমী অজাতনাম! কবির কবিতা উদ্ধত করিয়াছেন? 
(২, ৮.২), তাহাতে শুগ্গক 'চক্রবর্ী'-নামে অভিহিত হইয়ছেন। এই শূড্রক ও অগ্রিমিত্র হম্তভবতং একই 
ব্ত্বি। (“বিক্রমাদিত্য; সাহসাঙ্কঃ শকান্তকঃ ৷ শুদ্রকন্তপ্িমিত্রে। ব। হাল? গ্াৎ সাতবাহনঃ ॥') খষ্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতাব্দীর শুঙ্গবংশবিজেত। পুস্তমিত্রের পুত |ছলেন এই অগ্রিমিত্র | কাব্যাদশের (১. ১৫) হদয়ঙম।- 
টাকায় শৃদ্রকের রাজম্ধাদ1 হুপ্রসিদ্ধ সম্রাট, হর্ষ ও উদ্দয়নের লমপধায়ের বলিয়া বর্ণনা কর। হইয়াছে, 
€ হর্বশূ্রকোদয়নাদিসংপুরুষ।শ্রয়ম্‌ )। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনীয় বল হইয়!ছে যে, শুদ্রক আহ্মেধ্যপ্ 
করিয়।ছিলেন. পুত্রের রাঁজত্ব দেখিয়াছিলেন ও একশত বৎসর দশ দিন জীবিত থাকিয়া অগ্রিতে প্রাণ বিদর্জন 
দিয়াছিলেন। ইহ1 হইতে বল] বায় যে, মৃচ্ছকটিক-রচয়িত। শূদ্রক ও মালবিকাগ্রিমিত্র-নাটকের নায়ক 
অগ্রিমিত্র অশ্ভিন্ন ব্যক্তি । বাঁক্পতিরাজের গৌড়বহো-কাব্যের 'ভাসন্মি জলনসিন্ে কুম্তীদেবে অ অস্দ 
রহুম।রে।, (৮০৯) পংক্তি হইতে জান যায় যে, অগ্নিমত্্র একজন খাতিমান্‌ কৰি ছিলেন ও ত।সপ্রততির 
মত কীতি অর্জন করিয়াছিলেন । অবগ্, জলনমিত্র ও অগ্নিমিত্র একই ব্যক্তি। ॥ 

মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধভিক্ষু-কতৃ্ক বসহ্থদেন।র প্রাণ-রক্ষা! ও মালবিকা গ্রিমিত্র-ন।টকে বৌদ্ধ-ভিস্থুণী পণ্ডিত 
পরিব্রীজিকা-কতৃ্ক রাণী ধারিণীকে পরামর্শদাঁন হইতে জ।ন। যার যে, অগ্রিষিত্র ব! শূপ্রকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ- 

৯ 


৯৭ কাব্যমীমীংস। 


সতাপতিদ্িগের অন্থকরূণ করিবেন । ইহার সভ্যগণ তুষ্ট ও সমৃদ্ধিসম্পরর হইবেন এবং 
তাহার। যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিবেন । শ্রেষ্ঠ কবি বা কাব্যের যথাযোগ্য পুজা 
বা সম্মান করিবেন । কাব্যচচ্চার মাঝে মাঝে শাস্মীয় তর্ক ও বিচারের অনুষ্ঠান 
করিবেন। কেনন।, উত্তেজক দ্রব্য ব। চাঁটুনি না থাকিলে মধুও মিষ্ট লাগে না। 
কাঁব্যশীস্আলোচনার শেষে রাঁজ! বিজ্ঞানীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ( অর্থাৎ 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ করিবেন )। শিষ্টাচার রক্ষ। কর। উচিত বলিয়। বিদেশ হইতে 
সমাগত বিদ্বান্ব্যক্তিদ্িগের সহিত অপর লোকের মধ্যস্থতায় সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন ও 
তীহার। যতদ্দিন থাকিবেন, ততদিন তীহাঁদিগের আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থ। করিবেন। 
কর্মপ্রার্থী ব! বৃত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্য ভেদবুদ্ধি জন্নাইয়। তীহাঁদিগকে সংগ্রহ 
করিবেন (অর্থাৎ অন্য রাজার নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়। নিজের দলে আনিবেন )। 
রাঁজরূপ সমুদ্র বা সমুদ্রতুল্য রাঁজাই পুরুষরত্বদিগের একমাত্র আধার। রাঁজার অস্ত 
ধাহারা জীবন ধারণ করেন, তীাহাঁরাও রাজচরিত্র অন্থুকরণ করিবেন । রাজ-অন্নে 
প্রতিপালিত ব্যক্তিদিগের সংস্কার বা! উপযুক্ত শিক্ষাবিধানে রাঁজারই উপকার । 

আবার বিখ্যাত নগরসমূহে কাঁব্যপরীক্ষার জন্য 'ত্র্ষদভ। করাইবেন; সেই 


ধর্মের যথেষ্ট খা।তি ও প্রতিপত্তি ছিল। শুঙ্গ-রাঞ্জগণের এতিহী্গিক ঘটন।র সহিত মৃচ্ছকটাকের প্রস্তাবনায় 
উল্লিখিত নিয়লিখিত ঘটনা গুলির বথেষ্ট মিল আঁছে-(১) স্বিজমুখ্যতম (২) ধথেদং সামবেদম্‌ (৩) রাজানং 
বাক্ষা পুত্রং পরমদমূদয়োশ্বমেধেন চেষ্ট লক্ষণ চাযুঃশত।বং দশদিনসহিভং শৃদ্রকোহগ্রিং প্রবিষ্ট: । ইতিহাস 
বলেন যে, পুষ্যমিত্র ও তাঁহার পুর অগ্রিষিত্র শুঙ্গগোতরীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন ও পুত্মিত্র 'চক্রবশী'- 
উপাধিলাভের :জঙ্ত অশ্বমেধধজ্ঞ করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিকন!টকেও এই ঘটনাগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। 
শূদ্রক ও অগ্নিমিত্রকে যদি এক ব্যক্তি ধরা যাঁর, তবে ধরিয়! লইতে হইবে ষে, অগ্রিমিত্রও তাহার পিতার মত 
তগ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বন মিত্রকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া ছলেন ও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
একশত বৎসর ও দশদিনের আযুও অগ্রিষিত্রের পক্ষে অস্জব ব্যাপার নহে, করণ “মালবিকা গ্রিমিতর' 
অনুযায়ী তাহার পিতার জীবনকাঁলে তিনি মাত্র দক্ষিণ প্রদেশনমুহের শাসক ছিলেন ও বন্থমিত্র নামক এক 
যুবক পুত্রের পিতাঁও হইয়াছিলেন-_এই বন্থষিত্ন তাহার পিতামহের বজ্জীয় অশ্বের অনুগামী ছিলেন। 
পু্বামিরের দীর্ঘ রাজত্বকালের পরে রাজত্ব করিতে গিয়া অগ্নিমিত্র নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন_-কারণ, 
তিনি তাহার পুত্র বন্ুমিত্রকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছেন-এই বস্্রমিক্ের রাজাত্বর মধ্যে বহুজোষ্ট-নামক 
কেহ আবার রাজত্ব করিয়াছিলেন। আঁধার, মৃচ্ছকটিক-ন(টিকরচনার কাল উল্লিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে 
ৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের প্রথম পাদ বলির মনে হয়। 

(এই আলোচনাটী গাইকোয়ার ওরিয়েন্টাল লীরিজের অন্তর্গত কাঁবামীমাংসা সংস্করণের টাপ্পণী হইতে 
সংগৃহীত ) 


কাবামীমাংস! ৯১১ 


সভায় পরীক্ষোতীণ ব্যক্তিদিগের জন্য ব্রদ্ষরথে' গমন ও “প্রবন্ধ” ধারণের বাবস্থ। 
থাঁকিবে। 

শোন! যায়, উজ্জয্িনীতে কাঁব্যপরীক্ষ। হইয়াছিল । 

“এই বিশাল। ( উজ্জয়িনী৯৮ ) নগরীতে কালিদাস, মেঠ, অমর, রূপ, স্র,১৯ 
ভাঁরবি, হরিচন্দ্র২” ও চন্দ্রগুপ্ত*১ পরীক্ষিত হইয়াছিলেন |” 

শোনা যায়, পাঁটলিপুত্রে শাশ্বজ্ঞ ব। শাস্ব-রচয়িতাঁদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল। 

“এখানে উপবর্ষ ও বর্ষ, এখানে পানিনি ও পিঙ্গল, এখানে বাড়ি, এবং এখানে 
বররুচি ও পতগ্তলি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং খ্াঁতিলাভ করিয়াছিলেন ।” 

এইরূপে সভাপতি হইয়। যিনি কাবাপ্রভৃতি শাদ্মলমুহ পরীক্ষা করেন, ত্রাহাঁপ 
জগদ্ধাঁপী খ্যাতিলাঁভ হয় এবং তিনি সর্বত্র স্থখী হইয়া! থাকেন । 


বাঁজশেখবপ্রণীত কাঁব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহশ্তনামক প্রথম অধিকরণে 
কবির কর্তব্য ও রাজার কর্তব্যশীধক দশম অধাঁয় সমাপু হইল ॥ 


১৮ মেঠ অর্থাৎ হয়গ্রীববধ-রচন্পিত। ভভ্‌ মে (দ্রষ্টব্য রাজভরঙ্গিণী ৩. ২৬ )7 র|জশেখর বাল্রমাক্নণে 
(১, ১৬) নিজেকে ভতমেের অবতার বলিয়!ছেন। 

১৯ খুব সম্ভব 'নুর' ও বৌদ্ধকবি *আ।স্ুর' এক ব্যক্তি। 

২* হর্ধচরিতের উপক্রমণিক1.কবিতাঁয় (১৪) হরিচন্দ্রের গছার5নার যথেষ্ট প্রশংসা কর! হইয়াছে 
( ভট্টারহরিচন্ত্রস্ত গস্ভবন্ধে নৃপায়তে ), 

২১ এই চঙ্তগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় রাজা চন্ত্রগুপ্ত( দ্বিতীয়) কি একবাক্তি? চল্জগুপ্রের সাহপাহ্ক-উপ|1ধি 
ছিল। আবার সুক্তিমুক্তীবলীগ্রস্থে উদ্ধত একটী কবিতায় এক সাঁহ্‌স।ক্ক-কবির উলেখ আছে (ভাগে রামিল 
সৌমিলৌ বরক্চি £ শ্রীসাহস'ঙ্কঃ কৰি: ইত্যাদি )। সম্ভবতঃ কবিতায় উলিখিত চন্রগুপ্ত, কবি সালা 
'ও রাজ] দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি । 

২২ এস্থলে উপবর্বপ্রভৃতি ন।মগুলি কালানুক্রমে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পাঁশিনির মতে 
ছ্বন্দসমাসে সাধ।রণতঃ অল্পম্বরব্ণবি শিষ্ট পদ পূর্বে বাবহত হয়-_কিছু এম্লে 'বর্ষ' পদটী 'উপবর্ধ'-পর্দের পরে 
বগিয়াছে! রর 
উপবর্ধ জেমিনি ও বাদরায়ণের সুত্রগ্নন্থের প্রাটীনভম টীককার। বর্ষ-_-বধাসরিৎসগরে বর্ধ পাখধিনির 
অধ্যাপক বলিয়! উলিখিত। ব্যাড়ি-পতঞ্জজল ও ভতৃহিরিকর্ভৃক টদ্ধত সংগ্রহনামক গ্রন্থের রচয়িত1। 
( সংগ্রহে। বাড়িকৃতে। লক্ষশ্লোকসংখাকে। গ্রন্থ ইতি প্রদিদ্ধি:--মহাভান্ত কৈল্সট ১.১.১. নাগেশ উদ্ভোত ) 


একাদশ অধ্যায় 
শব্খহরণের বিবিধ পস্থ। 


অন্য লেখককর্তক ব্যবহৃত শন্দ ও অর্থের নিজের র্চনাঁয় প্রয়োগ ব। ব্যবহারের 
নাম শব্দার্থহরণ | 

এই হরণ ব। চুরি ছুই প্রকার-_(১) পরিত্য।জ্য অর্থাৎ দোঁষাঁবহ (২) অসঙ্গত নহে 
অর্থাৎ শিষ্টাচার-অন্মোদিত | 

শব্দহরণ পাঁচ-প্রকাঁর-_ (১) পদ-ভরণ (২) একচন্সণ-হরণ (৩) একটা কবিতার 
অধেক অর্থাৎ ছুইচরণ-হরণ (৪) ছন্বোহবণ (৫) সম্পূর্ণ কবিতাঁটারই হরণ। 

সাহিত্য-সমীলোচকগণ বলেন, “একটামাঁতর পপ চুরি কর। দোষের নহে ।” 

কিন্ত যাঁধাবরীয় রাজশেথর বলেন, “ছুইটী অর্থবোধক পদ বাতীত অন্যপদ চুরি 
করাটি। দোষের নহে 1” 

শব্দচুরির ব্যাপারে দ্বযর্থবোধক অর্থ।২ শ্লেষমুক্ত পদের শ্লেষযুক্ত পদদ্বার৷ হবরণের 
উদ্দাহন্ণ_- 

“হে পথ্কগণ, তোমর। কি এই দূরদেশ হইতে মধুকর( বাঁণ )আকর্ণণকারী 
ভূমিনিশ্ববুক্ষ গুলি ( কিপাঁতদিগকে ) দেখিতে পাইতেছ ন।? এই যে নিকটেই পলাশ- 
পুস্প গুলি (রাক্ষস) তাহাপিগের পীত-রক্ত মুখ বিস্তার করিয়াছে, তাহা কি দেখিতেছ 
ন।? সন্মুখেই বনস্থ নাগকেসর(সিংহ)পুষ্প দেখিতেছ না কি? হে মুর্খগণ ! 
জীবন রক্ষা করিতে চেষ্ঠা কর, প্রিয়ার সহিত মিলিত হও ( ইষ্ট দেবতাঁর আশ্রয় 
গ্রহণ কর )1৮ 

[ এই কবিতায় শিপীমুখ ( মধুকর, বাণ ), কিরাতি ( নিখ-৩৪ কিব।ত-জাতি ), 
পলাশ ( পুষ্প, রাঁক্ষল ), কেপরী (নাঁগ-কেসর, সিংহ ) পদগুলি শ্রিষ্ট। ইহার মধ্যে 
“শিলীমুখ" ও “কিরাতি” পদ-ছুইটী শ্রেষযুক্ত ভাঁবেই বাবহাঁর করিয়। কোনও কবি 
লিখিয়াছেন 1 

ঘেমন-_-“হে পথিক, তোমার প্রিয়াকে একাঁকিনী ফেলিয়! যাইও ন।-দেখিতে 
পাঁইতেছ ন। কি, এ ভূমিনিশ্ববৃক্ষটী (ব্যাঁধটা) দুবদেশ হইতে (বাঁণ) মধুকর আকর্ষণ 
করিয়া পথটী রোধ করিয়া! দাড়াইয়। আছে ? (অর্থাৎ বসন্ত দেখ। দিয়াছে)” 

শ্রেষের সাঁহাঁষ্ো শ্রেষযুক্তপদ্দের কোঁনও অংশ হরণের উদাহরণ__ 

“ছুষ্ট পুকষের সঙ্গ লাঁভ করিয়া! এই নাবী যে অ|মার প্রতি ভালবাস। ভুলিয়া 


কাবামীমাংসা ৯৩ 


গিয়াছে, তাহাতে আঁশ্যের কিছুই নাই; কারণ, নীচ-সংসর্গে যাহার আনন্দ, সে 
কি করিয়া আমার সহিত ভাবের আদান-প্রদান কবিবে? (ষে ক্ষুধার্ত নহে সেকি 
করিয়! মাংস আহার করিবে ?) 

[ এই কবিতায় “মাঁসোপযোগখ (মাস আহার, আমার সহিত ব্যবহার ) পদে 
শেষ আছে; এই পদের অংশ “মাম্‌_ইহাঁকে গ্লেষের সাহায্যে ব্যবহার করিয়। 
কোনও কবি লিখিয়াছেন 1 

“অয়ি মাঁনবতী নারী, তোমার এ স্থন্দর অধরখানি কি কোপহেতু অথব। 
চুগনহেতু রহিয়। রহিয়। ক।পিয়। উঠিতেছে? ওগে! প্রিয়, তাহ। নয়, তাহা! নয়; 
বাষুব কোপে আমার এই দশ।। যর্দি তাহাই হয়, তবে হে সুন্দরি, শিপ্ধ, স্থাছু, 
স্থগন্ধি ও বলকন মাংস-রস আহার কর | পুলকিত চিত্ত, প্রেম-বিহ্বল, সরস আমাকে 
( মাংসরসং ) সাদরে ভজনা কর 1এই কথ। বলিতে বলিতে নায়ক ন।য়িকাঁর 
আলিঙ্গনপাঁশে বদ্ধ হইলেন |” 

যমক-অলংকাবের সাহায্যে শ্রেষযুক্ত-পদ্ হরণের উদাঁহ রণ-- 

“অকুল সমুদ্রের স্যায় বিস্তৃত রণক্ষেত্রে হলের দ্বার! প্রহার করিতে করিতে হলধারী 
শ্রীবলবাম ছিন্নভিন্ন অস্থর-সৈন্যদলকে নিঃশেষে কম্পিত করিয়া তুলিলেন ও চন্দ্রকলার 
মত শুত্র আপন অন্থবিহীন যশোব।শি ভূলোকে কুলাচল ও ছ্যলোকে স্থবপুরীপযন্থ 
প্রসারিত করিয়। দিলেন ।” 

[ এই কবিতায় “নিরবধি ( নিঃশেষে, অন্তবিহীন ), 'ঈরিত? (কম্পিত, প্রেরিত), 
“আকুল? ( ছিন্নভিন্ন, কুলপর্বতপর্যস্ত ), 'আুর' (অস্থরদিগের, সুরপুরীপযস্ত ) পদসমূহে 
গ্নেষ আছে--এই পদগুলিকে শ্রেষের সাহাঁধ্যে ব্যবহার করিয়া কোনও কবি 
লিখিলেন 7-- 

“ভগবান্‌ বিষণ বাণ বর্ষণ করিয়া সেই গর্বিত অথচ ছিন্নভিন্ন অস্থর-সৈন্যবহিনীকে 
শিঃশেষে কম্পিত করিয়! তুলিলেন ও দশ দিকে আপনার শুভ্র অন্তবিহীন যশোরাশি 
ভূলোকে কুলাচল ও ছ্যলোকে স্থরপুরীপর্বন্থ প্রসারিত করিয়। দিলেন ।” 

“সেই নগরীতে লম্পট ব্যক্তিরা ক্ষণকালের জন্য কর্ণের মত আচরণ করিয়া থাকে 
অর্থাৎ দাঁত। হইয়। থাকে; আর নায়িকাগণের মুখমগ্ডলে কর্ণ পর্বস্ঠ বিস্তৃত চক্ষুযুগল 
দেখা যায়” . 

[ এই কবিতায় “কর্ণীয়তেক্ষণং (ক্ষণকালের জন্য কর্ণের মত আচরণ করে, 
আকর্ণবিস্তুত নয়ন) পদে গ্লেষ আছে-_প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে এই গ্্েষযুক্ত পদটী 
ব্যবহার করিয়। কোনও কবি লিখিয়াছেন ]-_ 


১৪ কাব্যমীমাংস! 


“কামুক ব্ক্কি বেশ্তাগৃহে বেশ্যার কিরূপ মুখ দেখিয়! কতক্ষণ কি করে? বেশ্যার 
আকর্ণবিস্বৃত চক্ষ্যুগল দেখিয়া কাল কাটায় (কামুক ব্যক্তি বেশ্ঠাগৃহে কর্ণের মৃত 
আচরণ করে অর্থাৎ প্রচুর টাঁকাঁপয়স! দান করে )।” 

যমক-অলংকারের সাহাষ্যে যমক-অলংকারযুক্ত পদের উদাহরণ 

“ধীহাকে ম্মরণ কর। মাত্র মান্থষ মোহ আবর্তে পতিত হয় না, দৈত্যদিগকে দগ্ধ 
করিতে করিতে যিনি মনোবেদন। দিয়! দৈত্যজননী দিতিকে বহুবাঁর কীঁদাইয়াছিলেন, 
সেই মনোবাসনাপূর্ণকারী শ্রীহরিকে নমস্কার” 

[ এই কবিতায় “চক্রন্দহতা' পধ-ছুইটাতে যমক-অলংকাঁর আছে, তাহার সাহাষ্যে 
মানাঙ্কের “বুন্দাবনযমক-কাঁবোর এই কবিতার পদ হরণ করিয়া রুদ্রট রচন। 
করিলেন__] “হে বাজ্জা, যুদ্ধে শক্রদমূহকে দগ্ধ করিতে করিতে তোমাঁর তরবারী 
শক্রনারীর মনে ব্যথ। দ্িল ও নারী আকুলভাবে রোদন করিল ।৮ ( ৩.৪). 

এই 'প্রকাঁবে উল্লিখিত ভেদসমূহের পরম্পর সংযোগ-বিয়োগ পরিবর্তন-পরিবধন 
প্রভৃতি করিয়৷ আরও নানাপ্রকীর ভেদ হইতে পারে। 

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, এই কাব্যহরণ-বিষয়টা উপদেশ অর্থাৎ আলোচনার 
যোগ্য নহে। যেহেতু লোঁকে বলিয়া থাকে-- 

“সময়-অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে অন্য যে-কোন 
ভ্রব্যহরথের কথা লোকে তুলিয়া যাঁয়; কিন্তু বাক্যহরণের কথ পুত্রপৌন্রাদিক্রমেও 
লৌকে ভুলিতে পারে না” 

অবস্তিস্থন্দরী বলেন," 

“নিম্নলিখিত কারণে শবহরণ ও অর্থহরণব্যাপারে মনোষোগ দেওয়। যাইতে 
পারে। এই কবি তেমন পরিচিত নহেন, আমি স্থপরিচিত ও খ্যাতিমাঁন্‌; এই 
কবি 'প্রতিষ্ঠ। অর্জন করেন নাই, আমি কবি হিসাবে স্থপ্রাতীষ্ঠত ; এই কবির কাব্য- 
নাটক প্রভৃতি তেমন প্রচলিত নহে, আর আমার রচনাবলী অতিশয় প্রচলিত; এই 
কবির শব্দসম্পদ্‌ গুডুচীর মত, আর আমার শব্ধসম্পদ্‌ দ্রাক্ষার মত; এই কবি একটা 
অনাদূত ভাষায় রচনা করিয়াছেন, আমি রচন! করিয়াছি একটী অতিপরিচিত আদৃত 
ভাষায়; এই কবিত] ধাহাঁর! জানিতেন, তীঁহাঁর। মরিয়। গিয়াছেন ; এই কাব্যের 
রচয়িত| প্রবাঁপী; এই কাব্যের মূল আদর্শ ন& হইয়। গিয়াছে; শ্রেচ্ছভাষাঁয় রচিত 
কাব্য এই কবিতার মূল-_( এইরূপ কারণসমূহ বর্তমান থাঁকিলে শব্ার্থহরণ দোঁষের 
হয় না )” 


কাব্যমীষাংস। ৯৫ 


আচাযগণ বলেন, “গ্লেষমুক্ত পদসমূহের একই ক্রমে তিনটার অধিক পদ বাবহার 
করাটাই কাঁবাহরণ নামে পরিচিত |” যেমন, 

“সেই ভগবান শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তাহার জটামণ্ডুল স্থিত শুভ্র 
মালার স্যাঁয় গৌরবর্ণ চক্্রকল! দেখিয়। মনে হয়, যেন শরৎকাঁলে নীলপদ্মের নালপুঞ্জে 
একটা হংস নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে ।” 

আবার, “সেই ভগবান্‌ বিষণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যে দৈতাগণ বিষু- 
কর্তৃক নিহত হইতে হইতে বাচিয়। গিয়াছে, তাহাঁর। আপন প্রিম্বাদিগের নয়নকমলে 
বিষ্র দেহবর্মতুল্য নীল কজঙ্জলশোভিত লাবণ্য দেখিয়াও (বিষ্ণুর কথ! মনে 
করিয়। ) ভয় পাইতেছে।” [তিনের অধিক পদ ব্যবহারের ফলে ইহা হরণ ]। 

যাঁধাবরীয় ( রাজশেখর ) বলেন,__ 

“ইহাকে হরণ বল। চলে না”। তীহাঁর মতে, ষে পদগুলির রচনায় ও বিন্যাসে 
কাহারও প্রতিভ। বাম়িত হইয়াছে, সেই পদগুলি কোনও ক্রমেই আপনার বলিয়! 
বাবহাঁর কর! উচিত নহে; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞান্বারা রচিত একটা চরণপধস্ত বাবহারে 
প্রত্যতিজ্ঞালন্ধ রচনার সাদৃশ্তা ঘটলেও কোনও দৌষ নাঁই।” যেমন-- 

“বিচিত্র বাঁকৃ্চাতুধের সহিত এইপ্রকার মনোজ্ঞ অন্থরোধকারী উদারচেত। 
মহারাজ যুধিষ্টিরকে মহ্ষি বেদব্যাস বিজয়লাঁভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! নিম্নরূপ 
পার্ক কথ|। বলিলেন ।” (কিরাতাজুীয় কাব্য ৩. ১০) 

আর যেষমন-_ 

“বিচিত্র বাক্চাতুষের সহিত এইপ্রকাঁর মনোরম কথ|। বলিয়া! রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ 
ত্রাত। অহঙ্কারী লক্ষণ বিরত হইলেন। সেবাধর্মে অভিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে প্রভুর 
সন্মুখে সংক্ষিপ্ত ও সময়োপযোগী বাক্য ব্যবহাঁর করাই যুক্তিযুক্ত 1” 

[ “বিচিত্র বাকৃচাতুর্ষের সহিত এইপ্রকার মনোজ্ঞ কথ।_ এই ধরণের পদ 
যে-কোন সাধারণ পুরুষ রচন। করিতে পারে ; অতএব এই ছুই কবিতায় সাদৃশ্য 
থাঁকিলেও তাহা দোষের নহে ।] 

যে স্থলে সাদৃশ্ত থাকিলে দোষের ব্যাপার, সেই প্রতিভাঘটিত রচনাহরণের 
উদাহরণ-_- 

“জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনরূপ বিষ এবং পরামুক্তির্ূপ অমৃত দান করিতে সমর্থ সেই 
সপ্ততৃবনতুল্য তরঙ্গতঙ্গের আধাঁর শঙ্কররূপী ক্ষীরসমুদ্রকে নমস্কার করি ।” 

[ এই কবিতায় 'শঙ্করক্ষী রূসিন্কু'-পদটা সাধারণ মান্থষের বুদ্ধিরচিত নহে-- ইহাতে 
প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় আছে। ক্ষীরসমুদ্র হইতে বিষ ও অমত--দুইচীরই উৎপত্তি; 
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শঙ্করও সংসার বন্ধনের বিষ এবং মুক্তির অমৃত বিতরণ করিয়। থাকেন। এই 
প্রতিভার পরিচায়ক পদটী উদ্ধৃত করিয়। আবাঁর কোনও কবি লিখিলেন--] 

“যেখানে জলকণ। ও তরঙ্গগর্জন সতত বির।জিত, বিশুদ্ধ জলরাশি যাহার স্বরূপ 
এবং যেখানে অনম্থনাগ অবস্থান করিতেছে, সেই ক্ষীরলনুদ্রকে নমক্কার। (যাহাতে 
জলবিন্দু ও গঙ্গাতরজধ্বনি বর্তমান, বিশুদ্ধজ্ঞান-চক্ষুই ধাঁহার কলেবর, যিনি পার্বতীকে 
প্রকাশ করেন, মেই শঙ্চরকে নমস্কার) 

আচাধগণ বলেন, “যে স্থলে কবিতার একটী চরণ বিপরীত রচনার কারণ স্বরূপ, 
পে স্থলে কোনও প্রকার কাব্যহরণ ঘটে ন।; তাহ। উদ্ধৃতি মাত্র 1” 

যেমন, “ধাহার। ঘ্রাণ ব্রতে গরীয়ান্‌ তাহার! ত্বর্গে গমন করেন; অ।র ধাহার। দানে 
বিমুখ, তাহাঁর। নরকে গমন করেন । দাত। ও ত্যাগীদিগের নিকট কিছুই ছুলভ 
নহে ; দান ও ত্যাগ সমস্ত দুঃখের অবপান ঘটায় ।” 

[ এই কবিতার শেষ চরণ অবলম্বন করিয়! অন্য তিন চরণ অন্প্রকারে রচন। 
করিয়। আর একটি কবিতা কোনও কবি লিখিলেন । ইহ। দোষের নহে -_এই প্রকার 
গ্রহণ অন্যায় নহে । ] 

যেমন--“দাঁন ও ত্যাগ সকল ছুঃখের অবসান ঘটায়--এই বিশ্বাস এই জগতে 
মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইল ; কারণ সেই স্থলোচন। স্ন্দরীকে ত্যাগ করিয়া আমি 
সকল ছুঃখে দুঃখী হইলাম ।” 

যাঁধাবরীয় রাঁজশেখর কিন্তু বলেন, “গ্রহণের নাঁমে ইহ। কবিতাহরণই বটে ।” 

সেইপ্রকার একটি কবিতার অধ প্রয়োগেও__ 

“মহারাজ, আপনার এক চরণ দক্ষিণ সমুদ্রে, অন্য চরণ হেমকুটপর্বতসংলগ্ন 
হিমাচলে বতমান; আপনি এইরূপে স্বীয় মহিমায় ভুবনমণ্ডল অধিকার করিলে 
বাঁজন্বর্গ আপনাকে প্রণাম-কর। ভিন্ন কি করিতে পারে ?” 

এই কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্য প্রকারের প্রয়োগ 

“মহারাজ, এই প্রকারে বিভিন্ন স্থানে আপনার চবণযুগল স্থাপন কবিলেও, 
আপনার সেবা-প্রাপ্থির (পদসেবার ) কোনও হানি ঘটে নাই ; ইহাই আশ্য 1৮ 

এই প্রকরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পরিবতিত করিয়। প্রয়োগ-_ 

যেমন, “যতক্ষণ না সূর্মণ্ডল উদ্দিত হয়, ততক্ষণই চন্দ্রের জ্যোতি সার্থক বা 
প্রয়োজনীয় ; সকল তেজের উৎস সুর্য উদ্দিত হইলে চন্দ্রমগ্ডল এবং শ্বেতবর্ণ অভ্রখণ্ডের 
মধো পরম্পর কি পার্থক্য থাকে?” এই কবিতার পরিবতিত রূপ ) যেমন, 

“্মৃতক্ষণ না অতিশয় গৌরবর্ণ নারীবুন্দ হান্থচ্ছটা বিকীর্ণ করে, ততক্ষণই 
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মাত্র চন্দ্রকিরণের মহিমা স্পন্দিত হয় ; যখন তাহাঁর। তাহাদিগের মুখপন্প হাল্সচ্ছটায় 
বিকশিত করিয়। তোলেন, তখন এ চন্দ্রমগ্ডল ও শ্বেতবণ অনভ্রথগ্ডের মধো কোনও 
পার্থক্য থাকে ন। অর্থাৎ উভয়েই মলিন হইয়। যায় ।” 

যেখানে একটিমাত্র চরণ পরিবতিত করিয়। দেঁওয়। হইয়াছে, উদ্ধৃতি থাকিলেও 
তাহা একচরণ-ভিন্ন হরণের তুল্য । যেমন,- 

“অবরণো, নিজন স্থানে, বাত্িিতে, গৃহমধো, সাহসিক ব্যাপারে (দস্থাতা 
প্রভৃতিতে ), গচ্ছিত অর্থের অস্বীকারে দিব্যকর্ম (শপথ, প্রতিজ্ঞ, অলৌকিক 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি ) অনুষ্ঠিত হয় । (কারণ এইসব ক্ষেত্রে সাক্ষীর অভাব )” 

__নাঁরধস্থৃতি ২. ৩” 

[ এই কবিতার তৃতীয়চরণ মাত্র পরিবত্তিত করিয়া লিখিত-- 1 যেমন, 

“যদি স্থন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ ঘটে, তবে স্বগীয় আনন্দময় কামক্রিয়। ঘটিতে 
পারে।” অথব। যেমন, 

“যে ভগবান্‌ বিষ্ণুর কেশবাশিতে মেঘমালা, যাঁবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সদ্ধিতে সন্ধিতে 
নদী প্রবাহ, কুক্ষিদেশে চতুঃসঘুদ্র বিরাজমান, সেই জলশবীর শ্রীবিষুকে নমস্কার 1” 

[ এই কবিতার চতুর্থ চরণ পরিবত্তিত করিয়। কোনও কবি লিখিলেন ] ধেমন, 

“__কুক্ষিদেশে যাহার চতুঃসমুদ্র বিরাজমান, সে-ই কাঁমাগ্রি সহা করিতে পারে 
( অপরে নহে )।” 

বিতিন্নার্থক কবিতার বিভিন্ন চরণের সহিত স্বরচিত এক চরণের সুষ্ঠ সঙ্গতিবক্ষা 
কবিত্বেরই পরিচায়ক । যেমন-- 

“হে বিহঙ্গগণ! এই পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান দেখিয়াছ বা শ্বনিয়াছ যে, 
সেখানে হ্থর্য কখনও অস্ত যায় না? রাত্রিমমাগমে আনন্ন বিরহের ভয়ে ভীত হতভাগ্য 
চক্রবাক অপর পক্ষিগুলিকে এইভাবে বিদাঁয়বাণী বলিতে বলিতে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে 
লাঁগিল।” 

আরও যেমন, “শ্বেতবর্ণ লম্গিত সর্প তাহার দেহে উপবীতের মত শোভ। 
পাঁইতেছে ; তাহার ঘন কপিশবর্ণের জটাঁজাল্রে মধ্যে গঙ্গ। ম্বোতের আবত স্থষ্টি 
করিয়াছে; তিনি এক অজ্ঞাত মৃগচিহ্ছে চিহ্নিত চন্দ্রকল। ধারণ করেন ; ইহ! ছাড়াও, 
তীব্র বিষ কে ধারণ করিয়। নীলক্ সাজিয়াঁছেন যে পিণাঁকধারী শিব, তিনি 
উৎকর্ষ লাভ করুন|” 7 

আরও যেমন, “হ্র্য উদ্দিত হইতেছে, চন্দ্র অস্ত যাইতেছে; তাই কুমুদবন মলিন 
হইতেছে, আর পদ্মবন উজ্জ্বল শোভ| ধারণ করিতেছে; পেচক বিষণ্ন হইতেছে, 
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চক্রবাক আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে; হায়! দারুণ বিধাতার কর্মপদ্ধতির কি 
নিষ্ঠুর পরিণতি 1” (মাঘ ১১. ৬৪) 

[ এই তিন কবিতার তিন চরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষ। করিয়। স্বরচিত এক চরণ 
দিয়া কোনও কবি একটি পূর্ণ কবিত। রচন। করিলেন_- ] যেমন, 

“এই পৃথিবীতে তোমর। এমন কোনও স্থান দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, যেখানে ঘন 
কপিশ বর্ণের জটাঁজালের মধ্যে আবত-স্থট্টিকারী গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ করিয়া 
পিণাঁকধারী শিব বসবাস করেন ? তাহা হইলে আমি সেখানে যাইব । হায়! দাঁরুণ 
বিধাতার কর্মপদ্ধতির কি নিষ্টর পরিণতি 1” 

স্বরচিত একপাঁদের মত কয়েকটিমাঁত্র পদ নিজে রচন। করিয়। অপরের সমগ্র 
কবিতা হরণের উদাহরণ ; যেমন, 

_-“কবিগণের যে নব নব দৃষ্টি বিভিন্ন রসের পরিবেশনে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে 
এবং জ্ঞানিগণের যে দৃষ্টি বিষদ্নপমূহের সতানিরূপণে অভ্যন্ত__মেই ছুইটি দৃষ্টি 
অবলম্বন করিয়। নিরম্থর বিচাঁর করিতে করিতে আমর। শ্রীন্ত হইলাম । কিন্তু হে 
সাঁগরশায়ী নারায়ণ, তোমার ভক্তিরসের তুল্য স্থখ অন্য কোথাও পাইলাম ন1।” 

[এই কবিতার তিন চরণ হরণ করিয়। চতুর্থ চরণে স্বায় রচনা যুক্ত করিয়। 
কবি লিখিলেন 7 

“--শ্রাস্ত হইলাম ; কিন্তু কুমৃদলোচন। স্ন্দরীর প্রেমের তুল্য স্বথ কোথাও 
পাইলাম ন11৮ 

একটী চরণের একটা অংশ গ্রহণও একটা পদের যে-কোন অংশ বুঝাইয়া থাঁকে-_ 

যেমন-_-“কুস্তলদেশের১ রাঁজ। তোমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়। প্রিয়। 
বান্ধবীদিগের মুখস্থধ। পান করিতেছেন , সে মুখে স্মিতহা শ্যহেতু লাবণ্য মার্জনা, 
আর অর্ধনিমীলিতলোচনহেতু কর্ণে স্থিত উতপলযুগলের পরিস্ফুট দ্শ্ত রহিয়াছে; 
আর ইহারই সহিত সুমিষ্ট গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে সেই মুখমগ্ডলে ।” 


১ এই কবিতাঁটীর অন্তরালে একটা চমৎকার উতহাপিক ঘটন। আছে। ইহ] হইতে মনে হয় যে, 
কবি কালিদান 'বিক্রম।দিত্য দ্বিচীয় চন্ত্রগুপ্তের দুষ্ঠের কার্য করয়।ছলেন; দ্বিতীয় চন্রাগুপ্ত ক।লিদানকে 
কুন্তলরাগের সভায় দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছলেন_কুস্তনরাজের সভ1 হইতে প্রহানতনন করিয়। কালিনাস 
দৌত্যকযসম্পফিত যাবতীয় ঘটন| বিবৃচ করিয়া একখানি কাব্য রচন। করেন! এই কাবোর নাম 
'কুণ্তলেগ্বরদৌতা' | এই গ্রন্থের মার তিনটা কবিতা পাওথা যায়। 'শৃঙ্গীবপ্রকাঁশ” ও 'উচিতাবিচারচর্চয় 
উদ্ধত এই কবিভাগুলিই অধুনালুপ্ত 'কুস্তলেশ্বরপৌত্য' গ্রন্থের একমাত্র পরিচয় । 


কাব্যমীমাংস। ৯৯ 


[ এই কবিতার শেষার্ধে ছুইটামাত্র পদের পরিবর্তন ঘটাইয়। কোনও কবি 
লিখিলেন ] 

যেমন, _“কুন্তলদেশের রাজ! আমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্ররিয়। 
বাঁন্ধবীদিগের মুখন্থধ। পান করুন ; সুমিষ্ট মধুগন্ধভর। সেই মুখ ।” 

বাক্যের অন্ত প্রকার ব্যাখ্যাও উদ্ধৃতি নহে, একপ্রকার হরণই । যেমন-- 

“হে সুন্দরী, তুমি আমার প্রতি কুপিত! হইয়াছ; তাই আমি আহার পরিত্যাগ 
করিয়াছি; নারীজাতির কথ! বর্জন কারয়াছি; স্থগন্ধি-দ্রবা, ধূপ-দীপ ও পুষ্পমাল্য 
প্রভৃতি বহুদুরে ফেলিয়া দিয়াছি; ওগে। অন্ুবাগিণি! তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ 
কর; তোমার নিকট নতজানু আমার প্রতি একবার চাহিয়! দেখ ও প্রসন্ন হও । 
হে প্রিয়তমে, তোমার বিরহে আমার সকল দিকৃ অন্ধকার হইয়। যাঁয়।” 

কুপিত। প্রিয়তমার মাঁনতঞ্জনমূলক এই কবিতাঁটাকে ক্রোধ-দৃট্টির দিক্‌ হইতে 
ব্যাখ্যা করিলে উদ্ধৃতি হয় না, হরণই হয়। আবার এই যে পরের রচনাঁকে উল্লিখিত 
যেকোনও একটা উপায় অবলম্বনে অনর্থক নিজের রচন। বল।, তাহা কেবলমাত্র 
চুরি নহে, তাঁহ। নিজেব চরিন্রেরই কলঙ্কস্থচক। এই জাতীম্ব ঘটন। মুক্তক-কাবা ও 
প্রবন্ধ-সাহিত্যসম্পর্কেই ঘটে । 

অন্যের রচিত কাব্য মূল্য দিয়। ক্রয় করিয়। নিজের নাঁমে প্রচার করাটাও চুরি। 
কলঙ্ক অর্জন করা অপেক্ষা স্থযশ ও স্বনাম লাভ না করাও ভাল। 

সভাপতি ছুইশ্রেণীর--€১) ধাহাঁকে অন্য লেখকগণ আশ্রয় করিয়। থাকেন 
(২) যিনি অন্য লেখকদিগকে আশ্রয় করিয়। থাকেন। এস্থলে আশ্রয়-আ শ্রিত 
তাবমাত্রেই কোনও দোষ হয় ন।। কারণ, মকলেই তে। অপরের নিকট নাৎ্পাস্ত 
লাভ করে। তবে, এ স্থলে একেবারে যাবতীয় রচমাই দি পরের নিকট ধার কর! 
হয়, তবে তাহ! গুরুতর দোৌষ। 

আচাধগণ বলেন, 

“অপরেব কাব্য মূল্য ধিয়। ক্রয় করিয়। চুরি করার মত পরের উক্তি চুরি করা 
চরিত্রেরই কলঙ্কস্থচক 1৮__ 

যেমন, "উরুযুগল সরসকদলীর মূলস্তস্ততুল্য ( কলাগাছের সরস গ্ঁড়ির মত )1” 

আর যেমন, “হরিণনয়না। নায়িকার উরুযুগল কদলীবৃক্ষের কাণ্ডের সগোন্র 
(তুল্য), শ্রোণিদেশের গঠনটা প্রস্তরফলকতুল্য, ব্তনমুগল কলসীকে হাঁব মানাইয়। 
দেয়, আর মুখখানি চন্দ্রের সহপাঠী অর্থাৎ চন্দ্রের মত হ্ন্দর 1৮ 

[ পূর্ব কবিতায় উরুযুগলের যে তুলন। দেওয়া হইয়াছে, এপানেও তাহাই ] 


১০১ কাব্মীমাংসা 


“শবগুলি ব| উক্তি গুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইলে, আর চেনা যায় ন। যে এইগুলি 
সেই শব্দ; কিন্তু তাহ। অজ্ঞাতসারে সরল হইয়। উঠে। অপহৃত উক্তি ব। শব্ধসযূহের 
অর্থগুলি কিন্ত চুরির উপর চুরি”-_ ইহাই যাঁধাবরীর রাঁজশেখরের অভিমত | 

“এমন কবি নাই, যিনি চুরি করেন না; এমন বণিক্‌ নাই খিনি চোর নহেন। 
কিন্ত যিনি গোপন করিতে ব। লুকাইতে পারেন, তিনি নিন্দার মুখে ছাই দিয়! আনন্দে 
দিন কাটান ।” 

“কোনও কবি স্বীয় প্রতিভাদ্বার। শব্ধার্থ চয়ন কৰিয়। কাব্য হুট্টি করেন; কোনও 
কবি আবার নিজন্ব উক্তির সহিত অপরের উক্তির বিনিময় করিয়। কাঁবা রচন। 
করেন; অপর এক শ্রেণীর কবি অন্যের উক্তি বেশ সাবধানে লুকাইয়। ব্যবহার 
করেন; আর চতুর্থ শ্রেণীর যে কবি, তিনি ধিনে ছুপুরে ডাঁকাতি করেন অর্থাত 
অগ্যকবির সমগ্র কাব্যখানি নিজের বলিয়া প্রচার করেন ।” 

“শবজগৎ ও অর্থজগ২ং অর্থাৎ বাওময় জগতে যিনি নৃতন কিছু দেখিতে পান ও 
সর্বপ্রথম অনির্ধচনীয় কোনও কিছু প্রতিভাবলে উদ্ভাবন কনিয়া রচন। করিতে 
পারেন, তিনি মহাঁকবি নামের যোগ্য |” 


শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহশ্তনামক প্রথম অধিকরণে 
শব্দহবণশীর্ধক একাদশ অধ্যায় মাপ হইল ॥ 


ছাদশ অধ্যায় 


শব্ধহরণ ও অর্থহরণের ভিত্তিতে কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ 
( প্রতিবিশ্বকল্প ও বিকল্প রচনার আলোচনা ) 


আচাধগণ+১ বলেন, “প্রাচীন কবিগণ যে পথ অতিক্রম করিয়। গিয়াছেন সে পথে 
এমন অনেক কিছু আঁছে, যাহা জড়বুদ্ধি লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে ও 
যাহা সম্পংশালী হইলেও প্রাচীনগণের দৃষ্টি এড়াইয়। গিয়াছে__সেই বিষয়সমূহ উদ্ধার 
করিব।র জন্য পরবর্তী কবিগণের যত্বশীল হওয়। উচিত ।” 

কিন্তু বাকপতিরাজ বলেন, “ইহ! উচিত নহে ।” 

“স্থষ্টির আদিবুগ হইতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রতিদিন এই বাঁণীর ধারা হইতে মনিমুক্ত। 
স-গ্রহ করিয়। আমিতেছেন, তবুও সেই বাঙময়ের অবিরাম ধারাকে কেহ শেষচিন্তে 
চিহ্নিত করিতে পাঁরেন নাই |” (বাঁকপতিরাঁজ £ গৌড়বহে। ৮৭ শোক ) 

সেই দুলভ ও অনাচরিত রত্বের 'প্রকাঁশের জন্য অপর কবির রচিত কাব্য-প্রবন্ধের 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত । 

একশ্রেণীর আঁচাধগণ বলেন, “প্রাচীন কবিগণের বাণীর ধারায় ম্লান করিলে 
সেই মৌলিক ভাবগুলির পরস্পরের পার্থক্যটা জানিতে পাঁর। যাঁয়।” 

অপর আচাঁধগণ বলেন, “প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের ভাবগুলির ছাঁয়া- 
অবলম্বনে পরিবতিতরূপ নিজের কাব্যখাঁনি ভাবসমৃদ্ধ করা অপরের কাব্য-আলোচনার 
ফল ।” 

“মহাকবি ব। মনীষিদিগের চিগ্ত। ও বুদ্ধি তুল্যরূপ অর্থাৎ সমপর্যায়ের হইয়। থাকে; 
প্রায়ই কোনও বিষয়সম্পর্কে প্রকাশ ব। রূপ দিতে গিয়া তীাহার। একপর্ধায়ের হইয়। 
পড়েন); এই এক-ছ'চে ঢালা বিষয় বা “একঘেদেমি” এড়াইবার জন্যও প্রাচীন কাব্য 
বা মাহিতোর সহিত পরিচয় আবশ্যক |” 

এই অভিমত কোনও কোনও আচার্য পোঁষণ কৰিয়। থাকেন । 

রাঁজশেখর বলেন, “এই অভিমত গুলি যুক্তিযুক্ত নহে ।” কবির প্রতিভ। বাঁক্য ও 


১ এস্থজে উল্লিখিত আচার্ধগণ ও ঝ|ক্পতিরাজের অভিমতসমূহ বান্পতিরাজকৃত 'গৌড়বছে! গ্রন্থে 
পাওয়। যায় (জষ্টব্য গৌড়বহো, প্লেডক ৮৪ ৮৭) ঃ 

২ "প্রাচীন কাব্যগন্থগুলি সযত্বে অধ্যক্নন কর প্রয়োজন'__কোনও (কোনও অ৪1র্ধর এই অভিমত 
উল্লখিত বাকৃপতিরাজের মত বলের গণ্য হইবে না। 


১৫২ কাব্যমীমাঁংসা 


মনের অতীত শক্তিসহযোৌগে দেখা বা আদেখ। বিষয়গুলি নিজেই ভাগ করিয়। 
লইতে পাঁরে__ এমন কি বিষয়গুলি কাঁব্যরচনার উপযোগী ব! অন্থপযোগী, তাঁহাও 
বিচার কবিতে পারে। 

তাই কথিত আছে _ 

“বাগ দেবী স্বরস্বতী মহাঁকবির নিকট স্বপ্রাবস্থায়ও কাব্যরচনার উপযোগী শব্দ 
ও অর্থ প্রতিভাত করেন-_ অকবির নিকট জাগরণের মুহূর্তেও সেই শব্দ ও অর্থ 
অন্ধকাঁরে আচ্ছন্ন থাকে । অন্য কবির ব্যবহৃত শব্দে বা অর্থে ব| বিষয়সমূহে মহাঁকবি- 
গণ জন্মীন্ধ এবং উহা! ব্যতীত অন্য বিষয়ে তীর্াদিগের যেন দিব্যদৃষ্টি বতমান। এই 
পাখিব দৃষ্টি লইয়া কবিগণ যাহা উপলব্ধি করিয়া থাঁকেন, তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন 
ত্রিলোচন মহাদেব বা সহম্রলোচন ইন্দ্রেরও দর্শনশক্তির বাহিরে । কবিগণের মতিদর্পণ 
ব! মনোমুকুরে নিখিল বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। “আমর! কি করিয়। কবিমনের দৃষ্টি- 
পথের পথিক হইব'__-এই বাসনায় 'প্রতিযৌগিতাঁর তাঁব লইয়াই যেন শব্দ, অর্থ ও 
ভাবরাঁশি মহাঁকবিদিগের নিকট ছুটিয়। আসে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ যোঁগিগণ 
সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, কবিগণ বাণীর শক্তিতে সেখানে বিহার করিয়। 
থাকেন ।”__এইরূপ অশেষ জনশ্রুতি মহাঁকবিগণ-সম্পর্কে প্রচলিত আছে। 

যাঁাবরীয় রাঁজশেখর বলেন, “সবই ঠিক; কিন্তু প্রাচীনকালে পড়িয়াছি যে, 
অর্থ বা কাব্যের বিষয় তিনশ্রেণীর-__ যেমন, অযোনি, নিহুতযোনি ও অন্যযোনি ।” 

ইহার মধ্যে অন্যযষোঁনি ছুই-প্রকাঁর__প্রতিবিশ্বকল্প(অর্থাৎ 'প্রতিবিদ্ব-সদৃশ ) ও 
আলেখ্যপ্রখ্য ( চিত্র-তুল্য )। 

নিহ,তযোনি(গুপ্তমূল)ও আবার ছুই-প্রকাঁর__ তুল্যদেহিতুল্য ও পরপুরপ্রবেশ 
তুল্য । 

অযোনি-বিষয় আবার মাত্র একরূপ। 

ইহার মধো 'প্রতিবিষ্বকল্প বিষয়ের লক্ষণ-_- 

“যে কাব্যের বিষয়বস্তু অন্য কিয় ক।বোর সঙ্গে হুবহু এক, কেবল অন্যগ্রকার 
বাক্য ব। শব্দরচন৷ থাকে, তাঁহাই &তিবিষ্বকল্পকাব্য-_ প্রকৃতপক্ষে এখানে ভাবের 
বা বিষয়ের পার্থক্য নাই ।” 


৩ আনন্দবধন 'প্রতিবিম্বকল্'-বিঝয়ের সংজ্ঞার বলিয়ছেন 'অনন্যাত্ম' ও ব্যাথায় লিখিয়।ছেন 
“তাত্বিকশরীরশূন্যম। রাজশেখরও এই একই সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'অপরমারবিভেদম্‌, অর্থাৎ এখানে তাবের 
বা বিষয়ের প্রকৃতপক্ষে পার্থকা নাই। 


কাবামীমাংস। ১০৩ 


ভগবাঁন্‌ মহাদেবের কঠদেশে সংলগ্ন ভ্রমরের স্তাঁ নীলাভ উজ্জল সর্পগুলি 
তোমাঁদিগকে রক্ষ! করুক। চন্দ্রকলার অস্ৃতজলবিন্দু সেচনের ফলে অস্কুরিত এ 
সর্পন্বরূপ অঙ্কুরসমূহের দ্বার যেন কালকুট-বিষের শোভ! বাঁড়িয়। গিয়াছে ।” 

“নিরস্তর বিগলিত গঙ্গাজলের সেচনে অঙ্কুরিত কাঁলকুট বিষের অক্কুরতুলা বিষধর 
্যামবর্ণ মহাসর্পগুলি নীলকণ্ঠ মহঠঁদেবের কঠলগ্ন হইয়! জমযুক্ত হউক” 

যে কাব্যে অল্পকিছু পরিবত ন-পরিবধ নের ফলে বিষয়বস্তটী ভিন্ন বলিয়। মনে 
হয়, কাবাবিচারে স্ুচতুর ব্যক্তির! সেই কাব্যকে৭ আলেখ্যপ্রখ্য অর্থাৎ চিত্রতুলা 
কাব্য বলিয়৷ থাকেন। 

যেমন, উল্লিখিত কবিতাঁটারই “আলেখ্যপ্রখ্য'-অন্গকরণ-__- 

“নিরন্তরবিগলিত গঙ্গাজলে সিক্ত চন্দ্রকলাঁর অঙ্কুরতুল্য মহাদেবের জটালগ্র শ্বেতবণ 
সর্পগুলি জয়যৃক্ত হউক ।” 

[ ছুই কবিতায় বিষয়বস্তু একই ; তবুও পার্থক্যটুকু এই--পূর্ব কবিতায় “চন্দ্রের 
অমৃতজলবিন্দুর ০সচন,, এই কবিতায় “গঙ্গাজলস্চেন” ; পৃৰ কবিতায় “সেচনের 
ফলে অঙ্কুরিত কালকুটের অঙ্কুর; এই কবিতায় চন্দ্রকলার অঙ্কুর; পূৰ কবিতায় 
কলগ্ন শ্যামবর্ণ সর্প” এই কবিতায় 'জটালগ্র শ্বেতবর্ণ সপ? । ] 

বিষয়বস্ত ভিন্ন হইলেও নিতান্ত পাদৃশ্ঠহেতু যে কাব্যে অভিন্ন ব। এক বলিয়াই 
খনে হয়, সেই কাব্য 'তুল্যদেহিতূলা”" নামে পারচিত। ন্ধীবুন্দও এইপ্রকার 
কাব্যরচন] করিয়া থাকেন । যেমন, 

“যে অশ্ব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মেষগুলিকে অগ্রে রাখিয়া! (রক্ষা করিয়া, 
উপকার করিয়া ) বিচরণ করে, সেই অশ্ব পরমস্ত্রখে জীবন ধারণ করে; সে পঞ্জ 
হইয়াঁও ধন্য । ( পরের উপকার করিয়া যে জীবন ধারণ করে, সে ধন্য ১) কিন্তু এই 
হতভাগ্য হস্তী গুলির জন্মের কথ। কি বলিব, অর্থাৎ ইহাদিগের জন্ম বুথ! (ইহার! 
কখনও সর্বসাধারণের উপকারে আসে না) ইহাঁদিগের বিচরণস্থল হয় গহন বন 
অথব৷ রাজভবন |” 


॥ আঁনন্দবধন এই শ্রেণীকে বলিয়াছেন 'তুচ্ছাত্ম' ও কবিদিনকে এইরপ রচনাশৈলীর অনুসরণে 
নিষেধ করিয়াছেন । রাজপেখর কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করেন পাই ও এইশ্রেণীর বিষয়বস্তয় একটি 
কবিজনন্ুলত হরুচিসম্পন্ন কবিত। উদ্ধ'ত করিয়।ছেন । “কাব্য-বিচারে হৃচতুর বাডিরা-সংজঞ্থিত এই 
অংশ-ই রাঁজশেখরের দুটমতের পরিচায়ক | 

৫ এই তৃতীয়শ্রেণীটি আনন্দবধধনকতৃক অনুমোদিত; তাঁহার পারিতাধিক নাম 'প্রনিদ্ধায। 
( ধ্বহথ।লোক ৪, ১৪) 


১০৪ কাব্যমীমাংস। 


এই একই বিষয় লইয়! রচিত পরবতাঁ কবিত1-__ 

“সকল গৃহেই প্রস্তরখণ্ডের একই প্রকার ব্যবহার; নানা কর্মের উপকরণ 
হিসাবে ইহার মূল্যও আছে, আদরও আছে। কিন্তু হতভাগ্য মণিমুক্তীর মেই 
আভার কি শোচনীয় অবস্থ! ; হয় রাজপ্রাসাদে, নয় আপনার উৎপত্তিস্থল খনিগভেই 
তাহার বসতি ( অর্থাৎ তাহার আভাঁর প্রকাঁশ কোথায় ! )।” 

[ উল্লিখিত ছুইটি কবিতায় অশ্ব-হম্তী ও মণি প্রস্তর বিষয়বস্ত ) ইহাবর। পরস্পর 
ভিন্ন। কিন্তু সকলের উপভোগধোগ্যতা ও উপভোগ-অযোগাত। এই ছুই কবিতার 
তাৎ্পধ । তাই নিতান্ত সাদৃশ্যট। সহৃদয় পাঠকের কাঁছে সহজে ধর। পড়ে । 

যখন ছুইটি কবিতায় বিষয়বস্তর মূলগত এক্য থাকে, কিন্তু শব্দবিন্তাপ ও 
রচনার দিক্‌ দিয়। পার্থক্য থাকে অনেক; তখন পরবর্তী কবিতাঁটিকে পূর্ববর্তী কবিতার 
তুলনায় বলে "পরপুরপ্রবেশতুল/'৬ কাব্য; এইশ্রেণীর কাব্য স্থকবিগণই রচন! 
করিয়া থাকেন । 

“বর্ধাকালে চারিদিকে সমুদ্রগর্জনধ্বনিকেও হার মানাইয়া দেয়, এমন বজ- 
নির্ধোষযুক্ত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়। এই রাঁজার শক্রনাঁরীগণ তাহার বিকুদ্ধে নিজ নিজ 
স্বামীদিগের বিজয়-অভিষযাঁনের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে । তাহার পুলক-অশ্র বিসর্জন 
করিতে করিতে কটাক্ষ হাঁনিয়। বারে বারে কদম্বের গন্ধ-ভর। বাতাসের ঘ্রাণ লইতেছে ।” 

এই বিষয়বস্ত অবলম্বনে পরবর্তী কবির রচনা__ 

“এই রাজার শক্রনারীগণ যুদ্ধযাত্রার মূর্ত বিক্নকারী বর্ধাকালের সার্থক চিহ্ন 
নৃতন কদশ্বপুষ্প প্রিয়জনের হাত দিয়া আহরণ করিয়! প্রিয-মিলনের আনন্দে সেই 
পুষ্পটীকে সাদরে চুম্বন করিল, নয়ন-কোঁণে তাহার মৃদুস্পর্শ অনুভব করিল, 
বক্ষোদেশে তাহাকে চাপিয়া ধরিল, সীমন্তে ধারণ করিল ও সর্বশেষে কষ্ট স্বীকার 
করিয়াও সেই কদন্বপুপ্পের কুগুল রচন করিয়। কর্ণে পব্ধান কবিল্‌ 1” 

[ এই ছুইটি কবিতাঁর বিষয়বস্তু মূলতঃ এক ; কিন্তু রচনার ক্রম ও ভঙ্গী অত্যন্ত 
ভিন্ন ] 


৬ এই চতুর্থশ্রেণীর উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে নাই। নি্ষে উদ্ধত দুইটি কথিতাঁর বিষয় এই ঘষে, 
বর্ধাকালের প্রতীক কদদ্বের উদগম রাঁজমহিষীগণের নিকট আনন্দের উৎসব বহিয়। আনে--কারণ, রাজগণ 
ওথন যুদ্ধযাত্রী হইতে বিরত থ।কেন ও রাঁজপুরীতেই বিরাজ করেন । এই বিষয্বস্ত অবলম্বনে দুইজন 
কৰি দুইটি পৃথক কবিতা রচনা] করিয়াছেন-_-রচনাঁগুণে দ্বিতীয়টি প্রথমটি 'অপেক্ষ! অধিক মনোজ্ঞ 
হইয়াছে। 
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এই চারিপ্রকার বিষয়বস্তহেতু কবিদিগের কাবাহরণের উপায়-সংখা। দাড়ায় 
বত্রিশ । 

অয়স্বান্তমণির লৌহের উপর প্রতিক্রিয়ার ক্রম অন্যায়ী যেমন অয়স্বাস্ত 
চাঁরিপ্রকার, সেইরূপ উল্লিখিত পরোক্তি-হরণসংক্রান্ত চাঁরিপ্রকার বিষয়বস্তর (ভেদ 
অন্গযাঁয়ী কবিও চাঁরিপ্রকার। আর ইহা বাতীত পঞ্চম শ্রেশীর যে কবি, তিনি 
“অদষ্টচর-অর্থদরশী'কবি অর্থী২ সেই উক্তি অন্ত কোঁনও পরবর্তী কবি বাবহার 
করেন নাঁই বা তাঁহ। কখনও দেখ। যায় নাই। তাঁই কথ! প্রচলিত আছে-_ 

"ত্রামক, চপ্ধক, কর্ষক ও দ্রাবক-_-এই চারি শ্রণীর কবি “লৌকিক? , আর পঞ্চম 
শ্রেণী অর্থাৎ চিন্তামণি-কবি “অলৌকিক' বলিয়! পরিচিত ।” 

(১) অপ্রসিদ্ধিগ্রভৃতি নাঁন। কৌশল প্রয়োগ করিয়া ঘে কবি পুরাতন বিষয়ে 
একটী অভূতপূর্ব নৃতনত্বেব আভাস দিয়! পাঠকপিগকে বিভ্রান্ত করেন, তিনি ভ্রামক- 
কবি। 

(২) আপনার মনোরম বাক্যের সাহাধো যে কবি অপরের রচিত বিষয়বস্ততে 
অল্পকিছু নৃতন সৌন্দযের ছাঁয়াপাঁত করিয়া থাকেন, তিনি চুঙ্গক-কবি। 

(৩) আপনার অনির্চনীয় প্রতিভাবলে অন্ত কবির রচিত বাকা ও বিষয় 
আহরণ কয়িয়। যে কবি নিজের রচনা বাবহাঁর করেন, তিনি কষক-কবি। 

(৪) যে কবি প্রাচীন কবিতার বিষয়বস্তর সারাংশ সাঁহিতভাক নিপুণতাঁর সহিত 
আঁপনাঁর রচনার মধ্যে এমনভাবে সিশাইয়। দেন যে, তাহা সাধারণতঃ প্রাচীন 
বলিয়। চিনিতেই পার! যাঁয় ন।, সেই কবি দ্রাবক-কবি। 

(৫) কল্পনামাত্রেই যে কবির অলংকাঁরশোভিত ভাবরাশি রসের ল্লোত 
বহাইয়। দেয়, প্রাচীন সুনিপুণ কবিগণও যে কবির ভাবসম্পদ্‌ উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই--সেই কবিকে বল! হয় চিন্তামণি-কবি। 

কাব্যজগতে এমন কবির প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই চলে । 

এই চিশ্তামণি-কবির কাব্যের বিষয় সম্পূর্ণ নৃতন । এই কবিন তিন শেণী-_ 
(ক) লৌকিক খে) অলৌকিক (গ) লৌকিক-অলোৌকিক (মিশ্র) 

ইহার মধো "লৌকিক'-কবির উদাহধধণ _ 

“ওগে। কোঁশকাঁরলতিকা ! তোমার রূপ-রঙ্গের অহংকার করিও ন1; ওগে। 
চণিকা! তোমার পুষ্পের আড়ম্বরে আর কি প্রয়োজন ; তোমাদিগেক্ট মধো এই 
পুু.দেশের ইক্ষ্দণ্ডটাই একাঁকী জয়ী হউক; কারণ, যন্ত্রের সাহাম্য ন৷ লইয়াও এই 
ইক্ষু রস ক্ষরণ করে ।” 

১৪ 
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[ এই কবিতায় কবি স্বীয় কল্পনায় এই মর্ভ্যলোকের লতা-বনৌষধির প্রতিত্বন্থিত৷ 
বর্ণনা করিয়াছেন ] 

অলৌকিক কবির উদ্দাহরণ-_ 

“দেবী(পার্বতী) পুত্র প্রসব করিয়াছেন; হে ভূতগণ, নৃত্য কর; স্থির হইয়া 
আছ কেন? আনন্দিত চিত্তে এই কথ। বলিয়া দেবী চামুণ্ড। উর্ধ্ববাহু তথ নৃত্য 
করিতে উদ্যত তভৃঙ্গিরিটীকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহাঁদিগের পরস্পরের অবয়বসমূহের 
অতিজর্জর স্থল অস্থ্ঘর্ষণের ফলে দেবছুন্দুভির গম্ভীরধবনি-অতিক্রমকাঁরী যে ধ্বনি 
উখিত হইল, তাঁহ। ঘেন তোমাঁদিগকে রক্ষা করে |” 

মিশ্র (লৌকিক ও অলৌকিক )কবির উদাহরণ-__- 

"মুরুবিজয়ী শ্রীরুঞ্ণ যখন মাতৃগর্ভে বিরাজিত, তখন মাতৃদেবী দেবকীর নিঃশ্বাস- 
বায়ু শ্রীরুষ্ণের নাঁভিপদ্মের স্থগন্ধি পরাগসমূহ বিকীর্ণ করিয়। স্থবাসিত হইত এবং 
হলধর বলদেব অগ্লি ভরিয়। তাঁহ! সানন্দে পান করিতেন--এই প্রকার নিঃশ্বাসবায়ু 
প্রতিদিন তোমাঁর পাপরাঁশি দূর করুক ।” 

এই যে চারিপ্রকার অর্থহরণ, সে সম্পর্কে আরও বলি-_ 

কবিগণের কাঁব্যহরণ সম্বন্ধে আঁলোঁচন। করিতে গিয়। এই চারি-প্রকার 
বিষয়বস্তুর কথ। আমি নিজেই বলিয়াছি ; তাহাঁর প্রত্যেকটীর আট রকমের বিভাগ- 
হেতু বিষয়বস্ত সর্বসমেত বত্রিশটা বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত । 

ইহার মধো “প্রতিবিশ্বকল্প'নামক বিষয়বস্তর বিভিন্ন প্রকার বা ভেদ বল 
যাইতেছে । 

ছুইটা কবিতায় একই বিষয়বস্ত রহিয়াছে, কিন্তু বিষয়ের পৌর্বাপর্য বা ক্রম 
উল্টাইয়। গিয়াছে মাত্র ; সেই কাব্যের নাম “ব্যহত যেমন, 

“গজরাঁজ অন্ত একটী মদমন্ত হস্তী দেখিয়! রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিল; নিয়ন্তার 
(মাহুতের) নিষেধ তৃণের মত উপেক্ষা করিয়া মদমত্ত হস্তীর বিরুদ্ধে গমন উদ্যত হইলে 
হস্তিনী-কতৃ ক সে নিবারিত হইল। এই জগতে প্রাণিমাত্রেরই প্রেমের তুল্য অপর 
কোন বন্ধন নাই ৮ 

এই একই বিষয়ে অন্ত আর একটা কবিতা-_ 

"যে জন্তর বিচার বুদ্ধি নাই, তাহার নিকটেও প্রেমবন্ধন শৃঙ্খলশূন্য রজ্ববন্ধন- 
তুলা( বন্ধনহীন গ্রস্থির মত)। তাই গজরাঁজ প্রতিদন্ী হত্তীর দিকে গমনে উদ্যত 
হইলেও হন্তিনী তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল ।” 

[ছুইটা কবিতাঁরই বর্ণনার বিষয় হস্তী পূর্ব কবিতায় প্রথমার্ধে হত্তী বণিত 
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হইয়াছে, সেই হস্তীই পরবর্তী কবিতায় দ্বিতীয়াধে”বপিত হইয়াছে । এইরপে ক্রম 
বিপরীত হইয়া! গেল। তাই ইহার নাষ ব্যক্তক_] ব্যগ্যস্টক 7] 

একটী বিস্তৃত বর্ণনীয় বিষয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রহণ করিয়া রচিত কাব্যের নাম খণ্ড; 
যেমন-_- 

“প্রথমত £ বদরীফল পাওুগ্প্রায় থাকে, তাহার পর তাহা কপিশ৮ বর্ণ ধারণ 
করে, তাহার পর পাঁক ধরিলে অরুণষ্বর্ণ আলিয়া উহার শরীরটী দখল করিয়া বসে ; 
ইহার পরে শুফ হইতে থাকিলে ক্রমে উহার নিটোল দেহে উচ্চ-নীচ ভাঁবের 
আবির্তীব ঘটে ও উহু৷ নীরস, কৃশ, ও সৌরভহীন হইয়া! যাঁয়।” 

এই বর্ণনার কিছুট! লইয়া রচিত কবিতা-_ 

“পর হইবার পূর্বে ব্দরী ফলের স্থুপুষ্ট দেহটাতে অরুণ বর্ণের আবির্ভাব ঘটে, তাহার 
পর অতিরিক্ত শুক্ষতাহেতু উহার গাত্র উচ্চ-নীঢ হইয়। থাকে । বনের মধ্যে এই বদরী 
ফল দিনে দিনে নীরস হইয়া পড়ে |” 
একটী কবিতায় সংক্ষেপে বণিত বিষয়ের অন্ত কবিতায় বিস্তুতবর্ণনার নাম 
তৈলবিন্দু ; যেমন-__ 

“এই বাজার সৈন্যদলের পদভরে কম্পিত ও পাতালগামী পৃথিবী আবার সেই 
(শ্রীবিষ্ণুর তৃতীয় অবতার ) বরাহেব দন্তের কথ। স্মরণ করিল।” 

এই সংক্ষিপ্ত বিষয় লইয়। বিস্তৃত কবিত। রচনার উদ্বাহরণ-_- 

“সেই রাজার সৈম্যদলের পদভরে প্রকাগু প্রকাণ্ড মণিশিলা ডুবিবার উপক্রম 
হইল; এই শিলাশলোের আঘাতে নাগরাজ বাহ্থকীর ফণাপ্রান্ত ব্যধিত হইল; 
বাস্কী পরিশ্রীস্ত হইলে পর্বতগুলিও রহিয়। রহিয়া কাঁপিয়৷ উঠিল। তখন চঞ্চল 
পর্বতরূপ বিষাঁট্‌ স্তস্তধারণে ব্যাকুল পৃথিবী আবার সেই দৈত্য হিরণ্যাক্ষের বক্ষঃ- 
স্থলের স্থল অস্থিবূপ শাঁণ যন্ত্রের ঘর্ষণে দিগন্তপ্লাবী জ্যোতলার ন্যায় উজ্জ্বল অথচ ভয়ানক 
ববাহদংষ্টার কথা স্মরণ করিল |” 

এক ভাষায় রচিত কবিতা অন্য ভাষায় রচিত হইলে নটনেপথ্য” (ভাধাঙ্ছবাদ ) 
বলে; যেমন, 

"(কাকের মুখে প্রবাসী প্রিয়ের বাত শ্রবণে ইচ্ছুক ) বিরহিণী পথিকদয়িত! 


৭ পাওুপ্রীয়--হলুদ্ রঙ ও শাদ। রঙের মিশ্রণ। 
৮ কপিশবর্ণ--কাঁলে! রড. ও হলুদ রঙের মিশ্রণ । 
৯ অরুণ ধর্ণ--কালে! রঙ ও লাল রঙের মিশ্রণ। 


১০৮ কাব্যমীমাংসা 


থাগ্যপিগ্ দান করিল; তাহাঁর বিরহকৃশ বাছুলতা। হইতে বিচ্যুত বলয়মধ্যে 
অবস্থিত পিও-আহারে কাঁকের ইচ্ছা হইল ন।ঃ কাক বলয়টীকে জাল বলিয়৷ আঁশঙ্ক। 
করিল।” (প্রীরূৃতভাষাঁয় রচিত ) 

এই প্রাকৃতকবিতাটাকে সংস্কতে ভাবান্তবাদ করিয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
কবিতা ; যেমন, 

"ছুই গণ্ড প্লাবিত করিয়। বিরহিণী দয়িতার নয়নযুগলে বিরহের অসশ্রধাঁর। 
বহিতেছিল, তথাপি (প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলনের আশায় (কাকের মুখে বাতি-শ্রবণে 
ইচ্ছুক ) সে বহুকষ্টে ছারপ্রীন্তে কাককে খাগ্যপিগু দান করিল; কিন্তু ধূর্ত কাক দূর 
হইতে গ্রীবাদেশ. বাকাইয়। মস্তক নত করিয়। পিগুটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ও 
(নায়িকার বিরহকৃশ বাহুলতা হইতে বিচ্যুত )বলয়মধ্যে স্থিত পিগুটাকে জালের 
আশঙ্ক। করিয়া ভক্ষণ করিল ন1।” 

বিষয়বস্ত একই ঃ প্রাচীন কবিতার ছন্দ পরিবর্তন করিয়া নৃতন কবিত৷ রচনাব 
নাম “ছন্দোবিনিময় | যেমন-__ 

“হে সখি, এইটুকু মাত্র জানি যে, প্রাণবল্লভ শধ্যাঁয় শয়ন করিতেই আমার 
বশ্নগ্রস্থি আপন! হইতেই খুলিয়। গেল, নীবীবস্প শিথিল কটামেখলাস্থত্রে আবদ্ধ হইয়। 
অল্প পরিমাণে নিতন্থে থাকিয়া গেল। তাঁহার পর প্রিয়ের দেহস্পর্শ লাভ কৰিলে, “ক 
আমার সঙ্গ লাভ করিতেছে, আমিই বা কে" “ম্থরতলীল। কি স্থখের ন। ছুঃখের' 
“উহার পদ্ধতিই ব। কি'__ইহাঁর কোনটার অল্পমাত্রও আমার মনে নাই 1” 
ছন্দ পরিবর্তন কবিয়! এই একই বিষয় লইয়! রচিত কবিতা-_- 

“সথিগণ, তোমরাই ধন্য ঃ প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন-মুহতে” সুরতকাঁলের যাঁবতীয় 
বিশ্রন্ধ শত শত গোপন চাটুকথ। স্মরণ করিয়। বালিতে পাবিতেছ । সখি, আঁমি 
শপথ করিয়া বলিতে পাবি, প্রিয় আমার নীবীবন্ধের দিকে হন্তখাঁনি প্রসারিত 
করিবার উপক্রম করিতেই আমার স্ৃতিশক্তি লোৌপ পাইল * আমার কিছুই মনে নাই |” 

পুরাতন কবিতাঁর বিষয়টিতে “যে কারণের উল্লেখ অ!ছে, নৃতন কবিতায় সেই 
কারণের পর্িবতে অন্ত কারণের উল্লেখ ঘটলে “হেতু-ব্যতায়” কাব্য হয় 3 যেমন, 

“তাঁহার পর অরুণোদয়ের আভাসমাজরেই চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়। গেল এবং কামার্ত। 
নারীর কামদাঁহে দগ্ধ ও মলিনকান্তি গণ্ডতলের ন্তাঁয় পাঁওুবর্ণ ধাঁরণ করিল ।৮ 

এই বিষয়ে রচিত-_ 

“গণ্ভিণী নারীর গগুতলের মত পাঁওুবর্ণ চন্দ্র ফুলধন কাঁমদেবের সঙ্গে একই 
সময়ে উদয়।চল-শিখরদেশে গিয়। উপস্থিত হইল ।” ( মহাভারত, ফ্রোণপব) 


কাব্যমীমাংস। ১০৯ 


[ পূর্বকবিতায় নারীর কামমলিন গণ্ুদেশের সহিত উপমা দেওয়! হইয়াছে; 
পরবর্তী কবিতায় গভিণী নারীর গণ্দেশের সঙ্গে উপম।; একস্থলে চন্দ্রের অস্ত গমন, 
অন্যাত্র চন্দ্রের উদয় ] 

একস্থলে দেখ। বিষয়ের অন্তস্থলে সংক্রমণ ঘটিলে “সংক্রীস্তকঃ কাব্য হয়-_ 

“ন্নানের পরেই জলসিক্ত কবরীর বাধন খুলিয়! গিয়াছে ও চঞ্চল কেশদাঁমের 
অগ্রভাগ আোণিদেশ স্পর্শ করিয়াছে; এই কেশদাম হইতে পংক্তিক্রমে জলবিন্দ 
ঝরিয়া পড়িতেছে ও কমললোচনা নারীগণের ক্রীড়াহংসপ্তলি উর্ধধধিকে গ্রীব। 
প্রসারিত করিয়া এঁ বারিবিন্দু পান করিতেছে ।” 

এই বিষয় অবলম্বনে বচিত কবিতার অন্যরূপ-_ 

“সছ্যঃসাত জপনিরত তপম্বীর জটা'প্রান্ত হইতে নিঃস্থত জলবিন্দুগুলি এ তৃষ্ণার্ত 
ব্যাকুল হবিণশিশু উন্মুখ হইয়া পাঁন করিতেছে ; আঁর পক্ষপুটের দ্বার। ছায়া বিস্তার 
করিয়া! ব্যাকুল পক্ষীটি প্রেমভরে শ্রান্ত ও গ্রীম্মতাঁপে শ্তক্ষমুখী আপন প্রিয়তম। 
বিহঙ্গিনীকে আলিঙ্গনপাঁশে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতেছে ।” 

[ পুব” কবিতায় বণিত হংসের ব্যবহারটা পরবতী কবিতায় হরিণশিশ্তর ব্যবহ।র- 
রূপে বর্ধিত হইয়াছে ] 

যে স্থলে ছইটি কবিতার বিষয়বস্তকে একটি কবিতায় বর্ণনা কর। হয়, তাহাকে 
বলে সম্প,ট”-_ 

“ওগে। হলোচনী, এই সেই বিদ্ধ্যপর্বতের অধিত্যক1-উৎপন্ন নর্শদানধী-_ 
ইহাঁকেই লোকে বলে পশ্চিমসমুত্রেৰ প্রধান। মহ্ষী ; এই নর্মপাঁর জলমধ্য চঞ্চল 
শফব-মত্শ্ত দেখিয়। তুমি ভয়ে ব্যাকুল ও কাতিরনেত্র হইলে, আমি বহু কষ্টে তোমাকে 
নদীগর্ড হইতে তীরে উত্তোলন কৰিয়াছিলাম ।” 

“লাটবাসিনী নারীগণ যখন অপরান্রবেলায় প্নেবানদীতে স্নান করেন, তখন 
তাহাদিগের গভীর নাঁভিবিবরে চঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি প্রবেশ করিয়। একটি মধুর 
ধ্বনি স্ষ্টি করে-_সেই ধ্বনি শুনিয়। জলকুকুট গুলিও সুমধুর স্বরে ডাঁকিয়। উঠে; আর 
রেবাঁনদীর জলরাশি অবিরলতাঁবে আঁবিল হইয়া! উঠে ।” 

এই ছুই কবিতার বিষয় অবলম্বনে রচিত অন্য কবিতা__ 

“হে মহারাজ, আপনার দিগ্বিজয়ের আঁরস্ভেই ভয়াতুর শক্রনারীগণ দিকে 
দ্রিকে নদ্দরীজলে প্রবেশ করিল; সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকুল-মৎন্যে্ আক্ফাঁলনে 
ভয়বিহ্বল সেই নারীগণের উরুদেশ বল হাবাইয়। স্তন্ধ হইয়। গেল। তাহাঁধিগের 
গভীর নাভিবিবরে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও বহির্গমনহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল তরঙ্গ একটি 


১১০ কাধামীমাংলা 


মধুরধ্যনি স্থা্টি করিল) তাহাতে চকিত-চঞ্চল জলকুকুট গুলিও স্থ্মধুব স্বরে ডাকিয়া 
উঠিল 15 

এই প্রকারে অপর কবির কাব্যহরণ কবিকে অকবি করিয়া তোলে; এইজন্য 
ইহ। সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত । 

কারণ, “এক কবিতার অনুকরণে অন্য কবিতায় গৃহীত বিষয়বস্ত ভিন্নভাবে কেহ 
গ্রহণ কবিভে পাষে না; দর্পণে প্রতিফলিত নিজের শরীর কখনও পৃথক্‌ হয় না|” 


শ্রীরবাজশেখর'প্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্তনামক প্রথম অধিকরণে 
শন্দার্থহরণবিভাগে কবির শ্রেণীবিভাগ ও প্রতিবিষ্বকল্পনামক 
কাব্যহরণের আলোচনামূলক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


আলেখ্য প্রখ্য প্রভৃতি অর্থহরণের অবান্তর ভেদ ও জনীবিভাগ 


আলেখ্যপ্রখ্যের ভেদগণনা-_ 

তুল; ব। একই বিষয়ের এক কবিত। হইতে অন্ত কবিতায় বাবহারের নাম “স্বক্রম"- 
কাব্যহরণ ; যেমন-- 

“সৌন্দর্যের আকর অন্তগামী সুর্ধবি অস্তগিরিগৃহে আবামে তিধগভাবে 
উপবিষ্ট বক্ষণপ্রিয়। পশ্চিমদিখধূর কুক্ষুমতিলকে সজ্জিত গণ্ততলের ন্যায় বিশিষ্ট শোত। 
ধারণ করিল ।” 

আরও যেমন, “হে সুন্দরি, এ দেখ, তুষারকিরণ চন্দ্র উদয়রাগে রক্তিম হইয়া 
প্রতিক্ষণ ক্রীড়াশীল পূর্বদিগ্ধধূর কুস্কুমরাঁগবঞ্জিত গগ্ডতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ।” 

[ এই ছুই কবিতায় ক্রমের তুল্যতা বা সমতা রহিয়াছে ; পূর্ব কবিতায় অস্তগাঁমী 
স্র্ষের পশ্চিম দিগ্ধুর গণ্ডদেশের সঙ্গে তুলনা_-আর পরবর্তী কবিতায় উদীয়মান 
চন্দ্রের পূর্বদিগ্ববূর গণ্ডদেশের সঙ্গে তুলন। দেওয়া হইয়াছে ] 

অলংকারযুস্ত বিষয়ের অলংকারহীন রচনায় যে হরণ, তাহার নাম 
বিভৃুষণমোষ”_ 

যেমন, “মূলদেশ নীলপদ্দের মত নীলবর্ণ, তাঁহার উপরের ভাগ উদায়মান চন্দ্রের মত 
রক্তাঁভ, তাহার উপরের ভাগ স্থপন্ধ আম্মের মত পীতবর্ণণ তাহারও উপরের ভাগ 
তরুণ স্থধের কিরণের মত উজ্জবলবর্ণ এবং শিখাদেশ ধূমের মতি ধৃত্রবর্ণ ১ দীপশিখায় 
এইপ্রকাঁর নান। বর্ণের সমবায় ঘটিয়াঁছে ।” 

এই বিষয় লইয়! রচিত অন্য কবিতা-__ 

“মূলদেশে কিঞ্চিৎ নীল, তাহার পর মধ্যস্থলে কপিশবর্ণ, তাঁহার পর অল্প পীতবর্ণ, 
তাহার পর অরুণবর্ণণ তাহার পর শিখাদেশে ধৃঅবর্ঁ_এই প্রকার নানা বর্ণের 
পরিপাটীযুস্ত দীপশিখ। ক্ষণকালের মধ্যে ঘন অন্ধকারও ভেদ করিয়। থাকে ।” 

একটা কবিতায় যে ক্রমে বিষয়ের বর্ণন! থাকে, চুরির বেলায় সেই ক্রম বিপরীত 
করিয়। দিলে “বুযুৎক্রম' নামক কাব্য হয়_- 

“এই দ[পশিখার অগ্রভাগ শ্টামবর্ণ, তাহার নীচের অংশ সামান্য রক্তবর্ণ, হ্চাহাবও 
নীচের অংশ অল্প পীতঘনবর্ণ, তাহারও নীচের অংশ কপিশ বা শ্বেতবর্ণ ; ভাব 
পরের অংশটী নীলবর্ণ__ এমন দীপশিখ। গাঁড় অন্ধকার দুর করিয়া দেয় ।” 


রব 
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কোনও কবিতায় সাধারণতঃ বণিত বিষয়কে চুরির বেলায় বিশেষভাবে বর্ণনা 
করিলে বিশেষোক্কি কাব্য হয়, যেমন-_- 

“এইভাবে আঁকাঁশে চাঁদ উঠিল; মনচোর 'প্রাণবল্পভের দূতীর আলাপে 
(বিরহ-আগুন আমাকে পোড়াইয়া মারিতেছে, তুমি আসিয়। এই আগুন নিভাইয়া 
আমাকে বাঁচাও ) নায়িকার নয়ন ও মন (দুই ) চঞ্চল হইয়। উঠিল * সে এমন সাজ- 
সঙ্জ। করিল যে তাহার বিপরীত ব! উণ্ট।-পাঁণ্ট। বেশ-ভূষ। দেখিয়। সখীর। সব হাসিতে 
থাকিল।” 

এই একই বিষয়ে রচিত আর একটা কবিত।-_ 

“কোনও নারী প্রিয়তমের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়। শ্বেতচন্দনে লিপ্ত 
স্তনতটে কাঞ্ধীদাঁম পরিধান করিল, আর নিতম্বদেশে বক্ষোহার পরিয়। বসিল।” 

[ পূর্ব কবিতায় ছিল সাধারণতঃ বিপরীত বেশভৃষার কথা, এখানে বিশেষ 
বিশেষ অলংকাঁরের বিপরীত বিন্যাসের বর্ণন। দেওয়! হইয়াছে ।] 

পূর্ব কবিতায় যাহ। অপ্রধাঁনভাঁবে বণিত, তাহাই যদি পরবর্তী কবিতায় প্রাধান্য 
লাঁভ করে তবে সেই কাব্য-চুরির নাম “উভ্তস ।__ 

“তাঁহার পরে কিরণমালায় আঁকাশতল উদ্ভাসিত করিয়। কুষ্কমরপ্ধিত স্তনতটের 
মত গৌরকাস্তি চন্দ্র পূর্বসমুদ্র হইতে স্থবর্ণকলসের হ্যায় ধীরে ধীরে ভাসিয়৷ উঠিল।” 

(কিরাঁতীজুনীয় ৯. ২৩) 
এই কবিতার বিষয়বস্ত অপহরণ করিয়। রচিত কাব্য__ 

“রাত্রি হইলে অন্ধকাররূপ কৃষ্কবর্ণ স্তনাবরণ অপসারিত করিয়া নিশ।-তরুণীর 
মর্দনাবশিষ্ট কুষ্কমরাগে রঞ্জিত বক্ষোৌদেশের ন্যায় মনোরম চন্দ্রকল। আকাঁশতলে অতি 
অল্পমাত্র দৃষ্ট হইল ।” 

[ পূর্ব কবিতায় স্তনতটের মত গৌরকান্তি” অপ্রধান; এই উপমাঁটাই দ্বিতীয় 
কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ] . 

যে স্থলে একটী কবিতার বিষয়বস্ত বচনবিস্যাসের ভঙ্গীমাত্রের দ্বারা দ্বিতীয় 
কবিতায় ভিন্নভাবে রচনা করা হয়, সেস্থলে নানেপথ্যশ্রেণীর আলেখাপ্রখ্য কাব্য 
বল। হয় ; যেমন-- 

“নায়িকা তাহার গগ্ুদেশে মুখচন্দ্রের শশচিহ্বের মত যে তিলকটা সঘত্বে প্রেমভবে 
রচনা করিয়াছিল, তাহ। প্রেমাম্পদের কাঁল-বিলম্বের ফলে (আগমনকাঁল সম্পর্কে 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু) সেই চঞ্চললোচনার আপন নয়নজলে ধৌত হইয়। গেল।” 

এই বিষয়বন্থ অবলম্বনে আর একটা কবিতা 

“( আজ এই সময় আমাদিগের মিলন হইবে--ঃ্রই কথা বায়! নায়ক না আসিলে 
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নায়কের 'প্রতিজ্ঞভঙ্গহেতু বিপ্রলব্বা) নায়িকার গগুতলে রচিত চন্দনকুস্কমের 
পত্রলতা প্রিয়তমের কালবিলদ্বহেতু শোকের অশ্র্জলে ধুইয়। মুছিয়। গেল।” 

[ ছুইটি কবিতার বিষয়বস্ক এক-_পূর্ব কবিতায় চক্ষুজলে তিলক ধৌত হইল; 
পরবর্তী কবিতাঁয় শোকাঁশ্রুতে পত্রলতা ধুইয়। মুছিয়৷ গেল-_-উত্তির ভেদ মাত্র ] 

যে স্থলে অলংকারের সাম্য আছে অথচ অলংকাঁধ ভিন্ন, সে স্থলে একই 
অলংকারের দ্বার অলংকৃত হয় বলিয়। কবিতার নাম “একপরিকার্-__ 

যেমন, “সেই গজাঁনন গণপতি এই ত্রিভ্বন রক্ষা করুন; আকাশের দিকে 
উখ্িত গণপতির বিরাঁট্‌ শুগুটি সুধবিস্বরূপ পদ্মের নালের মত মনে হইল--আঁর 
শুণ্ডের নাঁলদেশে লগ্ন শ্বেতবর্ণ দণ্ডটি সেই পদ্মনীলের মূলের মত দেখাইল।” 

একই বিষয়ে রচিত কাঁব-_ 

“ব্যাপনশীল গণপতির সরল শুগুরূপ নালের অগ্রভাগটি পন্মের মত উত্কষ 
লাভ করে-__গণপতির শুন্র দন্তটি স্ই পন্মনালের মূলদেশস্থিত শুভ্র নালের মত 
দেখাইতেছে |” 

[ উভয় কবিতায়ই গণেশের শুগুটিকে পদ্মনীলের সহিত তুলন। করা হইয়াছে__ 
তবে প্রথম কবিতায় সুর্ধবিষ্বকে পদ্ম মনে কর! হইয়াছে, দ্বিতীয় কবিতায় শুপ্ডের 
অগ্রভাঁগটিকে পদ্ম বলা হইয়াছে ] 

বিকৃত অবস্থার বন্থকে প্রকৃত অবস্থায় বর্ণনার নাম (প্রত্যাপত্তি'”- 

যেমন, “(হেমন্তের নিশ্পরভ ) চন্দ্রম। তুষাঁরাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জ্যোতি 
ব। তেজ ক্র্ধমগ্ডলে ফিরিয়। গিয়াছে ; তাই বিলুপ্জ্যোতি চন্দ্র নিংশ্বাঘমলিন দর্পণের 
মত প্রকাশহীন 1” 

_-বাঁমায়ণ : হেমস্ববর্ণনা 
একই বিষয় লইয়! রচিত কবিতা 

“গেমন অশ্রজল ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস দূর হইয়া গেলে দর্পণ আপন স্বচ্ছত। ফিরিয়! 
পায়, তেমনি বিপক্ষের কার্ধবশে সঞ্চারিত বিষাদের মলিনতা হইতে এঁ তরুণীর 
মুখখানি সগ্ মুক্তিলাভ করিয়। ষেন হাসিতে ভরিয়। উঠিল ।” 

_ বঘুরংশ : সপ্তম সর্গ 
এই গেল আলেখ্যপ্রখ্যনীমক কাব্যহরণের নান। ভেদ । এই পদ্ধতিটা ন্যায়- 
বিরুদ্ধ নহে বলিয়। মাঁনিয়া লওয়! চলে। 

তাই আচার্ধগণ বলেন-__- 

“নানাপ্রকাঁর বেশভৃষাসংযোগে অভিনেতো। যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন বূপ ধারণ করে, 
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ল/ভ করে * 
| তুল্যদেহিতুল্য 

ইহার পর 'তুল্যদেহিতুল্য'নামক কাব্যহরণের বিভিন্ন শ্রেণী দেখাইতেছি। 

একবার বণিত বিষয়ের অন্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিলে রূপের পরিবর্তন ঘটে 3 
ইহ।র নাম রূপ-পরিবর্ত ব৷ বিষয়-পরিবর্ত-_ 

“ভগবান্‌ শিবের দক্ষিণনাসিকারদ্ধ, হইতে বহির্গত নিঃশাঁসবায়ু তোমাদিগকে 
রক্ষা করুক; এই নিংশ্বাসবাম্থু ভগবান্‌ শিবের দেহাস্থত ভন্মকণাগুলি উড়াইয়। জটার 
মধ্যে ফেলিতেছে ; ইহ! কুম্তকনামক প্রাণায়ামের বিরোধী; কর্ণাশিত সর্প এই 
নিঃশ্বাসবাঁমু পান করিতেছে; ইহা শিবের মন্তকস্থ চন্দ্রের শীতলতা! সহা করিতে 
পারে না; কুপিত। পার্বতীর কোঁপ-বাযুতে এই নিংশ্বাসবাঁযু খণ্ড খণ্ড হইয়া যাঁয়__ 
এই নিংশ্বাসবামু দীর্ঘ হইলে ভগবান্‌ শিবের চিত্তপীড়ার সাক্ষীও হইয়া! থাকে |” 

_বালভারত ১.২ 
এই একই নিংশ্বাসবাঁযু অবলম্বনে রচিত আর একটী কবিতা 

"শ্রিহরির গভীর মনোব্যথাঁয় ব্যথিত ও তাপদপ্ধ দীর্ঘনিংশ্বাস তোমাদিগকে রক্ষা 
করুক; এই নিঃশ্বাস শ্রীহরির নাঁভিপন্মের মধু মথিত ও ইত্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া 
দিতেছে ; বক্ষোদেশের মাল্যটীকে ইহ! ম্লান করিয়া দিতেছে ; শধ্যারূপী সর্প গ্রীক্মের 
প্রথরতায় চঞ্চল হুইয়। এই নিঃশ্বাসটীকে পান করিয়া আবার ছাড়িয়া দিতেছে ; 
রাঁধারাণীর শ্বতিকথার সাক্ষী এই নিঃশ্বাসের শব্দটি লক্ষ্মীদেবী ঈর্যার সহিত শ্রবণ 
করিতেছেন ।% 

যে স্থলে কোনও বস্ত্র ছুইটী রূপের মধ্যে যে-কোন একটী রূপের বর্ণন। হরণ 
করিয়! কাব্য রচিত হয়, সেইস্থলে “দন্ববিচ্ছিত্তি'নামক কবিতা রচিত হয়__ 

ধেযন--"মদনভন্মকাঁরী ভগবান্‌ শিবের সেই সুপরিচিত জটামগ্ুল তোমাদিগের 
সকল দুঃখের আকর পীপরাশিকে বিনষ্ট করুক। এই জটামগণ্ডলমধ্যে গঙ্গাজল- 
তরঙ্গে চঞ্চল চন্দ্রকে দেখিয়া কান্তিকের় ও গণেশের বালম্ৃলভ বুদ্ধিহেতু নিম়রূপ 
অবস্থ! হইল--চঞ্চল শফরী-মতস্তের ক্রীড়াদর্শন করিয়া কাণ্তিকেয় বিমুখদৃষ্টি 
হইলেন ; আর গণেশ তাহার শুগুদণ্ডের দ্বারা সছ্াঃপ্রন্ফুটিত পদ্মটী ধরিবার আনন্দে 
ভরপুর হইয়। উঠিলেন ।” 

এই কবিতার অন্থকরণে রচিত অন্য কবিতা ; যেমন-_ 

*ধূর্জটীর জটামগ্ুলে অবস্থিত নদীজলের আবর্তহেতু চন্দরকল! কখনও দৃশ্ঠ, কখনও 
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ব৷ অদৃশ্ঠ হইতেছে ; তাই অল্পমাত্র জ্যোতক্গায় এ চন্ত্রকল। বেশ স্থখভোগ্য হইয়াছে। 
( শিবজটাস্থিত ) সর্প চঞ্চল শফরীভ্রমে তাহার ফণাগুলি কলিকার মত একজ্ (সংহত) 
করিয়। তন্ময়চিত্তে কুঞ্চিত মন্তকে আপন লক্ষ্য চঞ্চল চন্দ্রকপাটীকে ধরিবার জন্ত যথেষ্ট 
চেষ্টা করিতেছে।” --€ সরস্বতীকঠাভরণে ধৃত বচন ) 

[ পূর্ব কবিতার ছুইটী উপমার একটি এই কবিতায় চুরি কব! হইস্সাছে ] 

যে স্থলে পূর্বতন কোনও কবির উক্তি ব৷ সার্ক অলংকাবের অঙ্ককরণে একই 
বিষয়ের নানাভাবে বর্ণনা থাকে, সেই স্থলে “রত্বমাঁল/নামক কাব্যহরণের দৃষ্টান্ত ঘটে-_ 

যেমন,-_-বিড়াঁল খপ্পরে ( মৃৎপাত্রে ) পতিত চক্্রকিরণসমূহকে ছুপ্ধ মনে করিয়া 
লেহন করিতেছে (ছুগ্ধের স্বাদ না পাওয়া সত্বেও ভ্রমের বশে লেহন করিতেছে )7 
হস্তী বৃক্ষপল্পবের মধ্য দিয়! ভূপতিত চন্দ্রকিরণসমৃহকে মৃপালভ্রমে শুপ্ুদ্বার। সংগ্রহ 
করিতেছে ; কামমন্তা নারী স্থরত-শেষে শয্যাপতিত চন্দ্রকিরণনমৃহকে (স্থরতকালে 
বিচ্যুত ) শুভ্র সু্সবস্ত্রমে তুলিয়। লইতেছে ; আশ্চর্য এই যে, জ্যোতনসা-মাতাল 
চন্দ্র এই জগংটিকে বিভ্রান্ত করিয়। তুলিতেছে।” 

_-( শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ভাঁসরচিত বলিয়। গৃহীত ) 
এই চন্দ্রকিরণের বিভ্রান্তি লইয়। রচিত অগ্ঠ একটি কবিতা 
মেমন--“রাঁজহংসগুলি দুগ্ধ মনে করিয়। বারে বারে পাত্রপতিত চন্দ্রকিরণ পান 

কন্সিতেছে ; সুন্দরী রমণীগণ কপ্‌ব্রধূলিলেপনের আনন্দআতিশয্যে আপন ্বন্ধে চন্দর- 
কিরণ লেপন করিতেছে ; গোপন মিলনকালে পুরুষের! সুন্ বন মনে করিয়া 
প্রিয়তমা নারীগণের স্তন প্রান্ত হইতে চন্দ্রকিরণ দুরে সরাইয়৷ দিতেছে ; নব প্রস্ফুটিত- 
পুষ্পলোভী ভ্রমরগুলি সিঞ্চুবার পুষ্পে পতিত চন্দ্রকিরণসমৃহকে মধু মনে করিয়া শীঘ্র 
শীঘ্র লেহন করিতেছে 1” 

যে স্থলে প্রথম কবিতায় উল্লিখিত সংখ্য। দ্বিতীয় বা পরবর্তী কবিতায় অন্যভাবে 
উল্লিখিত হয়, সেই স্থলে 'সংখ্যোঁলেখনামক কাব্যহরণ ঘটে | যেমন, 

“হে রুদ্র, তোমার চরণদয়ে প্রণত নারায়ণের কান্তিশৌভাষ শোভিত তোমার 
পাঁদনখসমূহ রুত্রর্ূপী দশটি চন্দ্রের মত দেখাইতেছে ও তোমার মন্তকস্থ চন্দ্রকে তাহার 
একাদশ রুদ্ররূপে সেব। করিতেছে |” 

এই বিষয়বস্ত লইয়। রচিত আর একটি কবিতা _- 

“সেই নীলকঠ শিব তোমাঁদিগের প্রিয় ব। কল্যাণ বিধান করুন। (পভগবতী 
ভবাঁনীর ক্রোধ দুর করিবার জন্য ) অপরাধী নীলকণ্ঠ যখন ভবানীর উজ্জল নখসমূহে 
আপন মস্তক নত করিলেন, তখন দেবী ভবানীর চরণকমলে এক চন্দ্র ছয় চন্দ্র 
পরিণত হইল।” 
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[ পূব কবিতার দশটি চন্দ্রের স্থালে এই কবিতায় ছয়টি চন্দ্রের উল্লেখ হইল ] 

যে ক্ষেত্রে তুল্য বিষয় বলিয়। পরে তাহা অপেক্ষা বিশিষ্টতর বিষয়ের উল্লেখ করা 
হয়, সে ক্ষেত্রে “চুলিকা”নামক কাব্যহরণ ঘটিয়। থাকে । 

এই চুলিক। ছুই প্রকারের--€১) সদৃশ (২) বি-সদৃশ । 

এই ছুইটার মধ্যে “সদৃশ"শ্রেণীর চুলিকাঁর কথা বলিতেছি । যেমন,__ 

“চন্দ্রকিরণে অঙ্গনতল লেপির়। গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিদ্রিত বাঁজহংস চন্দ্রকিরণ- 
মালার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে । তাই রাজহৎসী হংসটাকে দেখিতে ন। পাইয়া 
কাতির হইয়। অশ্ররুদ্ধ-কণে ক্রন্দন করিয়। উঠিল ।৮ 

__কুমীরদ।সের জাঁনকীহরণ ৮. ৮৫ 
এই বিষয় অবলম্বনে রচিত অপর একটী কবিতা-_ 

“স্ধাঁধবলিত প্রাসাঁদশিখর চন্দ্রকিরণে ধৌত হইয়। গিয়াছে ; সেই প্রাসাঁদশিখবে 
রাজহংসীর শ্বেতবর্ণ পক্পুট আর দেখ যাইতেছে না। যদ্দিও সন্মুখেই হংসীটা 
ডাকিয়। ফিরিতেছিল, তবুও গৃহস্ন্দরীর নৃপুরের শব্দে বধিরপ্রায় রাজহংস আপন 
প্রিয্ীকে চিনিতে পারিল ন1।৮ 

[ এই ছুই কবিতার বিষয়বস্তু একই ; প্রিয়জনকে সম্মুখে পাইয়াও চিনিতে 
পারিল না] 

এই একই বিষয় অবলম্বনে রচিত আর একটা কবিতা__ 

“জ্োতন্নাপ্াবিত সৌধতলে রাজহংসী বিশ্তদ্ধমুক্তীকলের মত গৌরবর্ণ প্রি 
হংসটিকে কোনও প্রকারে চপল নৃপুরধ্বনিদ্ধার। চিনিতে পারিল ।” 

[ এই কবিতার বিষয়বস্ত পূর্ব কবিত। হইতে একটু বিসদৃশ ; এক্ষেত্রে যে-কোনে। 
উপায়ে প্রিয়জনকে চিনিতে পাঁরিল ] 

যে ক্ষেত্রে নিষেধ বিধিকূপে নিবদ্ধ হয়, পে ক্ষেত্রে কাব্যহরণের নাম “বিধানা- 
পহাব? | 

যেমন, “হে কুরবক, আমাদধিগের স্তনের আঘাতে প্রমোদলীলার যে আনন্দ তুমি 
উপভোগ করিতে, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে ; হে বকুলবৃক্ষ, আমাদিগের 
মুখমদিরাসিঞ্চনের কথা তোমার মনে পৃড়িবে , হে অশোকবৃক্ষ, তুমি আমাদিগের 
পদাঘাত ন। পাইয়া শোকাতৃর হইয়। উঠিবে_যে বাঁজার শক্র-নারীগণ নিজ নিজ 
গৃহত্যাঁগকাঁলে এইরূপ বিলাপ করিয়াছিল (সে রাজ সত্যই দিগ্িজয়ী )” 

__স্ুভাঁষিতাবলী ২৫৬৪. 

[ এস্থলে ভাব -মুখে বা অস্তি-মুখে নান্তি ব অভাবের কথ! বল! হইয়াছে ; অর্থাৎ 

নিষেধের ব্যঞ্জনাটি ফুটিয়। উঠিয়াঁছে | ] 
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এই বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা-_ 

দিগ্িজয় সম্পূর্ণ হইলে সেই বাজার পুরনারীগণ সমুদতটের প্রমোদবনে বকুল, 
রক্তাশোক ও তিলকবৃক্ষে মুখমদির।, পদাঘাত ও বিলাসদৃষ্টিদ্বারা অতি-অল্প 
সময়ের মধ্যে পুষ্প-উদ্গমের মহোত্সব আনিয়া ফেলিল।” 

যে স্থলে একই কবিতায় বহু কবিতার বিষয়বন্ত অপহরণ করিয়। রচন1 করা হয়, 
তাহার নাম “মাণিক্যপুঞ্জ»__ 

যেমন, “সুন্দরী পৃথিবী শৈলচূড়া-রূপ স্থদীর্ঘ বাহু তুলিয়। তাহার প্রিয়সখা 
রাত্রির মুখমণ্ডলে চন্দ্রের তিলকটি পরাইয়। দ্িতেছেন |” 

আরও যেমন, “বিকশিত বাসন্তীলতার পুম্পস্তবকের মত মনোরম তথ। উজ্জল 
কিরণমালাঁবূপ কেশরযুক্ত চন্দ্ররূপী সিংহকে উদ্য়গিরির শিখরদেশে অবস্থিত দেখিয়। 
অন্ধকাররূপ দুর্বার হস্তিসমূহ চারিদিক প্রবল বিক্রমে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল।” 

আরও যেমন, *প্রিয়তম। কাস্তার মত রাত্রি কামদেবের ( ভূবনবিক্জয়ের ) মঙ্গল- 
অভিষেক সম্পাদনের জন্য চঞ্চলকিরণমালারূপ জলের ভাণ্ডার উৎ্পলশোভিত রৌপা- 
নিষিত কুস্তের মত চন্দ্রকে উদয়শিখরে আনয়ন করিল ।” 

_কিরাঁতাজু নীয় ৯. ৩২ 

আরও যেমন, “ওগে। সুন্দরী, দেখ, দেখ , এ পূর্বগগনে উদয়গিবিশিখরে 
রত্বরূপ রোহিণীপ্রিয় চন্দ্র উদ্দিত হইতেছে) চন্দ্রের কিরণসমূহ ছিন্নবন্কপের 
দুগ্ধতুল্য রসের মত শুভ্র দেখাইতেছে॥” 

আরও যেমন, “উদয়গিরির সাঁছুদেশ স্বচ্ছহান্তে উদ্ভাপিত করিয়। রজনীর মুখ- 
দর্পণতুল্য ও নবনীতের মত শুত্রকান্তি চন্দ্র কিরণম্পর্শে কুন্দসমূহ প্রস্ফুটিত করিয়। 
উদিত হইতেছে ।” 

আরও যেমন, “চন্দ্র্ূপ সেই রাঁজহংসও চলিয়। গিয়াছে; তারকারূপ কুমুদ গুলি 
সহাশ্ত আননে জাগিয়৷ রহিয়াছে ; এই-প্রকার আকাশ-সরোবরে মদন অন্ধকাররূপ 
সলিলে অবগাহন স্নান করিল ।” 

উল্লিখিত কবিতাগুলির বিষয়বস্ত অপহরণ করিয়া একই কবিতাম্ম সংহত করিস 
ব্াযবহাঁবের উদ্দাহরণ-__ 

যেমন, “দেখ, দেখ ; আকাশ-সরোবরে হংসের বিলাসী ভাবকে যেন উপহাস 
করিয়। চন্দ্র উদিত হইতেছে; চন্দ্রটি পুরন্ধী রাত্রির মুখমণ্ডলে লোঞ্ররচিত তিলকের 
মত, অন্ধকাররূপ হস্তিসমুহে সিংহের মত, কাম-মহারাজের রৌপ্যনিমিত অভিষেক 
কলের মত, উদয়গিরিশিখরে একটিমাত্র মণির মত এবং দ্রিগ বধৃদিগের অভিনব দর্পণ- 
থানির মত শোৌভ। পাইতেছে।” _বামনাঁলংকার ৪. ৩. ৩২ 


১১৮ কাব্যমীমাঁংস! 


যে ক্ষেত্রে সমগ্রিগতভাবে বণিত বিষয়বস্তসমূহ অপহরণ করিয়া বিস্তৃতভাবে 
পরবর্তা কবিতায় বর্ণনা কর! হয়, সে ক্ষেত্রে “কন্দ'নামক কাব্যহরণের উদ্দাহরণ 
বল। যায়-_ 

যেন, “চন্দ্ররূপ কুম্ত হইতে বিনিঃস্ছত ( নিন্যন্দিত ) জ্যোতন্না রাজপথের আরম্ত- 
স্থলে অস্পষ্ট, সৌধচুড়ায় পুর্ধিত ও কুমুদবনে হাশ্তচঞ্চল অবস্থায় পতিত হইয়াঁছে।” 

এই বিষয় অবলম্বনে রচিত অন্য কবিত।__ 

“চন্দ্রকরণ আকাশতলে যেন ত্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে ; কুমুদবনে পুঞ্তীভূত হইয়! 
উঠ্ভিতেছে ; নারীগণের জরাজীর্ণ শরপর্বতুল্য পাওঁবর্ণ গণ্ডতলে এ চন্দ্রিকা যেন 
দ্বিগুণিত হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে; জলে চন্দ্রকিরণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
সুধাধবলিত গৃহগুলিতে উজ্ল শোভ। বিস্তর করিয়াছে, বামু-তরে চঞ্চল পতাঁকা- 
গুলিতে যেন খেলিয়। বেড়াইতেছে। সেই শারদপূণিমায় চন্দ্র একটি স্কটিক মণি- 
ঘটের মত দেখাঁইতেছে ; তাহীর কলঙ্কচিহ্ন দ্েখিয়। মনে হয় যেন আবরণহীন 
কলসীমুখ ; সেই ঘট হইতে জ্যোৎস্স। কপুরের ধুলির মত লার৷ রাত্রি ঝরিয়। 
পড়িতেছে ।” 

হরিণরূপ আঁবরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ মণিনিসিত কলসীরূপ চন্দ্র হইতে বিগলিত জ্যোৎস্া- 
ধাধায় ক্রীতধাশী রাত্রি আকাঁশপ্রাঙ্গণ ধৌত করিয়। দেয় । 

প্রিয়তম। কান্তার মত রাত্রি কামদেবের (ভূবন-বিজয়ের ) মঙ্গল-অভিষেক সম্পন্ন 
করিবার জন্ত উতৎ্পলশোঁভিত রৌপ্যনিগ্িত কুস্তের ন্যায় চঞ্চলকিরণমাঁলারূপ জলের 
ভাগার চন্ত্রকে উদয়শিখরে আনয়ন করিল ।” 

এই পধন্ত গেল 'তুল্যদেহিতুল্য'নামক কাঁবাহরণের উদাহরণ। 

সথরানন্দ১ বলেন,-পগ্রতিভাঁবশে উদ্ভাবিত এই কাব্যহরণ-পদ্ধতিটী অনুশীলনের 
যোগ্য ।” 

১ এই বিষয়ে কবি নুরানন্দ পূবে উলিখিত আনন্দধ্বনের অভিমত অনুসরণ করিয়াছেন। ম্ুরানন্দ 
রাঁজশেখরের সগোত্র-বাধ।বর বংশোতৎপ্নন । বালরামায়ণের নিয্লোদ্ধত কবিতা এই বিষয়ে প্রমীণ--- 

“স মুতে? যত্র'নীদ্‌ গুণগণ ইবাঁকীলজলদ: শরানন্দঃ 
সোহপি শ্রবণপুটপেয়েন বচন1। 
ন চান্তে গণ্যস্তে তরলকবিরাজ প্রভৃতয়ঃ 
মহাভাগন্তশ্মিনয়মজনি যাঁধাবরকুলে ॥ ১, ১৩, 
তিনি চেদিরাজসভায় সভাকবি ছিলেন ও সম্ভবতঃ চেদিরাজ রণবিগ্রহের সমস।ময়িক ছিলেন। প্রেষ্টব্য 
ভাগীরকার রিপোটি, বষ্ঠথণ্ড, পৃঃ ১৯ )। নুক্তিমুক্তীবলী-গ্রস্থে রাজশেখর-লিখিত কবিতায় পাওয়া যায়_ 


প্নদীনাং মেকলম্গত। নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ। কবীনাং চ সুরানন্দশ্দিমওলমগ্ডনম্‌।” 
_-গাইকোয়াড় সংস্করণ পৃঃ ও ৭ 


কাব্মীমাংসা ১১৯ 


“তাই লোকমুখে শৌন। যায়__ 

“কবিদিগের কল্যাণবিধায়ক যিনি সামান্ত তুচ্ছ পদার্থকেও নিজের প্রতিভাবলে 
অমূল্য সম্পদে সম্পন্ন করিয়া তৌলেন, সেই বেদ-পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবী সরম্বতী উতৎকর্ষ 
লাভ করিতে থাঁকুন।” (প্রতিভার এমনই প্রভাব !) 


পরপুরপ্রবেশসদৃশ 


ইহার পর “পরপুর প্রবেশসদৃশ'নামক কীব্যহরণের গ্রভেদ বলিতেছি। 

একপ্রকারে রূচিত বিষয়বপ্তর যুক্তি-সহকারে পরিবর্তন করিয়। দেওয়ার নাম 
“ুড়যুদ্ধ”, যেমন-_ 

“কদলীদলের মত কোমল নারীদিগের (অঙ্গে ও মনে) প্রহার করিতে গিয়। 
যাহার দয়া-মায় নাই, সেই বিচারবুদ্দিশূন্য দুর্জন মদন কেন অনঙ্গ ( দেহ-বিহীন ) 
হইবে না? ( এমন নিষ্ুর ব্যক্তির দেহের বিনাঁশ হওয়াই উচিত )” 

এই বিষয়ে রচিত আর একটা কবিতা-_ 

“ধীর-স্থির বিচারবুদ্ধিম্পন্ধ মীনকেতন মদন কেন ন্মস্ত হইবেন না? তিনি 
নারীদিগের কদলীদলের মত হুকোমল দেহে কুহ্ছমনিমিত শরের দ্বারাই আঘাত করিয়। 
থাকেন ।” 

[ পূর্ব কবিতায় যাঁহা ছিল নিন্দা, এই কবিতায় যুক্তিযোগে ভাহ। প্রশংসায় 
পরিবতিত হইয়াছে ] 

বিশেষভাবে তুল্য বস্তর অন্যপ্রকারে রচনার নাম প্রতিকঞ্চুক?। যেমন, 

“প্রেমমত্ত চকোরপক্ষীর চক্ষুর মত উজ্জ্বল মধুধার! উর্ধধ হইতে পতিত হইতেছিল। 
চন্দ্রকাস্তমণিনিমিত পাত্রটী এ মধুধার। ধারণ করিয়। চঞ্ুপুটের ছার! কুমুদনালধংশন রত 
মনোরম হংসীটার মত শোভ। পাইতেছিল ।”__ 

এই বিষয়ে রচিত অন্য একটী কবিতা-- 

'প্রবালের নালযুক্ত ইন্দ্রনীলমণিনিম়িত পাত্র হইতে মগ্ঘদাঁনে নিরত কোনও 
যুবতী চঞ্চুপুটের ছার! শুক্ষমাংস-লত ধাঁরণরত অঞ্জলিস্থিত লীলাশুকের মত শোঁভ। 
পাইতেছিল।” 

[ ছুই কবিতাতেই বিষয়বস্ত মগ্যপাত্র; কিন্ক এক স্থলে চন্দ্রকান্তমণিনিযিত ও 
অপর স্ভলে নীলকান্তমণিনিমিত হওয়ায় হংসী ও শুকের সহিত সাদৃশ্য ঘটিয়াছে 7 

ষে স্থলে উপমেয় একই থাকে, অথচ উপমানের পরিবর্তন ঘটাইয়া বর্ণনা কর হয়, 
সে স্থলে 'বস্তঞ্চার+ নামক কাঁব্যহরণ হইয়া থাকে । যেমন-- 


১২০ কাব্যমীমাংসা 


“( বন্ধু, প্রিয়া যখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল) তখন আমি যেন পদ্মের 
রজ্জুতে বাঁধা পড়িলাম, যেন অজস্র ছুপ্ধধারায় স্লান করিলাম, যেন বিক্ষাঁরিত নেত্রে 
কেহ আমাকে গ্রান করিল, যেন স্থধাভরা মেঘ আসিয়া! আমাকে সিক্ত করিয়া দিল ।” 

__মাঁলতীমাঁধব : তৃতীয় অঙ্ক 
এই বিষয়ে রচিত অন্য একটী কবিতা__ 

“লীলাভরে চঞ্চল নয়নযুগল দীর্ঘ অপাঙ্গ-নদী অতিক্রম করিয়া সহসা! ক্ষণকাঁলের 
মধ্যে আমাকে সিক্ত করিয়। দিল ; হরিণনয়ন! প্রিয়তমাঁর সেই প্রেমরসপূর্ণ নয়নযুগল 
যেন মুক্তীর রজ্জব, যেন শীতলকিরণ চন্দ্রকলার মালা, যেন ছুপ্ধসমুদ্রের তরঙগভঙ্গ, 
যেন ক্লান্তিহর। সুধাঁধার। 1” | 

[ ছুইটী কবিতায় উপমার বিষয় প্রিয়তমাঁর দৃষ্টি; কিন্ত পূর্ব কবিতাঁয় উপমান 
হইল পদ্মপ্রভৃতি, আর দ্বিতীয় কবিতায় উপমান মুক্তামণিপ্রভৃতি ] 

যে স্থলে অর্থালংকারের দ্বার প্রাচীন কবিতার শব্ধালংকাবের বৈপরীত্য ঘটান 
হয়, সে স্থলে ধাতুবাঁদ'নামক কাব্যহরণ হয় । যেমন-__ 

“বাণাস্থরের মস্তকে ধৃত, দশীনন রাঁবণের মুকুটমণিসমূহে মিলিত, দেবরাঁজ ও 
দৈত্যরাঁজের শিবোদেশে অবস্থিত, এ ভববন্ধন ছেদনকারী ত্রিলেচন শিবের 
চরণধূলি উত্কর্ষ লাভ করিয়া থাকে ।” 

_কাঁদম্বরী : শ্লোক ২ 

"ত্রিপুব-দহনকাঁরী ভগবান্‌ শিবের চরণধুলি উতৎকর্ষলীভ করিয়া থাকে। এই 
ধূলি সংপথ প্রদর্শনের নিপুণতায় ভবের জীবদিগকে রজো(গু৭)মুক্ত করিয়া থাকে; 
রচন। ও বিনাঁশের অপূর্ব ক্ষমত। আছে এই ধূলিরাশির |” 

[ পূর্ব কবিতায় “বৃত্ত/হ্প্রাস শব্ালংকাঁর ; দ্বিতীয় কবিতায় “বিরোধাতাস" 
অর্থালংস্কার ] 

যে স্থলে উতকৃষ্ট-রূপের মধো বস্তবণনাঁর পরিবর্তন ঘটে, সেস্থলে সৎকার'নামক 
কাঁবাচুরি ঘটে । যেমন-_ 

“স্ানের পরেই জলসিক্ত কবরীর বাধন খুলিয়া গিয়াছে ও চঞ্চল কেশদামের 
অগ্রভাগ শ্রোণিদেশ স্পর্শ করিয়াছে; এই কেশদাম হইতে পংক্তিক্রমে জলবিন্দু 
ঝরিয়। পড়িতেছে ও কমললোচনা নারীগণের ক্রীড়াহংসগুলি উর্ধদিকে গ্রীব। 
প্রসারিত করিয়! এ বারিবিন্ু পান করিতেছে ।” 

এই বিষয়ে রচিত অপর একটী কবিতা-__ 

“ক্ষীরমুদ্র হইতে আঁবিভূতা দেবী লক্ষ্মীর কেশপাঁশের অগ্রভাগ হইতে পতিত 


কাবামীমাঁংস। ১২১ 


জলবিন্দুগুলি বিন। স্থত্রেই সুন্দরভাবে মুক্তামালার মত শোভা পাইতেছে। শ্রীবিষুঃ 
অতি উৎস্থকনেত্রে ইহ।ই অনেকক্ষণ ধরিয়! লক্ষ্য করিতেছেন, আর জলবিহারিবী 
হংসীগুলি লীলাভরে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া স্থধামধুর এ জলবিন্দুগুলির স্থাঁদ গ্রহণ 
করিতেছে । এই জলবিন্দুগুলি তোমাঁদিগকে রূক্ষ। করুক |” 

[পূর্ব কবিতার সামান্ত বিষষটী এই কবিতীয় লক্ষমী-নারাঁষণের বর্ণনামাধূর্ধে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ] 

যে স্থলে পূর্ব কবিতাঁর তুলা বিষয়টাকে পরের কবিতাঁয় ভিন্ন বলিয়া! বর্ণনা] করা! 
হয়, সে স্থলে 'জীবপ্তীবক+ নামক কাব্যহরণ ঘটে । ঘেমন-__ . 

“চক্ষ্মধো, গণ্ডতলে, উজ্জলরত্বদলশোভিত অলংকারসমূহে অর্থাৎ প্রতি অঙ্গে 
চন্দ্রবিশ্ব প্রতিবিশ্বিত হওয়ায় সুন্দরী যেন শত শত চন্দ্রের অলংকার পরিধান করিল ।” 

এই বিষয়ে রচিত অপর একটী কবিতা ; যেমন-_ 

“উজ্জ্বল গগ্ডতলে শোঁভমান কুগ্ডলে ও মেখলাস্থিত যথীঘোঁগা মণিসমূহে চন্দ্রবিশ্ব 
প্রতিবিশ্বিত হইল; কিন্তু মনোরম মুখমণ্ডলের শোভার নিকট চন্দ্রের শোভা পরাস্ত 
হইল । মনে হইল যেন চন্দ্র রমণীকে মেবা করিতেছে ।” 

প্রাচীন অর্থাৎ পূর্বতন কবিকতৃ ক রচিত কাব্যের ভাঁব বা তাৎ্পর্ধ অবলম্বনে যে 
রচনা, তাহার নাম ভাবমুদ্রা'নামক কাবাহরণ। যেমন-_ 

“যেখানে তাম্ব ললত। পৃগবৃক্ষকে (সুপারি গাঁছকে ) বেষ্টন করিয়। বহিয়াছে__এবং 
এলাঁলতা৷ চন্দনবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে__তমালপত্্রের আত্তরণযুক্ত সেই 
মলয়স্থলীতে নিরন্তর বিহাঁর করিবার জন্য প্রসন্ন অর্থাৎ উৎফুল্ল হও ।” 

__বথুবংশ ৬. ৬৪ 
এই একই বিষয়ে রচিত কাব্য ; যেমন--” 

“অচেতন স্থাবর পদ্ার্থেরও মিলন ঘটাঁইতে পাঁরদর্শা যে মদন, নিশ্চয়ই সেই মদন 
এই বসন্তকাঁলে উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, এলালতা। চন্দনবুক্ষকে আলিঙ্গনপাঁশে বদ্ধ 
করিয়াছে, আর নাঁগলতা৷ অর্থাৎ তাম্বললত। পৃগবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়াছে |” 

পূর্বতন কবি যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ রচনার নাম তছিরোধী,, 


যেমন, 
“তোমার বক্ষোদেশে শুভ্র মুক্তামালা, কর্ণযুগলে দস্তপত্রতুল্য ধবল পদ্মদল (পাঁপড়ি), 


মন্তকে শুত্র পুষ্পমাঁল।, দেহলতাখাঁনিতে শ্বেত ক্ষৌমবন্ব, স্তনযুগলে শ্বেত কপূর 
মুখমগ্ডলে চন্দনবিন্দু, ভূজদ্বয়ে চন্দ্রের মত শুত্র তরুণ মুণাল শোভা পাইতেছে। ওগে। 


১৬ 


১২২ কাব্যমীমাৎসা 


স্ন্দরী, তুমি কি শরতকালে ॥ চন্দ্রের নিকট তোমার এই শ্তভ্র বেশভূষ। [শক্ষ! 
করিয়াছ ?” 

এই “বেশভৃষা'লইয়াই রচিত আর একটা কবিতা £ যেমন,__ 

“তোমার দেহখানি নীল ক্ষৌমবসনে আবৃত, অঙ্গে অঙ্গে নীলকন্তুরী-দ্বার। 
পত্াবলী রচনা করিয়াছ, তোমার বাঁছলতা নীলমণিখচিত কঙ্কণে শোভিত, কণ্ে 
ইন্দ্রনীল-মণিমাঁলা, ললাটে প্রলম্থিত চুর্ণকুন্তল খেলিয়া ফিরিতেছে ; ওগো! মগলে।চন। 
স্থন্দরী, প্রিয়তমের উদ্দেশ্টে অভিসাঁর-উৎসবে অন্ধকার তোমাকে সত্যই বেশরচনার 
কৌশল শিক্ষা দিয়াছে 1” 

[ পূর্ব কবিতায় বর্ণনার বিষয় “শুভ্রবেশ” এই ্বিতাঁর বিষয় তাহার বিরুদ্ধ বস্তু 
অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষ] 1] 

এইভাবে বিষয়বস্ত হরণ করিয়া কাঁবারচনার বত্রিশ-প্রকাঁর উপায় দেখান 
হইল। আমার মতে এই বত্রিশ প্রকারের মধ্যে গ্রহণবর্জন-নীতির ( এইটী গ্রহণ 
করা৷ উচিত--এইটা বর্জন কর! উচিত) প্রয়োগে বিশিষ্ট জ্ঞান থাঁকিলেই কাব্যরচনা 
সার্থক হইতে পারে । 

উপরস্ত, এই কাব্যহরণের উপায়গুলি বিপর।ত ক্রমেও সম্ভব হইতে পারে। বিষয়- 
বস্তর বিপরীত ভাঁব ঘটিলে বিপরীত ক্রম হইয়া থাকে । 

আরও বলি, “শব্দ ও অর্থপ্রয়ৌোগের ব্যাপারে নিপুণ ব্যক্তিরা অর্থাৎ শাব্দিক 
( বৈয়াকরণ) ও নৈয়াফ়িকগণ যে একেবারেই কাব্য রচন৷ করেন না, তাহা! নহে ; 
কারণ অধ্যয়নশীল ধাহীরা, তাহাদ্িগের নিকট শাজ্স বা বাডময় চক্ষুক্ূপে শোঁভ] পায়; 
কিন্ত যে কবির রচনায় নব নব সছুক্তিপূর্ণ বস্ত থাকে, তিনি কবিদিগের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ; তাহার উক্তি গুলিও পবিত্র ।৮ 


শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাঁংসাগ্রন্থে কবিরহস্তনাঁমক প্রথম অধিকরণে 
শব্দার্থহরণবিভাঁগে আলেখ্যপ্রখ্য প্রভৃতি কাব্যহরণবিষয়ক 
ব্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ছি 
জাতি-দ্রব্য-ক্রিয়াবিষয়ক প্রসিদ্ধির আলোচন। 


শাস্ত্রে উল্লেখ নাই বা লোকব্যবহাবেও দেখ। যাঁয় না--এমন কতকগুলি বিষয় 
পরম্পরাক্রমে কবিগণ তীহাদিগের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহার করিয়। থাকেন ১ এই 
প্রয়োগগুলি কবিলময় ব। কবিপ্রসিদ্ধি নামে প্রচলিত । 

ভামহ, দণ্ী, বামনপ্রতৃতি আচাধগণ বলেন, 

“এই-প্রকার শাপ্তবিরুদ্ধ ও লোকব্যবহারবির্দ্ধ প্রয়োগ দোষাবহ ; তাহ। আবার 
সাহিত্যে স্থানলাঁভ করিবে কি করিয়া অর্থাৎ স্থ'নলাভের অযোগ্য 1” 

ইহার উত্তরে যাষধাবরবংশীয় রাজশেখর বলেন, 

“এই ধরণের রচনা কবিগণ সম্প্রদায়ক্রমে নিজ নিজ রীতির অনুকুল বলিয়াই 
মনে করিয়াছেন ; ইহ] সত্বেও এইপ্রকার রচন। দোষের হয় কি করিয়া ?” 

"আচার্ধদিগের প্রত্যুত্তরে বল! যায়-__“তাঁহা হইলে কারণ বলিতে হইবে” (দোষও 
সাহিত্যে স্থান পায় কেন ?)। 

যাঁষাবরীয় বলিতেছেন, “কারণ বলিতেছি ,_ প্রাচীন পণ্ডিতগণ সহশ্রশাখা যুক্ত 
বেদরাশি শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়টী অঙ্গের সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
শাস্রসমূহ বিশেষভাবে অনগধাবন করিয়াছিলেন । তাহার। দেশ-বিদেশ ও নান। দ্বীপে 
ভ্রমণ করিয়া যে যে বিষয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাহাদিগের রচনায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, স্থান ও কালের পরিবর্তনের ফলে সেই বিষ্পগুলি অন্যব্প হইয়। গেলেও 
পরবর্তা কবিগণ ঘদি সেই পুরাঁতন-রূপেই সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তবে সেই রচন] 
কবিপ্রসিদ্ধির অন্তর্গত হইয়া থাকে । মুলগত অর্থ না জানিয়। কেবল প্রয়োগ দেখিয়া 
অনেকে এই “কবিসময়” শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন ; পরে ইহ! “বট বা 'প্রয়োগসিগ্ধ? 
হইয়। গিয়াছে ।” 

ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় প্রাচীন কবিগণ “কবিপ্রসিদ্ধি'হিসাবে ভাহাদিগের 
প্রয়োগের ঘার! নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ; আবার কতকগুলি পরস্পরের খ্যাতি- 
প্রচারের আশায় স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত ধূর্তগণ প্রবতিত করিয়াছে। 

যাঁহাই হউক, এই কবিসময় তিন-শ্রেণীর-_€১) স্বর্গসন্দ্ধীয় (২) পৃথিবীসমবস্ধীয় 
(৩) পাতালসন্বন্ধীয় । 


১২৪ কাব্যমীমাংস। 


স্বর্গ ও পাতাল অপেক্ষ। ভূমিসন্বন্ধী কবিষময় প্রধান ; কারণ, অপরগুলি অপেক্ষা 
ইহার বিষয়ের গণ্ডী বেশ বিস্তৃত। 

এই ভৌম কবিসময় আবার জাঁতিত্রব্যগুণক্রিয়।রূপ বিষয়ভেদে চারিপ্রকাঁর। 

এই জাঁতিপ্রভৃতির আবার তিনটি উপবিভাগ (১) শানে বা লোকব্যবহাঁরে 
যাহ! নাই তাহার উল্লেখ (২) শাপ্রীয় ব। লৌকিক বিষয়ের উল্লেখ নাকবা (৩) 
অনিয়ন্ত্রিত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ। 

প্রথমতঃ, সাধারণভাবে যাহা নাই তাহার বর্ণনা; যেমন, নদীতে পল্ম ও কুমুদের 
কথ। ; জলাশয়মাত্রেই হংসের কথ।, পর্বতে পর্বতে ব্র্ণ-বত্ুপ্রভৃতির কথ। । 

যেমন নদ্রীজলে পদ্মের বর্ণন1__ 

“সেই উজ্জয়িনীতে সাঁরসপক্ষীর সুস্পষ্ট সুমধুর ও চিত্তবিভ্রমকারী নিনাদকে আরও 
দীর্ঘ করিতে করিতে শিপ্রাজলে স্থশীতল মৃছৃপমীর প্রতিদিন উষাঁকাঁলে (নদীজলে ) 
প্রস্ফুটিত কমলগন্ধে হবীসিত হইয়। উঠে ; অঙ্গে অঙ্গে আরামের স্পর্শ বুলাইয়া এ সমীর 
মধুর অনুনয় ও চাট্বাক্যপটু প্রিয়তমের মত ন।য়িকাদিগের শৃঙ্গার-রলীন্তি দুর করিয়! 
থাকে 1 _মেঘদুত, ১ ৩০. 

নদীজলে নীলকুমুদের বর্ণন| ; যেমন -- 

“তিনি দেখিলেন ষে, গঙ্গানদী মৃদুমন্দসমীরযোৌগে আঁকাঁশচারীদিগের আকাশ- 
গমনকালে সঞ্চিত ঘর্মবিন্দুসমূহ দূর করিতেছে) আর তাহার মনে হইল, 
হুর্ষকন্যা কাঁলিন্দী যেন নীলকুমুদশোভিত গঙ্গাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে ।” 

এইরূপ যে-ফোঁনও নদীজলে কুমুদ প্রভৃতির বর্ণন] (বিরল নহে )। 
জল মাত্রেই অর্থাৎ জলাশয় মাত্রেই হংস বর্ণনা; যেমন, 

“লীলাচঞ্চল হুংস ও সারসপক্ষীর ক্রেংকাঁবধ্বনি-মুখরিত জলরাশি যেরূপ শব্দ 
করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, নৃতন বর্যাব জলে পূর্ণ নদী যেন ঘোঁষণ। করিতেছে যে, 
শ্রীযুক্তকুড়ুঙ্গদেশের অধিপতিকে আবার শ্রীকৃষ্ণতুল্য মনে করিবেন, এমনতর ধনী, 
ধন্য ও ধামিক লোক এই জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন; এমন লোক এখনও বর্তমান 
আছেন এবং অতীতেও ছিলেন? 1” 

পর্বতমাত্রেই স্বর্ণের বর্ণন। $ যেমন-__ 

“সর্পের আবাসভূমি বিচিত্র ক্ষুদ্র-ক্ষু্র জন্তশৌভিত এই মেঘমগ্ডিত স্থপরিচিত পর্বত 
স্ব্ণস্ুপের দ্বার দিগন্ত আবৃত করিয়। সাদৃষ্ঠহেতু ষেন সমুদ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিয়াছে ।” 


কাব্যমীমাংস। ১২৫ 


[ জলহস্তীর আবাসস্থল, বিচিজ্র নৌকাশোভিত সমুদ্রও মেঘের পুষ্টিসাধন করে, 
এবং বিস্তীর্ণ জলরাঁশিছবার! দিগন্ত আবৃত করিয়া থাকে 1 

রত্বের বর্ণন। ) যেমন-_ 

“নীলগিরি-পর্বতের স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী শুগুঘার। ঘষে জলবিন্দু 
বিকীর্ণ করিতেছে, তাহার সহিত ইন্দ্রনীলমণির বশ্মিসমূহ মিশিয়। গিয়াছে । ময়ুরী- 
গুলি এই দৃশ্ঠটিকে মেঘ মনে করিয়া গ্রীবাদেশ প্রসারিত করিয়া আনন্দের সহিত 
নিরীক্ষণ করিতেছে ।» 

এই প্রকারে অন্য দৃষ্টাস্তও দেওয়া চলে। যে স্থানের বাষে কালের যে বস্ত, 
সেই কাঁলে ব। সেই স্থানে সেই বস্তর উল্লেখ না-করাঁও একটী বীতি; যখন -. 
বসন্তকাঁলে মালতীফুল, চম্দনবৃক্ষে ফুল ও ফল, অশোকবৃক্ষে ফলের বর্ণনা কবিগণ 
প্রায়ই করেন না। 

ইহার মধ্যে প্রথমটার উদাহরণ ; যেমন, 

“বাশি-বাঁশি পুষ্পের সৌন্দর্য ফুটাইয়। তোলাই যাহার স্বভাব, সেই চৈভ্রমাঁস 
মালতীপুষ্পের প্রতি বিমুখ হুইয়াছে__ইহাই আশ্চধ ; ধাহার জাতি নাই, তাহার 
নিকট কি করিয়। দেবতা প্রিয় হইতে পারেন (জাতি অর্থাৎ মালতীহীন চৈত্রের 
আবার কি করিয়৷ পুষ্পম্্রীতি থাকিতে পারে ?” 


দ্বিতীয়টার উদ্ণাহরণ__ 

“যদিও বিধাঁতী চন্দন বৃক্ষকে ফল-ফুলশূন্য করিয়। কৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি সে 
আপন শরীর দিয়াও পরের সম্তাঁপ দুর করে।” ( পাঙ্গ ধরপদ্ধতি ) 

তৃতীয়টার উদাহরণ-__ 


"ফুলভোঁগ ব। ফলধারণ দৈবের অধীন ; ইহাতে কিছুই করিবার নাঁই। কিন্ত এ 
কথ। বলিতে পারি যে, অশোঁকতরুর পল্পবের মত পন্সব অন্য কোনও বৃক্ষে নাই ।” 

যাহ। বহুম্থলেই দেখ। ঘাঁয, তাহার কোনও বিশেষ স্থলমাতে বর্ণনার নাম নিয়ম- 
কবিপ্রসিদ্ধি । যেমন, কেবল সমুজ্রেই কুভ্ভীর বা কেবল তাত্রপর্ণীন তেই মুক্তার বর্ণনা] 

এই ছুইটীর মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ-_ 

“সাধারণভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়। নিজ-নিজ রুতিত্ব ঘোষণীকা রী জ্ঞাতিবর্গের 
মধ্যে সমুত্রবাঁসী এই মকরের দস্তবিকশিত হাস্য সত্যই প্রশংসনীয় |” 

দ্বিতীয়টার উদাহরণ _ 

“এই পৃথিবীতে সুবিখ্যাঁত বহু নদী থাকুক না কেন, তাহার জল সুমিষ্ট হউক ন| 
কেন, তাহাতে বহু শুক্তি থাকুক ন। কেন; তবুও, হে হুন্দরী, এই তাম্্পর্ণী নদী 
ভিন্ন অন্য কোথাও মুক্তা পূর্ণ কামধেনতুল্য শুক্তি জন্মে না।” 


১২৬ কাব্যমীমাংস। 


যাহ! নাই বা সম্ভবে না, তাহাঁরও বর্ণন। পাঁওয়! যায়) যেমন-_ মুষ্টিমধ্যে 
ধর। যাঁয় ব| স্থচীদ্বার। ভেদ কর! যাঁয়, এমনতর অন্ধকারের বর্ণনা; কলসীর মধ্যে 
চন্দ্রকিরণ-ধারণের বর্ণনা । 

প্রথমটার উদাহরণ-_ 

“মুগ্িমধ্যে ধারণষোঁগা (অর্থাৎ গভীর ) অন্ধকাঁরে সমস্ত দিকৃগুলি যেন শরীর 
স্পর্শ করে; সমস্ত পৃথিবী যেন একটা পপক্ষেপেই ফুরাঁইয়। যায়; আর বিরাট আকাশ 
যেন কপলমাত্রে সীমাবদ্ধ হইয়। যাঁয়।” -_বিদ্ধশালভগ্রিকা. ৩. ৬. 

আরও যেমন-- 

“কারাগারের দ্বার রুদ্ধ, সুচীভেগ্য অন্ধকারে চারিদিক আবুত, আমার চক্ষু দুইটাও 
মুধিত--তথাপি প্রিয়।র মুখখানি আমার শিকট স্থম্পষ্টভাবে শোভ। পাইতেছে।” 

দ্বিতীয়টার উদাহরণ-_ 

“যে চন্দ্রকিরূণ প্রথমতঃ যন্ত্রধলিত কেতকীপুপ্পের অত্যন্তর হইতে ক্ষরিত 
রসধারার তুল্য ক্ষীণ ছিল এবং মুক্তার মালারচনার উপযোগী ছিল, আজ পূর্ণিমার 
রাত্রিতে সেই চন্দ্রকিরণকে যেন কলমীর মধ্যে ভরিয়! রাখ! যায়, অর্লিমধ্যে ধরিয়।! 
বাখ। যায় ও মুণালদণ্ডের দ্বার। পাঁনও কর। যাঁয়।” __বিদ্ধশালভপ্তিকা ৩. ১৪. 

কোনও বন্ত থাক সত্বেও বর্ণনা-নাকর। এক-শ্রেণীর কবিপ্রলিদ্ধি ; যেমন, কৃষ্ণপক্ষে 
টাদ্দের আলো ও শ্ুরুপক্ষে অন্ধকার থাঁক। সত্বেও কবিগণ তাহ বর্ণনা করেন না। 

ইহার মধ্যে প্রথমটার উদাঁহরণ-_ 

"্যাত্রাকালে জনসমূহ কৌতুহলের সহিত বলরাম ও শ্রীরুষ্ণকে শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণ- 
পক্ষের মত দেখিতে লাগিলেন ।” 

দ্বিতীয়টার উদাহরণ _- 

“মাসে মীসে শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে একই টাঁদের আলে। বর্তমান থকে; কিন্ত 
দুইটার মধ্যে মাত্র একটী শুব্লুবর্ণ বলিয়। বণিত হয় পুণ্য ব। অৃষ্টৰশেই যশোলাঁভ 
ঘটে।” 

অনেক স্থলে পাওয়। গেলেও কোনও বস্ত্র সম্পর্কে একটী বিশেষ স্থানের উল্লেখ 
কবিপ্রসিদ্ধিরই 'অন্তরগত ; যেমন, একমাত্র মলয়পর্বতই চন্দনের উৎপত্তিস্থল, একমাত্র 
হিমীলয়পবতই ভূজপজ্জের উৎপত্তিস্থল । 

প্রথমটীর উদাহরণ-_ 

“দেবতািগের প্রিয়, সর্পের আবাসতৃমি ও তাঁপহরণে পটু চন্দনবৃক্ষ মলয়পর্বত 
ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।” 


কাবাযমীমাংস। ১২৭ 


দ্বিতীয়টার উদ্াহরণ__ 

“সেই হিমালয় পব তে হস্তীগুলির মস্তকে অবস্থিত লোহিতবিন্দুর মত লোহিতবর্ণ 
ভূর্জপত্রগুলিতে বিগ্যাধরীর1 ঠৈরিকপ্রভৃতি বিচিত্র ধাতুরসের দ্বারা অক্ষর লিখিয়! 
যান ; এইভাবে ভূর্জপত্রগুলি বিগ্ভাধরীদিগের প্রেমপব-রচনাঁর উপাদানে পরিণত হয়|” 

_কুমারসস্ভব : ১. ১৬. 

বিবিধ ভ্রব্যসম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি; যেমন হুপ্ধসমূদ্র ও লবণসমুদ্রের মধো বনু 

প্রভেদ থাকিলেও এক্যবর্ণন! ; সাগর ও মহাসাগরের বেলাও এইপ্রকার ; যেমন__ 
ইহার মধ্যে প্রথমটার উদাহবণ-_ 

“এই সমুদ্রে লক্্মীদেবীর উৎপত্তি, ইহা অশেষ রত্বের আকর ও ইহাঁর মধো শ্রীহরি 
নারায়ণ শয়ন করেন; ইহার কোনও বিষয়ে আঁমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু 
হায়! অত্যন্ত নীরস ও লবণাক্ত জলের ভাগডার এই সমূদ্র তৃষিত প্রাণীর নিকট 
কূপজলযুক্ত মরুভূমি অপেক্ষাও নিরুষ্ট নহে কি?” 

[ এই কৃবিতাটার পূর্বাংশ দুগ্ধসমুত্রের বর্ণন।, উত্তরাংশ লবণসমুদ্রের বর্ন) 
অথচ দুইটীর মধ্যে কোনও প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই ] 

দ্িতীয়টার উদীহরণ-_ 

“রাজা দেখিলেন, তাহার সম্মূখেই সপ্চসমুদ্রের প্রিয়তম। গঙ্গানদী; তিনি 
ভাঁবিলেন, চঞ্চল তরঙ্গমালারূপ জকুটাযোগে গঙ্গা বুঝি অন্ত সমস্ত নপীগুলিকে তিরক্সার 
করিতেছে ( তোমর। আমার তুল্য হইবে কি করিয়। ?)।1৮ 

[ লবণাদিক্রমে সপ্তসমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন; কিন্ত এই কবিতায় একটী সমুদ্রের মহিত 
মিলিত গঙ্গাঁকে সপ্তসমূত্রের প্রিয়তমা বলিয়! বর্ণনা কন্দিয়া সপ্ুসদুদের ভিন্নত। বক্ষ! 
করা হয় নাই ] 

ষে ব্যাপার বা ঘটন। কখনও ঘটে নাই, তাহার বর্ণনাও একপ্রকার কবিপ্রসিদ্ধি ঃ 
যেমন, রাঁন্সিকালে চক্রবাকদম্পতীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান, চকোরপক্ষীর জ্যোৎসা- 
ধার! পান প্রভৃতি ; 

প্রথনটীর উদাহরণ-_ 

“গ্রীষ্মকালে রাত্রির দীর্ঘতা হাস পায় ও নদীসমূহের জলরাশি ক্ষীণ হইয়া যাঁয়) 
গ্রীষ্মকাল চক্রবাঁকদম্পতীর কি না উপকার করিয়াছে! (অর্থাৎ বেশিক্ষণ বিচ্ছেদ- 
বেদন! অনুভব করিতে হয় না, বিচ্ছেদের মুহূর্তেও বেশি দুরে থাকিতে হয়ুন। )” 

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ . 

"ওগে! স্ুলোঁচনা, এই সেই মলয়পর্বতসন্গিহিত নদীতীর ; এই স্থানটা ধন্বিদ্থা 


১২৮ কাব্যমীমাংস! 


অভ্যাসের পক্ষে অন্নুকুল, তাই ভগবান্‌ কামদেবের নিকট ইহ। বড়ই প্রিয় ; এই 
তটভূমিতে চকোর-বিহঙ্গিনীর! গ্রীবা প্রসারিত করিয়া! উর্ধ্বদিকে চঞচু বিস্তৃত করিয়া 
কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার দুরকারী মৃক্তার ন্যায় শুভ্র জ্যোলাধাঁরা পান করিয়া থাকে ।” 

যে ব্যাপার স্বতাঁধতঃ ঘটিয়! থাকে, তাহাঁর বর্ণনা-না-কর1! ও আবার এক প্রকার 
কবিপ্রসিদ্ধিঃ যেমন, দিনের বেল নীলকুমুদ ফুটিয়। থাকিলেও, তাহার বর্ণনা-না- 
কর; রাঁত্রিকাঁলে শেফাঁলিক৷ ঝরিয়া পড়িলেও, তাহার বর্ণনা-না-কর|। 

ইহাঁর মধ্যে প্রথমটার উদাহরণ ;_ 

“প্রিয়সখীর মুখখানি মুহূর্তকালের জন্য চন্দ্রবিশ্বের মত উজ্জ্বল হইয়া! উঠিলে দখা 
তাহাতে কালাগুর দিয়! স্ন্দর পত্রাবলী রচনা করিয়া দিল ও “নীলকুমুদেরও 
ফুটিবার মময় আসিয়াছে"__এই কথা বলিয়া প্রিয়সধধীর কর্ণযুগলে নীলকুমূদ আকিয়া 
দিল।” 

দ্বিতীয়টার উদাহরণ--. 

“ হে চন্দ্রদেব, তোমাঁর বিরহকালে হ্থর্ধের সেই প্রচণ্ড তাপে আমি সারাটা 
দিন একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছি' চন্দ্রের নিকট যেন এই ছুঃখের কথা বলিতে 
বলিতে শ্রেফাঁলিকা! পুষ্পচ্ছলে অশ্রবিসর্জন করিয়। কাঁদিতে লাগিল ।* 

কোনও ব্যাপার বিশেষ কালে নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করাও কবিপ্রসিদ্ধিঃ 
যেমন, গ্রীন্ম-বর্ষা প্রভৃতি খতুতে কৌকিলের কুনুধ্বনি শোঁন। গেলেও একমাত্র বসস্ত 
কালেই তাহার বর্ণনা ; অন্য সময়ে মঘুরের নৃত্য ও কেকাধ্বনি থাঁকিলেও একমাত্র 
বর্যাকালেই তাহার বর্ণনা কর! হয় । 

ইহাঁর মধ্যে প্রথমটার উদাহরণ-_ 

“কোকিল এতদিন শীতের ভয়ে ভীত হইয়া ছিল) আজ বসম্তকালে বনস্থলীতে 
কোকিলের কুহুরব শুনিবার আগগ্রহেই বুঝি পদ্মগুলি জলমধ্য হইতে বহির্গত হইল |” 

দ্বিতীয়টার উদাহরণ-__ 

'বর্ধাকালে আকাশ যখন মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, তখন ময়ূরগুলি পুচ্ছ বিস্তার করিয়া 
কমধুর কেকাধ্বনি-সহযোগে নৃত্য করিয়া থাকে ।” 


শ্রীবাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসা গ্রস্থে কবিরহস্তনামক প্রথম অধিকরণে 
কবিপ্রসিদ্ধিবিতাগে জাতি-রব্য-ক্রিয়াসন্বন্বী আলোচনামূলক 
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
গুনসম্বন্ধী কবিপ্রসিদ্ধি 


যে গুণ বর্তমান নাই, তাহ।র উল্লেখ ; যেমন, ষশ ও হাস্তবর্ণনায় শ্েতবর্ণ 
'অখ্যাতি ও পাঁপপ্রভৃতির বর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ । 

ইহার মধ্যে যশোবর্ণনায় শ্বেতবর্ণের উদাহরণ-_ 

“শরীরে বিন্দুমাত্রও আদ্র তি! নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক বহিয্নাছে, দৃষ্টিশক্তিও 
পূর্ববৎ আছে ; অথচ আমর। সত্যই দুগ্ধসমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হইয়াছি একি অবস্থা? 
তোমার বিপুল যশোরাশি দিগন্তপ্রাটীরে অবরুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অল্পপরিসর 
অবস্থানক্ষেত্রে অতিশয় কষ্ট পাঁইতেছে ; সেই যশোরাশিতে স্বর্গ, মর্তা ও 
পাঁতাঁল ধবল হইয়। উঠিতেছে। তাই মুগলোচন। সুন্দরী যুবতীগণ বিস্ময় প্রকাঁশ 
করিতেছে ।” 

হাস্তবর্ণনায় শ্বেতবর্ণের উদাঁহরণ-- 

“যাহার (শিবের ) মুখগহবর হইতে প্রলয়কালে পান-কর| ফেনর।শিহেতু শুত্রবর্ণ 
ক্ষীরসমুদ্রসমূহ অট্রহাস্তের ছলে ক্ষরিত হইতেছে ।” 

কুকীতিবর্ণনায় কৃষ্ণবর্ণের উদাহরণ-_ 

“নীল-উতৎপলের দলমিশ্রিত যালতাম।লার মত (শুভ্র) তোমার স্থকীতিরাশি 
এবং শক্রদিগের কুকীতিসমুহ একই সময়ে চাঁরিপিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়। ফেলিতেছে।” 

পাপবর্ণনায় কুষ্ণবর্ণের উদাহরণ __ 

“প্রচণ্ড-ক্রোধহেতু শ্রীক্ষ্ণের বংশ বিনাশের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিবামাত্র যে 
পাঁপের উৎপত্তি হইল, তাহার মালিন্তহেতুই যেন কোষমুক্ত অতি-উজ্জ্ল তরবারি 
ধারায় হয়গ্রীবের দেহখানি শ্যামায়িত হইয়। উঠিল অর্পা্ৎ কৃষ্বর্ণ ধারণ 
করিল ।” 

ক্রোধবর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ _ 

“প্রচগ্ড-ক্রোধহেতু নরকাস্থরের সমগ্র মৃতিখানি রক্তবর্ণ হইয়! উঠিল ; গৃহসধ্যস্থিত 
কুট্টমতলে (মেঝেতে ) সেই রক্তবর্ণের প্রতিচ্ছায়। পড়িল; বসাতলে প্রবিষ্ট 
কম্পিতকলেবর নরকাস্থরকে পুনরায় গর্ভে ধারণ করিয়! পৃথিবী ষেন রহিয়া রহিয়! 
কাঁপিয়। উঠিল ৮ 


৯৭ 
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অনুরাঁগবর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ-_ 

“গুণের প্রতি অন্থরাগমিশ্রিত তোমার প্রসারশীল যশোবাঁশি দিথধৃদিগের মুখে 
অধকুঞ্কমলেপ রচনা! করিল। [অর্ধেক শ্বেতবর্ণ (গুণহেতু ), অধেক রক্তবর্ণ 
( অঙ্থরাঁগহেতু )]” 

কোনও গুণ বা! বর্ণ বতগ্মান থাকিলেও, তাহাঁর উল্লেখ-না-করা একপ্রকার 
কবিপ্রসিদ্ধি ; যেমন, কুন্দকলিকা ও কামিদস্তের রক্রবর্ণ, পদ্মকলিকার হরিদ্বর্ণ ও 
প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের পীতবর্ণ থাঁক। সত্বেও তাহ। অন্রূপে বর্ণন। কর! হয়। 

যেমন, কুন্দকলিকার রক্রবর্ণের বর্ণনানা-করা-_- 

“্গ্রীকষ্ণের দন্তগুলি ছিল কুন্দকলিকাঁর অগ্রভাগের মত শুত্রঃ তাই তাহার 
স্মিতহাস্তে সভাগৃহের অভ্যন্তর আলোকিত হুইয়। উঠিল ও তাহার বিশ্ুদ্ধবর্ণ বাণী 
€ শুত্রবর্ণ। স্বরস্বতী ) যেন স্নাতিশুত্র হইয়। উঠিল ॥” 

| --মাঘ- ২. ৭ 
পদ্মমুকুলের বর্ণনায় হরিদ বর্ণের উল্লেখ-না। কর।__ 

প্উর্ধ্বদিকে বিস্তৃত নীভিপদ্মের মুকুলের সহিত সহজেই যাহার ভ্রম জন্মে এমন 
দংষ্টা্ধার| প্রীরুষ্ণ লবণসমুদ্রের জলে নিমগ্র পাথবী উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলে, 
ব্যাকুলচিত্ত দেবতা ও দানবসমূহ তুমূল কোলাহল করিয়া উঠিল। ( পৃথিবী- 
উত্তোলনরত ) শ্রীকৃষ্ণের আদিবরাহলীলাযুক্ত ঘনশ্ঠাম দেহখানি যেন আমাদিগকে 
রক্ষা করেন ।৮ 

প্রিয়ন্ুপুম্পের বর্ণনায় পীতবর্ণের উল্লেখ-না-করা_ 

“অন্ধদেশবাঁসিনী নারীগণের প্রিয়ঙ্ুপুষ্পতুল্য শ্যামল স্তনযুগল অলংকৃত করিবার 
জন্তাই বুঝি সমুদ্র স্বচ্ছ মুক্তামণি উৎপাঁদন করিয়া থাকে ।” 

বিশেষ স্থলে বিশেষ গুণেরই বর্ণনা ; যেমন-_কাঁব্যে বর্ণনা দিতে গিয়। সাধারণতঃ 
মাণিক্যের রক্তবর্ণ, পুষ্পের শ্বেতবর্ণ ও মেঘের কৃষ্ণবর্ণ। 

প্রথমটার উদাহরণ-_ 

“ওগে। আয়তলোচন। স্ন্দরী, সমুদ্রপথে ব্যবসায়ী বণিগগণ এই-যে রত্বসমূহ 
তোমাকে অবিরত উপহার দিতেছে, তাহা! তীরসংলগ্ন কৃষ্কবর্ণ বনানী বেখায় 
স্পাকারে সঞ্ত হইয়া মেঘমধ্য হইতে উদিত তরুণ স্্যবিদ্বের মত রক্তকাস্তি 
ধারণ করিতেছে ।” 

পুষ্পের শ্বেতবর্ণ__ 

“যদি নৃতন পল্লবের উপর শ্বেতবর্ণ পুষ্প স্থাপন কর! যায়, অথব। যদি স্বচ্ছ 
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প্রবালের উপর মুক্তীফল স্থাপন কর! যায়, তবে তাহার রক্তবর্ণ ওষ্টদ্বয়ের উপর 
বিরাজিত শুত্র মধুরহাস্তের কিছুট। তুলন। ব৷ সাদৃশ্য ঘটিতে পাঁরে |? 
_কুমারসম্ভব ১. ৪৪ 
মেঘের কৃষ্ণবর্ণ_ 

“মেঘের ন্যায় শ্টামবর্ণ শ্রীরামচন্ত্র পুস্পকবিমানে উপবেশন করিয়া বেদিতল 
পবিত্র করিয়! তুলিলেন 7 ইহাতে বিমানখানি কেন্দরস্থলে ইন্দ্রনীলমণিখচিত রত্বস্তুপের 
মত শোভা পাইতে লাগিল |” 

কৃষ্ণ ও নীল, কৃষ্ণ ও হরিৎ, কৃষ্ণ ও শ্যাম, পীত ও রক্ত, শ্বেত ও গৌরবণকে 
সমান বলিয়। বর্ণনা করা এক-প্রকার কবিপ্রসিদ্ধি। সে আবার কেমন ? 

যেমন, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণের সাম্যবর্ণন।-- 

“মহারাজ কর্ণও অতিশীত্তর বণীনদী পার হইয়া গেলেন। দাক্ষিণাত্যবাসিনী 
নারীগণ সেই বর্ণানদীর পুলিনদেশ পর্যন্ত তাহার অন্ুপরণ করিলেন । বরণাও যেন 
ছুই তীরে চঞ্চল বানীরহার পরিধান করিলেন। সহাপর্তের সাঁছদেশে এ বণার 
স্থনীল জলপ্রবাহ প্রিয়তমের স্ুপুষ্ট স্বন্ধদেশে স্থবেশ। নায়িকার আলুলামিত ঘন 
কেশপাশের মত শোভা পাইতে লাগিল ।” 

কুষ্ণবর্ণ ও হরিদ্বর্ণের সামা-বর্ণন।__ 

“যমুনার জল মরকততুল্য অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ; আর গঙ্গার জল স্ফটিকপ্রস্তরতুল/ 
শ্বেতবর্ণ;) হরিহরমুত্তির মত মিলিত এই জলধারা-ছুইটি তোমাদিগকে রক্ষা 
করুক |” 

[ মরকতমণি হরিদ্বর্ণ, যমুনার জল কৃষ্ণবর্ণ_ অথচ কবিপ্রসিদ্ধির ফলে এই 
ছুইবর্ণ সমান হইয়। গিয়াছে |] 

কৃষ্ণবর্ণ ও শ্টামবর্ণের এক্যের উদাহরণ-_- 

«ওগো সুন্দরি! এই সেই নন্দন-কানন ; এখ।নে চন্দ্রকান্তমণির বিগলিতধাবায় 
তরুমূলের আলবাল পূর্ণ হয়; মন্দাকিনীর ্োতোধারাঁয় বিধৌত মুক্তাশিলা পুর্ণ 
মেরুপর্বতের প্রান্তদেশে এই নন্দনকাননের অবস্থান। এই কাননে কৃষ্ণপক্ষের 
হ্যামনিশাগুলিতে যৌবনমদমত্ত দেবনারীগণের কামলীল। লক্ষ্য করিয়া প্রদৌষের 
ধীর-সমীরণে কল্পতরু সুশীতল জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া থাকে ।” 

[ কষ্ণবর্ণ ধাত্রিকে শ্যামনিশ। বল। হইয়াছে ] 

গীতবর্ণ ও রক্তবর্ণের এক্যের উদাহরণ__ 

“চন্দ্র স্বচ্ছ প্রবাঁলচ্ছটাতুল্য জ্যোৎ্না ধারায় অন্ধকার দুর করিয়া দিল) মনে হইল 
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যেন বরাহ-অবতারে বিঞু স্থবর্ণথণ্ডের মত পীতবর্ণ দস্তের সাহায্যে ভূমগ্ডল উত্তোলন 
করিয়। অন্যত্র স্থাপন করিলেন ।” 
--কিরাতি ৯. ২২ 
শুরুবর্ণ ও গৌরবর্ণের এক্যের উদ্দাহরণ-- 

"আমার নাম কুভ্োদর, আমি নিকুস্তের মিত্র এবং ভগবান্‌ অষ্টমৃতি মহাদেবের 
কিশ্কর ; তিনি আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া কৈলাপর্বতের মত গৌববর্ণ বুষপৃষ্টে 
আরোহণ করিয়। থাকেন ।”-- 

_রঘুবংশ ২. ২৫ 
এইভাবে অন্যান্ত বর্ণেও এঁক্য দেখান হয়। চক্ষুপ্রভৃতির বর্ণনায় নানাবর্ণের 
বর্ণনাঁও একপ্রকার কবিপ্রসিদ্ধি। 

যেমন, চক্ষুবর্ণনায় শুরু ব। শ্বেতবর্ণের উল্লেখ-- 

“সন্ধযাবেলা স্থলোচন। প্রিয়তম। জনবহুল গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল ; আঁমি তখন 
দুরাগত পথিকের ন্াঁয় অলসগতিতে প্রিয়তমার গৃহের দিকে নম্মধুর দৃষ্টিপাত 
করিলাম মাত্র; তখন চলার পথের বিদায়বেলায় লজ্জাঁনত মুখে কোমল-চঞ্চল দীর্ঘ- 
শ্বাস পরিত্যাগ করিষ। প্রিয়তম। যে প্রেম-মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, তাহার ছট। 
চন্ত্রকলার শুব্রতাকেও হার মানাইয়। দিল।” 

চক্ষুবর্ণনায় শ্যামবর্ণের উল্লেখ__ 

“তারপর শিবতুল্য নরপতি দশরথ পথিমধ্যে রূম্ণীয় পটমণ্ডপে কতিপয় নিশ। 
অতিবাহিত করিয়! সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশজাত পুত্রচতুগ্য় ও লক্ষ্মীন্ববূপিণী 
পুত্রবধূগণের সঙ্গে শুতক্ষণে অযোধা পুরীতে প্রবেশ করিলেন ; সেই পুরীতে মৈথিলী 
সীতার দর্শনলাভে উতস্থক পুরনারীগণের নেত্রপাঁতে গবাঁক্দদেশে যেন শত শত পদ্প 
প্রস্ফুটিত হইল ।” 

_ধুবংশ ১১ ৯৩ 
চক্ষুবর্ণন।য় কষ্ণবর্ণের উল্লেখ-_ 

“প্রতি পদক্ষেপে ধাহাদিগের কাঁফীদাম শ্রুতিমধুর শব্দ করিতে থাঁকে, 
কম্কণমণিখচিত-দগ্যুক্ত বাল-চামর লীলাবিলাসে আন্দোলন করিয়াও ধাহাদিগের 
করকমল বাথিত হয়, এমন নৃত্যকুশল। বারবিলাসিনীর| তোঁমাঁর নিকট হইতে 
পাদনখম্থকর প্রথম বর্যাজলবিন্দু লাভ করিয়! তোমার প্রতি মধুকরপংক্তির ন্যায় 
বিশাল কটাক্ষ বিস্তার করিতে থাকিবে ।” 

মেঘদূত. ১. ৩৬ 
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চক্ষবর্ণনায় নানাবর্ণনার উল্লেখ__ 

“তারপর তুমি চর্ম্তী-নদী উত্তীর্ণ হইয়। রস্তিদেবের দশপুরনাঁমক নগরে উপস্থিত 
হইবে; দশপুরবাঁসিনী কাঁমিনীগণ কৌতুহলবশে তোমাকে দেখিতে থাকিবে। 
তাহাদিগের চিরপরিচিত জ্বলতাবিভ্রম প্রকটিত হইবে এবং নয়ন-রোমরাজি উর্ধে ক্ষিপ্ত 
হওয়ায় মৃগ-লোচনের শোত। ধারণ করিবে ; তখন মনে হইবে যেন ভ্রমরপংস্তি উর্ধ্ঘ- 
ক্ষিপ্ত কুন্দকুহ্থমের অঙ্থগাঁমী হইতেছে ।৮__ 

মেঘদূত ১. ৪০ 


শ্রীবাজশেখর প্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রগ্থে কবিরহশ্তনাঁমক প্রথম অধিকরণে 
গুণদন্বদ্ধী আলোচনাশীর্ষক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ধ হইল । 


যোড়শ অধ্যায় 
স্বর্গ ও পাতালবিষয়ক কৰি প্রসিদ্ধি 


পৃথিবীবিষপ্নক কবিপ্রসিদ্ধির মত হ্বর্গবিষয়ক কবিসময়ও সাধারণতঃ হইতে পারে) 
তবে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। 

যেমন, চক্দ্রবণনায় শশক ও হরিণের এক্য-_ 

“হে শশাঙ্ক, তুমি ভয় করিও না; আমার সম্মুখে যে পানীয় মগ্য রহিয়াছে, 
ত।হ।তে বাহুর গ্রতিখিষ্ধ নাই ; (আর রোহিণীবিরহে চঞ্চল হইবারও কারণ নাই )3 
কারণ, রোহিণী তে। এ আকাশেই রহিয়াছে ; তবে কেন ভয়ব্যাকুল হইয়। পড়িলে? 
বিদগ্ধ প্রিয়তমীর সহিত নৃতন মিলনবেলায় পুরুষের মন প্রায়ই চঞ্চল হইয়া উঠে 
এই বিষয়ে স্মাশ্চধের কিছুই নাই ।” 

আরও ধেমন,-_ 

“চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিঘ্াও জগতে “মুগ-লাঞ্চন”নাঁমে পরিচিত 
( মুগকে লাঞ্চনা দেন ); আর যে সিংহ মৃগগুলিকে নিষ্ুরভাবে হত্যা করিয়। থাকে, 
তাহার নাম মৃগেন্ত্র ব। মৃগবাজ।” (লোকে শক্তের ভক্ত ) 

মাঘ. ২. ৫৩ 
| এই ছুই কবিতীঁয় যথাক্রমে চন্দ্রকে শশাঙ্ক ও সৃগাঙ্ক বল। হইয়াছে; অতএব 
এএক ও হরিণের সামা ঘটিল। ] 

কাখধেবের পতাকাবণণনায় মকর ও মংস্তের সামা ; যেমন -- 

“হে কামদেব, তুমি কামদেব ( অর্থাৎ ইচ্ছামাজে শক্তিমান) হইয়াও আত্মশাক্ত 
গোপন করিতেছ কেন? তোমার পুস্পধন্ত ধারণ কর, মকরচিহ্যুক্ত পতাঁক। 
উঞ্ডীন কর ; কামিনীগণের চি্তভেদী পঞ্চবাণ আবার তোমার হস্তে শোভ। বিস্তার 
করুক; তোমার কোনও একটা এ্রতিমৃত্তি দগ্ধ হইয়ছে মাত্র; অতএব হে মদন, 
তোমার নিজস্ব মুতিটা প্রকাশ কর। এখানে শঙ্করের ভয় নাই ; আমরা সকলেই 
বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত ।” 

আবরও যেমন, 

“ওগো কামকেলিনিপুণ নটবর, তোমীর পতাকায় মত্শ্যচিহ অস্কিত নাই অথবা! 
তোমার পুম্প-নিমিত ধঙ্ও নাই? তথাপি তোমার আপন সৌন্দর্যে তুমি চিত্ত 
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মথিত করিয়। ফেল। তাই হে মহারাজ, বহুদিন আমি তোমার বিরহে কামিনীগণের 
বিচ্ছেদ্-বিলাপ শুনিতে পাইয়াছি।” 

অথবা যেমব-__ 

“আমার নির্দেশক্রমে আক্রমণকারী ভীমসেন জয়দ্রথকে বিপধন্ত করিয়! 
ফেলিয়াছে। তাহার পর হস্কারধবনিতে ভীত, পরাত্ুখ ও মতশ্তাচিহ্বাস্ষিত পতাকা- 
( প্রছ্যন্-পতাঁক! )বাহী এই বিশাল যাঁদবসৈন্তব্ূপ সমুদ্রতট অতিক্রম কনিয়। আমি 
পবননন্দন হন্ুমান্কর্তক গন্ধমাদন-পর্বত উৎপাটনের মত এই দ্রোণাচাধকে এখনই 
উৎপাটিত করিব |” 

[ এই উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে মদনের পতাকায় মকর ও মত্স্তচিহ্ের সাম্য দেখান 
হইয়াছে ] 

মহধি অত্রির নয়ন হইতে উৎপন্ন ও সমুদ্রমন্থনের পরে উখিত চন্দ্রের এক্য স্থাপন ; 
যেমন-_ 

“বিশ্বের স্থষ্ি প্রবর্তক যুগপ্রবাহের আদিগুরু জগদ্‌-বন্দনীয় ব্রদ্ধার সাতটী মাঁনস- 
পুত্র; তাহাঁদিগের মধ্যে অত্রি তাহার নম্মন হইতে বিচ্ছবরিত জ্োঁতিঃপুঞ্জ আকাশে 
স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেই জ্যোতি:পুপ্ত চন্দ্রে পরিণত হইল । এই চন্দ্রের একটা 
কলা মহাদেবের চুড়াঁমণিবপে অবস্থিত; অবশিষ্ট কলাগুলি হইতে যজ্ঞের 
আহুতিভোজী দেবগণ ও শ্রাদ্ধের কব্যভোজী পিতৃগণ অমৃত পান করিয়া 
থাকেন ।” 

আরও যেমন, 

“এই যে জলনিধি সমুদ্র চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির অন্থুবণ করিয়া ক্ষীণ বা স্বীত হইয়া 
থাকে, সেখানে জাতক (পুত্র কন্তা ) কর্তক জনক ব! জননীর স্বভাবের অহ্থকরণ-কর। 
রূপ প্রকৃতিরই জয়লাভ ঘটে নাই--এ কথ| সত্য ; কিন্তু কুমুদ যখন চন্দ্রের অন্তক রণ 
করে, তখন উভয়ের মধ্যে -কি সম্বন্ধ থাকে? সম্বন্ধ না থাকিলেও, এইটুকু নিশ্চিত 
যে, পবিত্রচেতা সঙ্জনগণ বিন। অভিসন্ষিতে অনুরূপ পবিভ্রমন: সজ্জনগণের অগ্ররক্ত 
হইয়া থাঁকেন।৮ 


১ হেমচন্দ্রকৃত কা ব্যানুশীসনবিবেকেও এই সঙ্গগ্র অধ্যায়টী উদ্ধ'ত হইয়াছে । সেখানে এই কবিতাটা 
'ষুরারি-রচিত অনর্থরাধবগ্রস্থ হইতে উদ্ধত বল। হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অনর্থরাঘব-রচরিত! 
যুরারি রাজশেখরের পূর্বগামী ছিলেন । অনেকে রক্রাকরকৃত 'হরবিজয়' গ্রশ্থের কটা বিতর্কমুঙগক প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া মনে করেন যে মুরারি ৮৫* খানের পূর্ববরাঁ। 


১৩৬ কাব্যমীমাংন। 


শিবের কপালে বিরাজিত চন্দ্র বহুদিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি তাহার 
বর্ণনায় নবীনত্তের উল্লেখ ; ফেমন,__ 

“মাল্যরূপ আকাশগঙ্গায় বিবাজিত হংসতুল্য চন্দ্র ভগবাঁন্‌ শিবের বিজয্-লতার 
পুষ্পর্ূপে বিরাজিত বা! শোভিত, ভগবতীর কাঁমলীলার ভাবসৌন্দর্-দর্শনের 
দর্পণতুল্য শোভামগ্ডিত এ নবীন চন্দরকল! আপনাদ্দিগকে রক্ষা করুক ।” 

দেহহীন কামদেবের দেহ-কল্পন ;) যেমন," 

“যাহার ইন্দ্রিয়-সংঘম ত্রিভূবনে বিখ্যাত, সেই মদনবিজয্মী শঙ্কর আজ বিরহ- 
বেদনায় কাতর হইয়া আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় আপন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গনপাঁশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন। “ওগো প্রিয়তমা, এই শক্কর কাঁমলীলামম আমাদিগকে হার 
মানাইলেন* -এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে আপন হস্তে প্রিয়ার হত্য মর্দন 
করিয়া মদন অপরূপ শোভ। ধারণ করিল ।” 

আরও যেমন, 

“পুষ্পমাল্য হইল অনঙ্গদেবের ধন, গুপ্ণনরত মধূকর তাহার জ্যা, অবলা-জন তাহার 
লক্ষ্যস্থল, মন তাহার বাণের লক্ষ্যস্থল, শক-ম্পর্শপ্রভৃতি পঞ্চ বিষয় তাঁহার পঞ্চ 
বাণ-ত্রিলৌক জয় করিবার জন্য যে অনঙ্গদেবের এই পরিমাণ বিরাট আয়োজন, 
দয়িতার নয়নকোণের অধিবাসী সেই অনঙ্গদেব ভোমাদিগের নিভৃত মনের কামনা 
পূর্ণ করুন|” 

দ্বাদশন্ুর্ষের অভিন্নতা-কল্পনা ; যেমন-_ 

“উর্ধে ও নিম্নে সীমাবিহীন এই নিখিল বিশ্বকে অশ্বসাঁহাঁয্যে সবেগে পরিক্রম। 
করিতে করিতে প্রচণ্ড তেজের উত্স ঘে হূর্যমগ্ুল আবগ্ডিত ক্ষুলিঙ্গরাশি বিকীর্ণ 
করিয়া থাকে, সেই স্ুর্য উত্তপ্ত স্বর্ণের মত স্বচ্ছ শরকেও হার মানাইয়! দেওয়া 
প্রচণগ্ডকিরপ-মালায় যাবতীয় অন্ধকার বিলীন করিয়া দিয়া তোঁমাদিগকে রক্ষা 
করুন |” 

নারায়ণ ও মাধবের এঁক্য-কল্পনা ; যেমন-- 

“দেহহীন জন্মহীন হইয়াও যিনি শকটাস্থরকে পদদলিত করিয়াছিলেন, বামন- 
মৃতি ধারণ করিয়। যিনি বলিরাঁজকে জয় করিয়াছিলেন, সমুদ্রমস্থনকালে যিনি মোহিনী 
নারীবেশ ধাপণ করিয়া রাহুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি পামুলে গঙ্গ। ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই যছ্ুবংশধ্বংসকারী মহ্ুরপুচ্ছছড়াধারী সর্পৰিনাশকারী গরুড়বিহারী 
সর্বান্থাপূর্ণকারী দেবগণেরও সতধধোগ্য লক্ষমীপতি নান্ায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন| 
[ মদনভস্মকাঁরী যিনি ত্রিপুরদহনকালে বলিদৈত্যবিজয়ী নারাক়ণের দ্বেহকে অস্ত্ররূপে 


কাব্যমীষাংসা ১৩৭ 


ব্যবহার করিয়াছিলেন, ধিনি অন্ধকাস্্র বধ করিয়াছিলেন, দেবগণের ম্তবযোগা 
সর্বভয়হরণকাী বাহ্ুকিবলয়-পরিহিত চন্দ্রশেখর বিষপত্রপ্রিয় সেই গঙ্গাধর উমাপতি 
শিব আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করুন ] 

এই প্রকারে নারায়ণপ্রসঙ্গে শেষনাগ ও কৃমের, লক্ষ্মী ও পাখিবসম্পদের অভিন্নত্ব 
কল্পনা করা হয়। যেমন-__ 

“বাহুযুগলের সাহায্যে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত মন্দরপধতের ঘূর্ণন হইতে যিনি 
উিত হইলেন, পিতামহ ব্রক্ষাকর্তৃক স্থাপিত ধাহাঁকে কুর্মরূপী নারায়ণ উদ্ধার 
করিলেন, সেই লক্ষ্মী ও পৃথিবীকে নারায়ণ লীলাভরে চঞ্চলভরভঙ্গিমাতে প্রার্থী 
এবং প্রণয়িজনের গৃহে বাহুবেষ্টনে স্থাপন করিলেন ।” 

স্বর্গীয় ও পাথিব বিষয়ের মত পাতা'লসন্বদ্ধী বিষয়েও কবিপ্রসিদ্ধি আছে। 

যেমন, নাগ ও সর্পের অভিন্বত্বকল্পনা-_ 

“হে নাগবাঁজ বাস্থকি, তোমার ফণ। ও দেহের হ্বার। এই মন্দবপর্বতের মধাদেশের 
অধিকাংশ নিবিড়ভাঁবে বেষ্টন করিয়! ফেল; বৃমবাঁহন শিবের যোগলীলায় ছুঃসহ 
পালক্ক-আসনবন্ধে সহকারী তোমার পক্ষে কী-ই ব! অতিভার অর্থাৎ এই পবতবেষ্টন 
তোমার নিকট তুচ্ছ ব্যাপার |” 

দৈত্য, দানব ও অস্থরদিগের অভিন্নত্বকল্পনা__যেমন, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু 
প্রহল।দ-বিবৌচন-বলি-বাণপ্রভৃতি দৈতা ; বিপ্রচিত্তি-শদ্ধর-নমূচি-পুলোম প্রভৃতি দানব; 
বল-বুত্র-বিক্ষুর-হয় গ্রীব-বুষপর্ব প্রভৃতি অস্থর । 
ইহাঁদিগের অভিন্নত্ব কল্পন] ; যেমন-__ 

“অস্থররাজ বাঁণ যে ধূলি মাদরে মুকুটে ধারণ করিতেন, বাক্ষসরাজ দশাননের 
চড়ামণিতে যে ধূলি শোভা পাইত, দেবরাজ ও দৈতাবাজের শিরোদেশে যে ধূলি 
বিরাঁজিত, ভববন্ধন-ছেদনকারী ভগবান্‌ ত্রিলৌচন শিবের সেই চরণধূলি উৎকষ লাভ 
করুক |” 

--কাদস্বরী 
আরও যেমন-__ 
“শগ্বরাস্থরের বাণাগ্রে স্কিত বজ্রনিমিত-শল্যের মত শক্তি ধারণ করেন কাঁমদেব, 
তাহার বাহুদণ্ড কেষুরের রত্বকিরণে লোহিতবর্ণ; দয়িতার স্তনতটে রচিত পৃত্রীবলীর 
স্থম্পষ্ট চিহ্ন লগ্ন রহিয়াছে তাহার মাংসল স্বন্ধদেশে ;) এমন শক্তিমান্‌ তরিহুবনবিজমী 
মীনকেতন কামদেবকে কে জয় করিতে পারে ?” 
১৮ 


১৩৮ কাব্যমীমাংস। 


আরও যেমন, 

“হয়গ্রাব নামে এক দৈত্য আছে। তাহার বন্ধুদিগের গৃহে স্থিত শ্বেতচ্ছত্রতুল্য 
ছটাযুক্ত ধনসম্পদই তাহার বাহুবল স্থচন। করিয়া থাকে । 

আরও যেমন, হয়গ্রীবের প্রতি উক্তি-_ 

“হে দানবরাজ, তোমার বাহু আবার যযের সেই ধ্বংসের অভি প্রায়সিদ্ধিতে 
সাহাঁধ্য করে না কেন ?” 

আরও যেমন, “এই বিরাট অস্থরসমাজে এমন একটাও অস্থর নাই, যাহার 
বক্ষ:স্থল বজঘর্ষণে প্রজলিত অগ্রিশিখায় দগ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত না হইয়াছে ।” 

[ এই তিন স্থলে দৈত্য, দানব ও অস্থরের মধ্যে কোঁন ভেদ স্বীকার কর! হয় 
নাই ] 

এই প্রকার অন্ঠান্ত ভেদও দেখান যায় 

আলোচ্য কবিপ্রসিদ্ধিগুলি কবিগণের রচনায় যেন নিদ্রিত অবস্থায় ছিল ; সম্প্রতি 


এই অধ্যায়ে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সেই কবিপ্রসিদ্ধিগুলিকে প্রবুদ্ধ 
করিলাম । 


শ্ররাজশেখবগ্রণীত কাবামীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্সনামক প্রথম অধিকরণে 
স্বর্গ ও পাতালসন্বদ্বী কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনাশীষক 
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


সগ্তঁদশ অধ্যায় 


দেশ ও কালের-বিভাগ১ 


দেশ ও কাঁলের বিভাগ করিতে গিয়া কবি দেশ ও কাঁলভেদে প্রাপ্ত বিষয়সমৃহের 
বর্ণনায় দরিদ্র নহেন অর্থাৎ তাহার সাধারণ বুদ্ধি মান হইয়া! যায় না। সমগ্র জগৎ 
বা জগতের এক-একটী অ.শকেও দেশ বল। হয়। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গ ও পথিবী 
মিলিয়া একটি জগৎ । 

তীহাঁরা বলিয়াছেন, 

“বলদেবের লাঙ্গল আছে, গরু নাই ; শিবের একটি ষাঁড় আছে, লাঙ্গল নাই ; 
বিষুণর ত্রিপাদপরিমিত ভূমি আছে, কিন্ত গরুও নাই, লাঙ্গলও নাই; দ্বিতীয় গরুর 
অভাবে আজও ইহাদিগের কৃষিকর্ণ কর! হইল না-_-এই সমগ্র জগতে এপ দরিদ্র 
পরিবার আর দেখ। যায় নাই ।” 

কেহ কেহ বলেন, “ন্বর্গ ও পৃথিবী ছুইটি পথক্‌ জগৎ 1” 

তাহাঁর। বলিয়াছেন, 

“ঘতদিন এই কবির অক্ষয় কীতি অর্গ ও পৃথিবী ব্যাপু কবি! থ।কিবে, ততদিন 
এই ভাগ্যবান কবি দেবলোকে অর্থাৎ শ্বর্গে বাস করিবেন 1” 

আবার কেহ কেহ বলেন, “ন্ব্গ, পৃথিবী ও পাতালিভেদে জগৎ তিনটি” । 

ইহাঁর। বলেন, “হে নাঁবায়ণ, তুমিই পাতাল, তুমিই দিগন্তনিয়।মক পুথিবী, তুমি 
দেবতা! ও উনপঞ্চাশ পবনের আবাসস্থল শ্বর্গ ; তুষি একাই ত্রিভুবনস্বরূপ ।” 

আবার কেহ কেহ বলেন, “এই তিনটি জগত-ই “ভূঃ ভূবঃ স্বর্'নামে অভিহিত |” 

তাঁই তীহার! বলিয়াছেন__ 

“স্থবিস্তীর্ণ ত্রিভুবনের ভাবরবহনে ক্লান্ত হইয়াই যেন শ্রীহরি নাগরাজ বাস্কির 
দেহ-পাঁলক্ষে শয়ন করিয়াঞ্ছেন ; এই শ্রঙ্গনিমিত-ধন্ুকধারী শ্রীহরিকে প্রণাম কলি ।” 

আবার কেহ কেহ বলেন, “মহলোঁক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের 
সহিত মিলিয়া উল্লিখিত ত্রিলোক সপ্ুলোকে পরিণত হইবে |” 


১ দেশ ও কালবিভাগ-সম্পকিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় হেমচন্দ্ের 'কাব্যানুশার্নবিবেক গ্রন্থে 
সম্পূর্ণ উদ্ধত হইয়াছে । রজশেখরের এই দেশবিভাগের আলোচনা বাধুপুরাণ হইতে সংগৃহীহ বলিলে 
অতুযুক্তি হইবে না। 


১৪৩ কাবামীমাংসা 


তাই তাহার। বলিয়াছেন,_- 

“ধাহার স্রমহৎ কীতিকাহিনী সণ্চভূবনে প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই মহারাজ 
হর্ষের সৌধপ্রাসাদ অদূরে শোঁভ। পাইতেছে ; প্রাসাদ-চুড়। উর্ধে বিরাজিত ; 
প্রাধাদের বিশাল মধাভাগ যেন পৃথিবী ধারণ করিয়া! রহিয়াছে এবং চঞ্চল পতাকার 
ইজিতে ঘেন মেঘনমৃহের পথ নির্দেশ করিতেছে ।” 

কাহাদ্ও মতে আবার “এই সপ্তভৃবন সাতটা বায়ুস্তরের সহিত মিলিত হইয়। 
চতুর্দশ ভুবনে পরিণত হইয়ীছে।” 

তাই তাহার। বলিয়াছেন-- 

“আপনার কুর্ম-অবতারের অবস্থাটা ছিল কাঁলের সীমার অতীত, স্থানের সীমার 
উর্ধে ও বিচিত্র বিস্ময়ের সমাবেশে পরিপূর্ণ ।  চতুর্দশভুবন-লতিকাঁর মূলরূপী 
আদিকুর্মমৃতিধারী আপনি এই জগতে উৎকর্ষ লাঁত করুন|” 

আবার কেহ কেহ বলেন, “এই চতুর্দশশভৃবন সাতটা পাতালের সহিত মিলিয়। 
একুশটী ভুবনে পরিণত হইয়াছে ।” 

তাই বল। হইয়াছে -. 

“শিবের অটহাশ্য, শিবের বাসস্থান কৈলাঁসপর্তত ও শিবের কণ্ঠহার নাগরাঁজের 
তুল্য ধীপ্তিযুক্ত তোমার যশোরাশি একবিংশতি ভুবনকে ব্যাঁপ্ু করিয়। ফেলুক |” 

যাঁযাঁবরীয় রাঁজশেখর বলেন, “জগতের সংখ্য। সম্বন্ধে উল্লিখিত সকল অভিমতই 
যুক্তিযুক্ত |” 

সামান্যভাবে বলিতে গেলে ঘাহ। মাত্র একটা, বিশেষডাঁবে বলিতে গেলে তাহাই 
অনেক হইয়া থাকে । এই ভূবনসমূহের মধ্যে “ডঃ, বলিতে বুঝায় পৃথিবীকে । 
পৃথিবীতে সাতটী মহাদ্ীপ আছে । 

জন্ঘ্বীপ* কেন্ত্রস্থলে, তাহার পরে প্রক্ষ, তাহার পরে শন্ল, তাঁহার পরে কুশ, 
ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ; এই দ্বীপগ্ুলির অবস্থান ক্রমশঃ বৃত্তাকারে বাহিরের ধিকে। 
লবণ, ইক্ষু, স্থরা, সপি, দধি, দুগ্ধ ও জল-_-এই সপ্তসমুদ্র এ সাতটা দ্বীপ বেষ্টন করিয়। 
রহিয়াছে ।” 


২ জন্থ্বীপ সপ্তদ্বীপের মধাস্থলে অবস্থিত ; ইহার উ€য়দিকে ভিনটা করিয়া স্বীপ আছে। এই কবিতায় 
সপ্তত্বীপের নাম পৌর্বাপর্যক্রম অনুযায়ী বল। হইফাছে। সপ্তত্বীপ মপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। জন্ব্বীপের বিস্তৃত 
বিবরণের জন্য বাঁধুপুরাণ অধায় ৩৪ দ্রষ্টব্য। 


কাবামীমাংসা ১৪১ 


কোনও কোনও আচাধ বলেন, “পৃথিবীতে সমুদ্র মাজ্ম একটী, তাহার নাম 
লবণ-সমুদ্র 1” 

তাই বলা হইয়াছে-- 

“এই পৃথিবীতে আঠারটা দ্বীপ; ইলাবৃতবর্ষপ্রভৃতি নয়টা খণ্ডে এই পৃথিবী 
বিস্ত ত 7 একই সমুদ্র দিগর্দিগন্তে জল বিস্তার করিয়। রহিয়।ছে ; এই বাঁজাটী ভাঁল ও 
ইহার সম্পদ্‌ও প্রচুর ; যুদ্ববিগ্রহে বীরত্বের দার উপাজিত ও বীরভোগ্য এই 
পৃথিবী আমাঁকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নছে ; তাই সেই রাজ! বিধাতার প্রতি ক্রোধ 
প্রকাশ করিল 1” 

অন্য আচার্গণ বলেন, “নমুদ্র-সংখ্যা তিন।” 

তাই বল! হইয়াছে _ 

“সেই মহারাঁজ ও অন্যান্য রাজাদিগকে কম্পিত করিয়। হেলায় তিনটী সমুদ্র জয় 
করিলেন ! শক্রদিগের গর্ব খর্ব করিম! ছিন্নতিন্নকারী সেই রাঁজবীধ 'প্রলয়কাঁলের 
বিক্ষুব্ধ পরনের অনুকরণ করিল ।” 

অথব! ধেমন,--“আপনাঁর শক্রদিগের ইচ্ছামাত কাঁমাবস্ত লাভ হইত; তাহারা 
সমুত্রত্রয়ের তটবলয়ে অবস্থিত ফলরাশি ভোগ করিত। হস্তীর অভাবে মদধারলিপ 
তথ। মলিনবদন দিগ গজসমূহ তাহাদিগের হস্তীর কাজ করিত + মণিমাল। বিন হইয়। 
গেলে দিকে দিকে চিন্তামণির স্তুপ শোভা। পাইত ; উদ্যানমধ্যস্থিত বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়। 
গেলেও ইচ্ছাঁবলে আবার নৃতন বৃক্ষের সষ্টি হইত ।” 

অন্যের। বলেন, “সমুদ্র-দংখ্যা চার |? 

তাই বল। হইয়।ছে-“সেই রাজার যশোরাশি চতুঃসদুদ্রের তটভূমিতে তবঙ্গ- 
মালার দ্বার। পৃথিবীর কণচহাঁর রচন। করিয়। পরিশেষে মেরুপর্বত লঙ্ঘন করিয়। কে!থ।য় 
চলিয়া! গিয়াছে ।” 

যামাবরীয় রাঁজশেখর বলেন, “ভিন্ন ভির্ন অভিপ্রায় অনুযায়ী উল্লিখিত সমস্ত 
অভিমতই যুক্তিযুক্ত ।” 

আবার ধাহার। সপ্তসমুদ্রবাদী, তাঁহারাঁও শাক্ববিরোধী নহেন বা শাশ্ব হইতে 
বিচ্যুত নছেন। 

তাই বল! হইয়াছে,__-“অগন্ত্যমূনি গণ্ু.ষে সমুদ্র পান করিবার পর উচ্ছিষ্ট-হিসাবে 
সপ্রসমুদ্রের যে ( অপবিত্র? ) জল ছিল, তা শ্রীরুষ্ণের পর হইবার সময় 'ক্ষণেকের 
মধ্যে পবিত্র হইয়া উঠিল । 

| তাহাতে শ্রীরুষণ ক্ষণেকের মধ্যে প্রস্তরে পরিণত হইলেন । ] 


১৪২ কাব্যমীমাংস! 


“কবিপ্রসিদ্ধিদ্বার৷ প্রকৃত অর্থ লুপ্ত বা বিরৃত হওয়াঁয় উল্লিখিত অতিমতগুলি 
যুক্তিযুক্ত |” 

জন্ব দ্বীপমধ্যে পর্বতশ্রেষ্ঠ গিরিরাঁজ কাঞ্চনপর্বত অবস্থিত; তাহার নাম 
মেরুপর্বত। এই মেরুপর্বত স্বর্গীয় ওষধিগুলির উৎপত্তিস্থল ও সকল দেবতার 
বাসভূমি। এই মেরুপবর্তকে মীম! ধরিয়। পদ্মযোনি ব্রক্ম। উর্ধ্, নিম্ন ও তির্ধক-দিকে 
এই বিশ্বের স্যট্টি করিয়াছেন ।” 

এই স্রপ্রসিদ্ধ মেরূপব্ত সবপ্রথম বর্ষপন্ত | ইহার চারিদিকে ইলাবৃত বর্ষ । 
তাহার উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্‌ নামে তিনটা বর্ষপবর্ত। রম্যক, হিরগ্ময় ও 
উত্তরকুরু নামে যথাক্রমে এ তিনটা পবর্তের তিনটী বর্ম। দক্ষিণদিকেও নিষধ, 
হেমকুট ও হিমবাঁন্‌ নামে তিনটা বর্ধপব তি হপ্িবর্ধ, কিম্পুরুষনর্ষ, ভাঁরতবর্ধ নাঁমে 
উহ।দিগের ঘথা ক্রমে তিনটা বর্ম। তাঁহার মধো আমাদিগের বাসভূমি ভারতবর্ষ । 

এই ভারতবর্ষের নয়টা অংশ- ইন্দ্রীনদী সমীপব্তী ইন্দ্রদ্ধীপ, কসেরু-ক্ষত্রিয়ের 
বাসভূযি কসেরুমাঁন্‌, তাঅপর্ণা-নদীযুক্ত তাঅপর্ণ, গভন্তিমান, নাঁগদ্ধীপ, সৌম্য, গন্ধব€ 
বরুণ ও কুমারদ্বীপ। 

পাঁচ-শতভাঁগ জল ও পাঁচভাগ স্থল-_-এই বিভাগ অনুযায়ী প্রতিটার পরিমাণ 
সহম্ন যোজন ; দক্ষিণপমুদ্র হইতে গিরিরাঁজ হিমাঁলয়পধন্ত বিস্তৃত__ইহাঁর। পরম্পরের 
অগম্া। এইগুলিকে যিনি জয় করেন, তীহাঁকে বলা হয় সমাঁট্‌ | 

কুমাঁরীপুর হইতে বিন্দসরোবর পর্যন্ত সহত্রযোৌজন-বিস্তুত ভূখণ্ডের নাঁম 
চক্রবতিক্ষেত্র । এই ভূখণ্ড জয় করিলে রাঁজ। চক্রবভী উপাধি প্রাপ্ত হন। 

চক্রবর্তীর চিহ্নগুলি এইক্প-_প্চক্র, রথ, মণি, অভিষেককাঁলে সহধত্রিণী ভার্ধা, 
অগাঁধ ধন্ভাগার, অশ্ব, হস্তী”_এই সাতিটীকে বলা হইয়াছে রাঁজচক্রবতীর সাতটা 
রত্বু।” 

এই কুমারঘীপে আবার--বিদ্ধ্য, পারিষাত্র, শুক্তিমাঁন্, খক্ষপর্বত, মহেন্দ্র, সহা ও 
মলয়- এই সাঁতটী হইল কুলপর্বত অর্থাৎ প্রধান গিরিশ্রেণী |” ইহাঁদিগের মধ্যে বিদ্ধা- 
প্রভৃতি ছয়টা পবত স্থপরিচিত ১ কিন্তু মলয়পব তের চাঁরিটী ভাঁগ ।” 

তাঁহার মধ্যে প্রথমটা-_-"ইহাঁর পাদদেশে ককোঁল, এলা, মরিচ ও জাতী-বৃক্ষ 
জন্মে; আর জনগণের আনন্দদায়ক সর্পবেষ্টত চন্দনেরও ইহ জন্মভূমি |” 

দ্বিতীয়টী-_- "মুক্তাঁমণির কাঁমধেন অর্থাৎ অফুরম্তভাঁগার তাত্রপর্ণী নদী এই 
মলয়পব তের শ্রেষ্ঠ উপত্যকার বন্দনা করে অর্থাৎ উপত্যকার মধ্য দিয়! বহিয়! 
যাইতেছে । এই মলয়পবর্ত রত্বের রাজা; অগন্তামুনি রত্বের আকবর এই মলয় 
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পর্বতকে পবিত্র করিয়া তুলিতেছেন। সেখানে বিক্রম-নামক বৃক্ষ জন্মে ও বাশের 
ভিতরে মুক্তীফল ফলে ; আর মদগবিত সিংহের গঞ্জনে কপুরবৃক্ষে ফুল ফুটিয়! উঠে ।” 

তৃতীয়টী--“আশ্চধ এই মলয়পর্বতের তৃতীয় ভাগ; ইহ। একাধারে দেবগণের 
লীলাভূমি, মন্স্বাদিগের বাঁসভূমি, মুনিবর অগন্ত্যের বিহীরভূমি দক্ষিণদিকৃ, ফল, পুষ্প, 
লত। ও প্রবাল এই মলয়পব তে নিত্য বিরাজিত।” 

চতুর্থটী__“এই চতুর্থ মলয়পব তে রাঁবণের রাজধানী লঙ্ক। অবস্থিত, স্বর্ণ ও 
মহামূল্যরত্খচিত প্রাসাঁদশ্রেণীর চূড়াগুলি (লক্কার এশ্বষের পরিচয় দান করে); আর 
দ্বারদেশের অর্গলে দ্েবগণের যে-সকল প্রতিম! রহিয়াছে (তাহ! লঙ্কার গৌরব বর্ণন 
করে); এই লঙ্কাপুরীতে কোকিলধ্বনিমুখব পঞ্চমন্বরের জন্মদীত। পুষ্পের ভাণ্ডার 
চিববসন্ত বিরাজ করে ও বসন্তসখ। মলয়-সমীর পেখানে উত্তরমুখে প্রবাহিত হয়|” 

পূর্বমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্র, আর হিমাঁলয় ও বিদ্ধাপর্বতের মধ্যবতী যে ভূমিভাগ, 
তাহার নাম আধীবর্ত। এই আর্ধীবর্ে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণ ও ব্রহ্মচষ, 
গাহস্থ্যপ্রভৃতি চারিটী আশ্রম প্রচলিত। এই বর্ণ ও আশ্রমের উপৰ প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে স্দাচাঁর। সাধারণতঃ কবিদিগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার এই 
আধাবর্ত হইতে গৃহীত। 

এই আধাবর্তে কাশীর পৃবদিকে পৃবর্দেশ অবস্থিত । এই পূব দেশে অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলিঞ্গ, কৌশল, তোল, উৎ্কল, মগব, মুদ্গর, বিদবেহ, নেপাল, পুণ্ড, প্রাগ জ্যোতিষ, 
তাঁশ্রলিপ্তক, মলদ, মল্ল, বর্তক, স্থৃহম, ত্রদ্ষোত্তরপ্রভৃতি জনপদ . আছে। এই 
পূব দেশে বৃহদ্গৃহ, লোহিতগিরি, চকোর, দছুবরি, নেপাল, কামরূপপ্রভূতি পব তি 
আছে! শোণ ও লৌহিত্য (ক্রক্মপুত্র) নামক ছুইটী নদ এবং গঙ্গা, করতোয়।, 
কপিশাপ্রভৃতি এই দেশের নদী। এই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে লবলী, 
গ্ন্থিপর্ণক, অগরু, দ্রাক্ষা, কন্তুরী প্রভৃতি । 

মহিত্মতী নগরীর পরে দক্ষিণাঁপথ । এই দক্ষিণাপথে মহারাষ্র, মাহিষক, অশ্মক, 
বিদর্ত, কুন্তল, ক্রথকৈশিক, স্র্পারক, কাঁধ্টী, কেরল, কাবেস, মূবল, বানবাসক, 
সিংহল, চোল, দণ্ডক, পাণ্য, পল্লব, গাঙ্গ, নাসিকা, কৌস্কণ, কোল্লগিরি, বল্লার 
প্রভৃতি জনপদ আছে । বিদ্ধ্যাচলের দক্ষিণ অ:শ, মহেন্দ্র, যেকল, পাল মঞ্জর, সা, 
শ্বীশৈলপ্রভৃতি এই দেশের পব্ত। এই দেশের নদী হইতেছে নর্মণ।, তাণ্তী, 
পয়োঁফী, গোঁদাবরী, কাবেরী, ভৈমরঘী, বেণ।, কুষ্ণবেণী, বগ্ুরা, তুঙ্গভদ্রা,' তাত্প্ণী 
উতপলাবতী, রাবণগঞ্গা প্রভৃতি । দেশের উৎপন্ন দ্রব্য মলয়পবর্তের উৎপত্তিবর্ণনা- 
প্রসঙ্গে বল। হইয়াঁছে। 
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দেবসতার পরে পশ্চিম দেশ । এই পশ্চিমদেশে দেৰসভ, স্ুরাষ্ট, দশেরক, ত্রবণ, 
ভৃগুকচ্ছ, কচ্ছীয়, আনর্ত, অবু'দ, ব্রাহ্মণবাহ, ষবনপ্রভৃতি জনপদ আছে । গোবধ ন- 
গিরি, নগর, দেবসভ, মলাল্যশিখর, অর্বদপ্রভৃতি এই দেশের পর্বত। এই দেশের 
নদী হইতেছে সরন্বতী, শ্বত্রবতী, বার্তত্বী, মহী, হিড়িস্বাপ্রভৃতি। এই দেশের 
উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে করীর, পীলু, গুগ গলু, খেজুর, করভ প্রভৃতি । 

পৃথ দক-তীর্ঘের পরে উত্তরাঁপথ । এই উত্তরাঁপথে শক, কেকয়, বোক্কাঁপ, হণ. 
বাণাধুজ, কা্বোজ, বাহলীক, বহলব, লিম্পাক, কুলুত, কীর, তঙ্গণ, তুষার, তুরুত্ব, 
বর্বর, হরহুরব, হুহুক, সহ্ুড়, হংসমার্গ, রমঠ, করকণঠপ্রভৃতি জনপদ আছে । হিমালয়, 
কলিন্, ইন্দ্রকীল, চন্দ্রাচলপ্রভৃতি এই দেশের পর্বত । এই দেশের নদী গঙ্গা, সিন্ধু, 
সরস্বতী, শতক্র, চন্দ্রভাগা, যমূনী, ইরাঁবতী, বিতস্তা, বিপাশা, কুহু, দেবিকাপ্রভৃতি । 
এই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে সরল, দেবদাঁকু, দ্রাঁক্ষা, কুষ্কুম, চমর, মৃগচর্ম, সৌবীর, 
শ্রোতোহঞ্জন, সৈদ্ধবলবণ, বৈদূর্ষ, অশ্বপ্রভৃতি | 

এই পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশের মধ্যস্থলে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত বলিয়। 
কবিদিগের বিশ্বাস। কবিদিগের এই প্রয়োগ ব। বিশ্বাস যে শাশ্বনির্দেশের অন্থগামী 
নহে, তাহা নহে। 

কারণ, মন বলিয়াছেন,_-“ঘে দেশ হিমাঁলয় ও বিদ্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থলে, বিনশনের 
( থে স্থলে সরম্বতী নদী অদৃশ্য হইয়। গিয়াছে ) পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, 
সেই দেশ মধ্যদেশ নামে কীতিত 1৮ 

এই মধ্দেশের যে সকল জনপদ, পর্বত, নদী ও উৎপন্ন দ্রব্য আছে, তাহ। 
স্প্রসিদ্ধ বলিয়! উল্লেখ করিলাম ন1। 

জন্ুীপ ভিন্ন অন্যান্য দ্বীপ গুলির জনপদ, পর্বত ও নদীগুলি কবিগণ বেশি প্রয়োগ 
করেন ন। বলিয়। বিস্তু তভীবে বর্ণন। করা হইল না। 

আচাখগণ বলেন, “যে স্থলে সরন্বতীনদী অপূষ্ট হইয়াঁছে, সেই স্থল এবং প্রয়াগের 
তথ। গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবতী স্থানের নাম অন্তর্বেধী। এই অন্তর্বেদীকে কেন্দ্র 
ধরিয়। দি. বিভাগ কর! উচিত 1” 

যাঁষাবরীয় এই উক্তি মানিয়। লইয়! আরও বলেন, “অন্তর্বেদীর মধ্যে মহোদয় 
অর্থাৎ কান্কুজকে প্রধান সীম। ধরিয়। ( দিগ বিভাগ করা উচিত )1” 
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কেহ কেহ বলেন, “দিক্‌ অনিশ্চিত অর্থাৎ স্থির নহে , দ্িগ বিভাগও তাই স্থির 
নহে ।” কারণ, যাহ! বামনন্বামীরত পূর্বদিকে, তাহাই ব্রহ্গমশিলার” পশম দিকে 3 
যাহা গাঁধিপ্ুরেরৎ দক্ষিণদিকে, তাহাই কালপ্রিয়ের” উত্তরদিকে । 

যাষাঁবরীয় রাঁজশেখর বলেন, “উল্লিখিত যাবৃতীয় দেশবিভাগে ও দিউ নির্ণয়ে 
একটী সীম। ধয়িয়া লওয়। হইয়াছে-_-অন্যান্য ক্ষেত্রে দিক নিশ্চয়ই অনিশ্চিত ।" 

কেহ কেহ বলেন, “পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর--এই চারি দিকৃ"। 

তাই বল! হইয়াছে-_ 

, “বিচিত্রকর্মবীর তিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ চতর্দিকেই শরুদিগকে 
লক্ষ্য করিয়। এমন কর্ম করিলেন, যাহা অ-পূর্ব (পূর্বে কখনও দেখ। যায় নাই), 
অ-দক্ষিণ (যাহা অপেক্ষ। নিপুণ কিছুই নাই ), অ-পশ্চিম (যাহা জীর্ণ অবশ্থ| প্রা 
হয় ন। ) এবং অ-উত্তর (যাহার 'প্রতি-উত্তব মেলে না )।৮ 

আবার কেহ কেহ বলেন, “দিকৃসংখা! আঁট; (যমন, পর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, 
নৈধ তকোণ, পশ্চিম, বাযুকোণ, উত্তর ও উশানকোঁণ।” 
তাই বল! হইয়াছে__“স্ূর্যের যে কিরণমালাকে স্বয়ং প্র্ম৷ তাহার চাবিমুখে একটি 


৩ বামনশ্বাঁমী বিষুর একজন অবতার । পদ্মপুরাপ ( সৃষ্টিখণ্ড ৩৭ ও উত্তরথও্ড ৫৩) বলেন, অবোধ্যারাজ 
বামচন্দ্র মহোদয় বা কান্যকুজনগরীতে হাঁমনলামীর মন্দির নির্মাণ করেন । রাজশেখব এই বামন-মন্দিরের 
কথাই সম্ভবতঃ বলিয়াছেন , তাহার মতে হা! কনৌজের পশ্চিমদিকে অবস্থিত | 

৪ বামনন্বামী, গাধিপুর ও কীলপ্রিয়নামক তিনটি স্থানের অবস্থা নক্রমে ইহাই মনে হক্স যে, ব্রচ্গশিল! 
কনৌজনগরীর পূর্দদিকে ৷ সগ্তবতঃ কলৌজরাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় রাজশেখর কনৌংজর ভৌগোলিক 
অবস্থানসন্বন্ধে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাই দিউ-নির্য়ের আপেক্ষিকত। প্রমাণের জন্ঘ কনৌজের 
চারিদিক উন্তেখ করিয়াছেন । 

৫ বাঁলরামায়ণে রাজশেখর গাধিপুর বলিতে কনৌজ বুঝাইয়াছেন। এখানে তিনি আরও বপিলেন 
বে, গাঁধিপুর কালপ্রিয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত । সম্ভবতঃ, গাঁধিপুর কনৌজনঞ্রীর উত্তরদিকের একটা 
অংশ; আর কালপ্রিয় কনৌজের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। 

৬ কাঁনপ্রিযনাথের মন্দির নিশ্চয়ই কনৌজের এক অংশে অবস্থিত; ভবহৃতি সাহার তিনখানি 
নাটকেই বলিয়াছেন যে, শ্রীকালপ্রিয়নাথের ঘাত্রা উপলক্ষো যে শ্রোতৃবুন্দের সমাগম হইয়ছিল, ভাঙা গিগের 
সম্মুখে তাহার তিনখানি নাটক অভিনীত হয়। ভবতৃতি দিলেন অষ্টম শত|কীর কনৌজরাঞ্জ যশোধরমনের 
সমসাময়িক | তাই ঠাহার পৃষ্টপৌষক বশোবমনের রাজধানীতে প্রতিঙ্গিত প্রাকালশ্রিয়নাথের স্াতিগান 
ভবভৃতিব পক্ষে অন্বাভাবিক নহে । রাঁজশেখরের মন্তবা হইতে ইহাও নুম্পট্ট হয় যে, কাহাকুতের উপনগরী 
গাধিপুষের দক্গিণ।ংশে কালপ্রিয়ের মন্দির শতিনিতছিল 

৪৯ 4 


১৪৬ কাবামীমা:সা 


জ্যোতির আধাঁর, চন্ত্র-সথর্যরূপ দুইটি চক্ষু ও ভূতসমূহের মধো পঞ্চম বলিয়। অভিহিত 
করিয়াছেন, হেমন্তপ্রভৃতি ছয় খতুতে যে কিরণমালাঁকে সপ্তষি ও দেবধষিগণ বিচিত্র 
রূপে স্তঁতি করিয়। থাকেন, প্রতি প্রভাতে যে কিরণসমূহ নৃতনভাঁবে তরুণ হইয়া উঠে, 
সেই অষ্টদ্রিগ ব্যাপী সহন্্রকিরণমাঁল। তোমাঁদিগের মঙ্গল বিধান করুন|” 
সুর্যশতক ১৩ 
অন্ত পণ্তিতগণ বলেন, “ব্রক্ষদিক্‌ অর্থাৎ উর্ধ্ব ও নাগ-দিক অর্থাৎ অধঃ 3) এই 
দুইটা সহ দশ দিক্‌” 

তাই বলা হইয়াছে-_ 

“বিপুলদানকমে” অভ্যন্ত পুরুষপ্রবরের নিকট দশদিকে প্রসারিত স্থানই অতি 
ক্ষুদ্র; তাহার পক্ষে অতি ক্ষুদ্রাকার ব্রহ্মাগুগ্রামে বসবাস তো অতি কঠিন ব্যাপার” 

সকল অভিমতই ঠিক ; দিকৃপরিমাঁণ বক্তাঁর ইচ্জাঁর উপর নির্ভর করে। ইহাঁর 
মধো চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যে পূর্বদিক্‌, সেই ক্রমে পশ্চিমদিক্‌; প্রুবনক্ষত্রের দ্রিক 
উত্তরদিক্‌, সেই ক্রমে দক্ষিণদিক্‌ ; ছুই দিকের মধ্যস্থলে কোণ ব। বিদিকৃ; উপরের 
দিক্‌ ব্রহ্মার দিক্‌; নীচের দিক্‌ নাগ-দিকৃ। কবিদ্িগের ব্যবহার বা প্রয়োগ ছুই 
প্রকার ; পূর্বসিদ্ধ ও বিশিষ্ট স্থানকে সীম! ধরিয়ী নির্ধারণযোগ্য দিকৃ। 

ইহার মধ্ো পূর্বসিদ্ধ প্রয়োগে পূর্বদিক্‌; যেমন_- 

“আকাশে ছুইটা বা তিনটা তারক| রহিয়াছে, সেই তারকাগুলি পুরাতন মুক্ত।- 
মণির মত নিষ্প্রভপ্রাঁয় ; সাঁর। রাত্রি জ্যোত্সা পাঁন করিয়! অলশদেহে চকোরীর। 
গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত; বিগতমধু ছত্রপুষ্পের ন্যায় বিবর্ণ চন্দ্র অস্তাচলের চুড়ায় 
অরোঁহণ করিয়াছে ; পূর্বদিক বিড়ালশিশুর চক্ষুর ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।” 

বিদ্ধশ!লভ্চিকা ১. ১১ 

দঙ্সিণদিক্‌-“দক্ষিণদিক্‌ বিজয়ে ইচ্ছক সেই হ্থনিপুণ মহারাজ দক্ষিণদিক্‌ 
পরিত্যাগে ইচ্ছুক উত্তরাঁ়ণগাঁমী স্ুধের ন্যান্স অধিক উজ্জল হইয়। উঠিলেন ।” 

পশ্চিমদিকৃ-“ওগো মিতভাষণী বধূ! দ্রেখ, পশ্চিমদিগন্তে অস্তগাঁমী স্থ্য 
জলাশয়ের জলে স্থধীর্ঘ কিরণমাল। দ্বার। যেন ত্বর্ণের সেতু বন্ধন করিয়াছে ।” 

কুমার ৮. ৩২ 

উত্তরদ্দিক_-“উত্তরদিকে দেবতাঁদিগের বাসভূমষি হিমাঁলয়নামক গিরিরাঁজ 

আছে 3 এই হিমাঁলয় পূর্বসমুদ্ধ ও পশ্চিমসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ষেন পৃথিবীর মানদণ্ড- 

রূপে শোভা পাইতেছে 1” 
কুমার ১.১ 


কাব্যমীমাংস! ১৪৭ 


বিশিষ্ট স্থানকে সীম! ধরিয়। দিগ.বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রয়োগ $ ষেমন,_- 

“ওরে জলজন্তগুলি, তোর। চন্দনপবতের পূর্ব ব পশ্চিমদিকে ইচ্ছামন্ভ আম্মীয়- 
স্বজনের সহিত মেল।-মেশ! করিয়! ঘুরিয়া বেড় ; নচে একাদিক্রমে স্থাপিত পর্বত- 
মালার সেতৃহেতু তোদের বিচ্ছেদব্যথ। এই কল্পের অন্তকাঁলেও শেষ হইবে ন।।” 

বালরামায়ণ ৭. ৪৫ 
দক্ষিণ ও উত্তরদিকের ব্যবহার ; যেমন-__ 

“কাঞ্ধীনগরীর দক্ষিণদিকে ও সমুদ্রের উত্তরদিকের দেশে অনঙ্গদেব তাহাল 
পুষ্পধনুখনি কর্ণমূল পধন্থ চক্রাকাঁরে আকর্ষণ করিয়। রৃতিসঙ্গে প্রেমবঙ্গে বাম করিয়। 
থাকেন ।” 

উত্তরপিক বলিতে উত্তরদিকের উল্লেখ দেখ। যায়, আবার উন্তরভিন্ন পিকে 
উত্তরদিকের উল্লেখ দেখ! যায়; 

ইহ।ব মধ্যে প্রথমটার উদাহরণ ; যেমন __ 

“সেখানে কুবেরেব প্রাসাদের উত্তরদিকে মামাদিগের গৃহ ; রামধনর মত মনোহর 
তোরণের দ্বার। এই গৃহ দুূন হইতে লক্ষ্য হয়; এই গৃহের উদ্ধানে একটা তরুণ 
মন্দারবুক্ষ আছে। এ বৃক্ষটাকে আমার প্রিয়তম। পোগাপুররূপে পালন কণিয়াছেন , 
উহা! ফুলভাঁরে নত হইয়। পড়িয়াছে ও ফুলগুলি হাত দিয়াই পাওয়। যাঁয়।" 

গেঘদুত ২, ১২ 
দ্বিতীয়টী-_“সহাপর্বতেন উত্তরদিকে যে প্রদেশে গোদিন্বীনদী প্রবাহিত, সেই 
প্রদেশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মনোরম ।” 

দিগন্তরগুলির বেলায়ও এইকপ | তবে দেশ, পর্বত, নদী প্রভৃতির ও দিকৃসমূতের 
ঘে রুম, তাহ! সই ক্রমঅন্রযায়ীই রচনায় উল্লেখ কর। উচিত। দেশ, পর্বতপ্রভৃতির 
ধিগবণনাস্ন সাঁধারণ্যে প্রচলিত ও লোক প্রসিদ্ধ ক্রমই অন্থসরণ কর। হয়। 

দেশ, পর্বতপ্রভৃতির ক্রমের মত গৌববর্ণ-শ্ামবর্ণপ্রড়তির ক্রমনিয়ম আছে । 
তাহার মধ্যে পূর্বদেশবাসিগণের শ্যামিবর্ণ, দক্ষিণদেশবাসিগণের কসঃবর্ণ। পশ্চিমদেশ- 
বাসিগণেব পা গুবর্ণ, উন্তরদেশবাঁসিগণের গৌরবর্ণ, মধ্যদেশবাসিগণের কষ্ণ, শাম ও 
গৌরবর্ণ। 

পূর্বদেশবাঁসিগণের শ্যামবর্ণের উদাহরণ, 

“গৌঁডদেশবাসিনীগণের হুত্রহারশোভিত শ্ঠামবর্ণ স্বন্দব অঙ্গে অনঙ্গদেব পুষ্প- 
ধন্থখাঁনি চক্রাকারে আঁকর্ষণ করিয়। সৌনদ্ধ লাভ করিল ।” 


১৪৮ কাব্যমীমাংসা 


দর্গিণদেশবাপিগণের কষণরর্ণ_ 

“তেজের অধিপতি সুর্যের কোমল কিরণমাল। গলিত ব্বর্ণপিণ্ডের ধারার মত ধীরে 
ধীরে আকাশ হইতে ঝরিয়। পড়িতে ল|গিল। আর এই মুবলদেশবাঁসিনীদিগ্সের 
গণ্ডদেশের মত কুঙ্গবর্ন পুরাতন ঘন অন্ধকাররাশি বুক্ষচ্ছায়ার মত ক্রমশঃ সরিয়! 
যাইতে লাগিল । 

পশ্চিমদেশবাসিগণের পার্বর্ণ_ 

“শাখায় শাখায় বিকশিত বকুলমূকুলগুলি মদুপানক্রীড়াঁয় চঞ্চললোচন ত্রমরবধূ- 
দিগের কেশদাঁমের মত শেভ। পায় ; আর তরুণী ষবনীদিগের দেহের পাওবর্ণ গগ্ুদেশ 
পরিত্যাগ করিয়! পাুকান্তি তীন্ লপব্দে অল্প অন্ন স্থান লাভ করিয়। থাকে ( অর্থাৎ 
তান্থ ল কিছুটা পাকিয়। উঠে )।” 

উত্তরদেশবাসিগণের গৌরবর্ণ-: 

"আজ বপন্তের দিনে কাঞ্চম|র-বৃক্ষগুলি অঙ্গে অঙ্গে পু্পশোভায় শোভিত, 
অপো কতক বাহুলীক-রমণীদিগের প্রিয়তমের দন্তক্ষত গণ্ডেন মত গাঁ বুক্তবর্ণ পর্র- 
পল্পবে স্তসঙ্জিত; চম্পকপুষ্প আজ উত্তরদেশবপিনী মাবীগণের লাবণ্যটুকু হরণ 
করিবার জন্য সমুগ্ভত। পাটলতরুতে যেন মঞ্জিষ্ঠাবণতুলা মুক্লমালাহেতু অন্ত 
একটী রূপ দেখ। দিয়াছে |” 

অথব।, ধেমন-_- 

“কাশ্নীরবাসিনীদিগের লাবণ্যের চঞ্চলতায় তরঙ্গ।য়িত দেহখাঁনিতে যেন নিখাদ 
সোন। গলাইয়। নিঃবেষে ঢালিয়। দেওয়। হইয়াছে ।” 

মধ্যদেশবাপিগণের কৃষ্চবর্ণের উদাহরণ ; যেমন-_ 

“কুকবংশরূপ বেখুবনের দহনকারী মুধিষ্টিবের জোৌধাপ্রির কৃষ্ণবর্ম ধুমশিখাকপ 
পঞ্চাল-নন্দিনী দ্রৌপদীকে সকলে দেখিতে পাইলেন ।” 

এইরূপ মধ্যদেশবামিগণেন শ্যামবর্ণের উল্লেগ আছে। কবিধিগের বাবহাবে 
শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ অথবা পাুবর্ণ ও গৌরবর্ণে তেমন কিছু তারতমা নই । এই 
বিষয় কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনার সময় বলিম্বীছি | 

মধ্যদেশবাসিগণের গৌরবর্ণের উদাহরণ 

“গুগে। শশা্ষচন্দ্র! উত্তরকেণলের রাঁজকন্তার নবীন নবনীতুল্য গৌরবর্ 
ললাটে তোমার বিশ্ব ষে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কন্মবীরচিত পঞ্জরলেখারূপ 
কলগ্ষচিহ্থের দ্বারাই জান। গেল ।” 


কাবামীমাংস। ১৪৯ 


পূর্বদেশে এইটুকু পার্থক্য ষে, সেখানে রাজকন্যাদিগের দেহবর্ণ গৌর অথবা পাও 
বলিয়! বর্ণনা করা হয়। দক্ষিণদেশ্ে্ড এই রকম। 

প্রথমটা-__“কামোদ্রেকহেতু অতিশয় পুলকিত ও হস্তিশিশুর দস্তের শুভ্রতাঁকে ও 
হার-মানানো। যে গগুদেশ-জানকীর তেমন গগুদেশে প্রতিফলিত আপন মুখপদ্ম 
বারে বারে দেখিতে দেখিতে ও অন্যদিকে রাক্ষসসৈন্তদিগের কোলাহল শুনিতে 
শুনিতে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র জটাবন্ধন শক্ত করিয়। তুলিলেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইলেন”৭ | 

হম্ুমস্টক ৩. ৫০ 

,  দ্বিতীয়টী_ শ্রীকৃষ্ণের সেই চন্দ্রকিরণতুল্য ষোড়শসহশ্র সুন্দরী পত্বীগণের মধ্যে 
রুক্সিণী অষ্টাদশ-বিগ্ভামধো শব্বিগ্ঠার (বাকর্ণশাধ্রের) ম্যায় উজ্জ্বলভাবে শে।ভ। 
পাঁইলেন৮ |” 

এইপ্রকারে অন্ত গুলিও যথাসম্ভব বুঝিয়। লইতে হইবে। 

আমরা যেরূপ দেশবিভাগ বলিলাম, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ যদি তাহার বিপরীত ব। 
লোকবিরুদ্ধ কিছু বলেন, তাঁহ। সযত্বে পরিত্যাগ করা উচিত ; বিরুদ্ধ উদাহরণগ্লি 
দোষের পধায়ে পড়ে । 

এইভাবে সুধীদিগের জন্য স্থত্রাকারে দেশবিভ।গের কথ। বলিলাম । যিনি 
বিস্তুতভাবে পাঠ করিতে ইচ্ছ| করেন, তাহাকে আমার রচিত “ভুবনকৌঁশ” পাঠ 
করিতে অনুরোধ কবিতেছি । 


শ্রীরাীজশেখর প্রণীত কাবামীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক 'প্রথম অধিক রণে 
দেশ্বিভাগশীর্ষক সপুদশ অধ্যায় সমাপ হইল । 


৭ ভারতবর্ষের পূর্বভাগের দেশ-তালিকায় বিদেহষধেশের উল্লেখ আছে-- অতএব বিনেছ-রাজকুমরী 
জানকীর দেহবর্ণ কুষ্ণবর্ণ হওয়। ্ব।ভাবিক | কিন্তু তিনি রাঁজবংশজাত!, তাই তাহার দেছের বর্ণ হজ 


হইয়াছে গৌরবর্ণ। পু 
৮ বিদর্ভরাজকুমীরী রুক্সিনীর (দহবর্ণ নুষ্বরণ হওয়া লৃক্তিযুক্ত- কারণ বিদভদেশ দক্দিণভ।রতের 


অন্তর্থত। তথাপি তাহার দ্বেহবর্ণ গৌরবর্ণ ব। পাুবর্ণ হল! হইয়াছে, কারণ, তিনি ছিলেন রাঁজবংপ- 
জাত।। 


লিটা সা 


কালবিভাগ 


কাঁষ্ঠ। প্রভৃতি ভেদক্রমে সময়বিভাগ কব। ভয়। 

তই বল হয়-(ক্ষণদ্ধয়ে এক লন » ছুই লবদ্য়ে নিমেষ ) পনর নিমেষে এক 
কাষ্ঠ।, ত্রিশ কাষ্টাকে বলে এক কলা। ঘিশ কলায় এক মুহও হয়, আপ ত্রিশ 
নহে এক ধিন ও এক রাত হয়। 

এই দিন ও রাত্রি চৈত্র হইতে ছয় মাস ও আশ্বিন হইতে ছয় মাপ ভিন্ন ক্রমে 
থাকে । চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়। তিন মাস পর্ণন্ত দিনমাঁন এক মুহ্র্ত করি! বৃদ্দি 
প্রাপু »য় ও রাত্রিমান এক মুহঙ কনিয়। হাস প্রাপ্ত হয়। আবাব তাহার পরে 
অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে রাত্রির এক মুক্ত” করিয়। বৃদ্ধি ও ধিনেব এক মুহত কবিঘ। 
হস ঘটে । আশ্বিন মাস হইতে এই ক্রমের বিপবীত হইয়। থাঁকে। 

স্র্ষেন এক বাঁশি হইতে অন্যবাশিতে গমনকাল সৌর মাস। 

বর্ষ। খতু হইতে দক্ষিণায়ন ও শীতধতু হইতে উত্তবায়ণেৰ আবম্ত। এক বসবে 
দুইটা অয়ন-_-এই হইল সৌর মান। 

পনরুটী ধিন-বাত্রি মিলিয়। এক পক্ষ। চন্দ্রকল। বুদ্ধি পায় যে পক্ষে, তাহ। 
শুরুপক্ষ ; আর চন্দ্রকল| ক্রমশঃ ক্ষীণ ও রুষ্বর্ণ হয় যে পক্ষে, তাহ। কুষ্ণপক্ষ । এই 
ছুই পক্ষ মিলিয়। পিতৃগণের এক মাঁস। এই পিতৃমাঁসেৰ গণনা দ্বাবা বেদে।ক্ত যাবতীয় 
কিয়।কর্জ অনুষ্ঠিত হয়। 

এই পিতৃমাসেবই১ পক্ষ বিপনীত হইলে চান্দ্রমঘ হয়। আঁধাবতব।পিগণ ও 
ও বিদ্ধীনের। এই চান্দরমাস অন্তযাঁযী যাবতীয় স-স্তার সম্পন্ন কবেন। 

এই প্রকারে ছুই পক্ষে এক মাস, দুই মসে এক খত । যডখ্তুব আঁবর্তনে 
এক বংসর। 

গণকের। বলেন, বত্সরের আবস্ত চৈত্রমাস হইতে ১ লৌকিক পদ্ধতিতে 
অভিজ্ঞগণ বলেন, শ্রাবণমাস হইতে বংসবের আবস্ত। শআাবণ ও ভাপ্রমাঁস বর্ষা খতু, 


১ কৃষ্ণ প্রতিপৎ হইতে পুণিমান্ত থে মাঁস, তাহাকে বলে পিতৃমাস, আব শ্ক্লা গ্রতিপৎ হইতে 
অমাবস্ত।পপ্ত ষে মাস, তাঁহাকে বলে চান্দ্র মস। 


কাব্যমীমাংস। ১৫১ 


আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ 'ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফান্তন শীত, ত্র ও 
বৈশাখ বসন্ত, জ্যেষ্ঠ ও আঁষাঁঢ গ্রীম্মধতু । 

কবিগণ বলেন, “বর্ষ।-খতুতে বায়ু পূর্বদিকৃ হইতে বহিয়। থাকে ।” 

' আচার্ধগণ বলেন, “বর্ষায় বায়ু পশ্চিম্দিক্‌ হইতে বহিয়। থাকে, পৃবদিকের বাষু 
তো ব্ধাকে নষ্ট করে ।” 

তাই কথিত হয়-_-“পূবদিকের বাু বহে যে বর্ষায়, সে হতভাগ্য ; আবার পশ্চিম- 
বায়ু বহে যে শরতে, সেও হতভাগ্য |* 

আবরও দেখ। যাঁয়_“বর্ধায় আকাশ জলভর| মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়। যাঁয়, 
আর কদদ্বপুষ্পের গন্ধমীথ। পশ্চিমবাযু বহিতে থাকে ।” 

যাঁযাবরীয় রাঁজশেখর বলেন, --পবস্তর স্বভাবের স্থিরত। নাই; কবাদধগের 
প্রপিদ্ধি ও ব্যবহাঁরই এই বিষয়ে প্রমাণ ।” 

তাই কবিগণ বলিয়াছেন, 

“বর্ষাতুর ( অগ্রদূত ) পূর্ববায়ুর মত, অগ্নির ধুমের মত, বিশ্বের প্রথম হষ্টির মত, 
বেদবাক্যেব অতিপবিত্র প্রণবের মত, সন্ধ্যাকাঁলে নৃত্য করিতে উদ্যত কামরিপু- 
শিবের নন্দীর বন্দনাগীতির মত বিনতাপুত্র ষে অরুণ স্থযদেবের বথের সম্মখভাগে 
উপবিষ্ট, তিনি তোমাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করুন ।” 

শরংকালের বামুপ্রবাহের দিকের স্থিরতা নাই ; যেমন, 

“শরতের সোনালি উষাঁয় শীতল নীহারকণ। বহন করিয়া শেফ|লিকলিক।- 
কোষের সৌরতভে স্থুরভিত বাঁধু বহিতে থাঁকিল |” 

কেহ কেহ বলেন, “হেমস্তে পশ্চিমদিক্‌ হইতে বাঁসু প্রবাহিত হয়।” 

আবার অন্তের। বলেন, “উত্তরদিকৃ হইতে” 

খাযাঁবরীয় রাঁজশেখর বলেন, “ছুই দিক্‌ হইতেই” । 

ইহার মধ্যে পশ্চিমদিক্‌ হইতে প্রবাহিত লাম়ুর উদাহরণ-__ 

“পশ্চিমদিক্‌ হইতে সবেগে বায়ু বহিতেছে ; এই বায়ু হিমানয়ের তটদেশে উৎপন্ন 
কঠিনবন্চলযুক্ত ভূর্জবৃক্ষশেণী গুলি ভাঙ্গিয়। ফেলিতেছে, রেবানদীতে উত্তাল তরজমালা 
স্্টি করিয়া চাতকপক্ষী গুলিকে আশ্র্যভাবে চঞ্চল "৪ কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, 
গলিত তুষারশিলার বিন্বৃগুলিকে ধাঁরাবর্ধণের মত বর্ণ করিতেছে, আর হস্তী- 
গুলিকতৃক ভগ্ন সরলকাষ্ঠসমৃহের ঘন রসপ্রবাহের সৌরভ চারিদিফে বিকীর্ণ 
করিয়া দিতেছে ।৮ 


১৫২ কাব্যমীমাংম। 


উত্তরবায়ুর উদ্াহরণ-__ 

“উত্তরদিক্‌ হইতে প্রবল বাধু বহিতেছে ; এই বায়ু লিম্পাকদেশবাসিনীদিগের 
কেশরচনা আলুলায়িত করিয়। মস্তক কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, চন্দ্রভাগার জল- 
রাঁশিকে নিবিড়ভাবে চুম্ধন করিয়। ভূর্জবৃক্ষের কাগ্গুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে । 
এই উত্তরবাযু কম্তুরীমৃগসঙ্গ লাভ করিয়া স্থগন্ধ হওয়ায় বাহলবদেশবাসিনীদিগের 
বড়ই প্রিক্ক হইয়া উঠিতেছে, আর কুল্তদেশবাসিনীদিগের প্রণয়কেলির প্রেরণ! 
জাগাইয়। হেমন্তের পরিচয় দাঁন করিতেছে ।” 

শীতকালেও হেয়স্তের মত উত্তর ৰা পশ্চিমদিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। বসন্তে 
দক্ষিণদিক্‌ হইতে বাঁমু বহে। 

তাঁই বলা হইয়াছে-__ 

মীনকেতু-মদনের সারথি বসন্তসখ৷ দক্ষিণ সমীরণ অবাধে উদ্দামগতিতে 
বহিতে আরম্ভ করিল; লঙ্কাঁর বনবাঁজি কম্পিত করিয়। বারে বারে কেরল-কাঁমিনী- 
গণের চূর্ণকুন্তলরাশিকে চঞ্চল করিয়৷ তুলিল; অধ্ধ দেশবাসিনীদিগের কেশবিন্যাস 
শিথিল করিয়া দিল; আর এ সঙ্গে তাম্থললতাঁগুলিকে কম্পিত করিল; হরিচন্দন 
বুক্ষকে চঞ্চল করিয়! বেশভূষাঁয় সজ্জিত বিপ্রলন্বা অভিমাঁনিনী নায়িকার মান 
তগ্চন করিয়৷ বসন্তের বাতাস আসিয়া! পড়িল।” 

কেহ কেহ বলেন, 

“গ্রীশ্মকাঁলে বায়ুপ্রবাঁহের দিকৃস্থিরত নাই ।” 

অন্যের! বলেন, “নৈখতকোঁণ হইতে বাধু বহে।” 

যাযাবরীয় বলেন, “ছুই দিক্‌ হইতেই” । 

ইহার-প্রথমটীর উদাহরণ--_ 

“ঘুণিবাত্যায় উখিত হইয়াছে যে বিপুল ধুলিরাশি তাহা। আঁকাশতল স্পর্শ 
করিয়াছে; সেই ধুলিরাশিকে ভাবী মেঘমালার স্তত্ত বলিয়৷ সন্দেহ হইতেছে; 
আর গ্রীষ্মের দিনে জলহীন নদীগুলির প্রকাগ্ড গর্ভসমূহ মরীচিকাঁজলের স্ষ্টি করিয়৷ 
ভাবী সম্পদের সুচেন৷ করিতেছে ( অর্থাৎ বৃষ্টি আসন্ন প্রায় )।” 

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ -_ 

“স্র্ধ যেন অগ্রিকিরণে তাপ দিতেছে; এই সমগ্র পৃথিবী যেন জলস্ত অঙ্গারে 
ভর। ; নৈখ তবাষু যেন তৃষের আগুন বর্ণ করিতেছে ; আর কাঁমদেব যেন অগ্নি- 
বাণের দ্বাৰা আঘাত করিতেছে ।” 


কাব্যমীমাংসা ১৫৩ 


আরও বল। যাঁয়__ 

“ব্ধার মেঘমাল। বলাকার২ গর্ভসঞ্চার করাইয়। থাকে, মৃছু-মধুর গর্জনে বংশের 
( বাশের ) অঙ্কুর সষ্টি করিয়! থাকে, আর জলধারায় ধূলিরাশি দুর করিয়া রাজগণের 
দিথ্বিজয়যাঁত্র! বন্ধ করিয়। ফেলে । 

এই মেঘের ঘটা সাঁল, সল্লকী, যুখী, লঙ্গলী (নারিকেল ), শিলীদ্ধের ফুল 
ফুটাইয়! থাকে * আর দগ্ধ তথ! উর্বর ভূমির সুন্দর গন্ধের সঙ্গে এ বর্ধা নামিয়। আসে । 
বর্যাকাঁলে বনভূমি মধুপর্ণিকাঁপুষ্পে বিচিত্র হইয়। উঠে, পর্বতশ্রেণী ধারাঁজলে ধৌত 
তথা স্ন্দর হইয়। উঠে, প্লাবনের জলোচ্ছাসে নদী কূল ছাঁপাইয়। উঠে আর তৃণরাজি- 
শোভিত ভূমিতলে ইন্দ্রগোপ-কীটের প্রাচুর্য দেখ। দেয়। 

এই বর্ধাকাঁলে চকোরপক্ষীর আনন্দ বৃদ্ধি পাঁয়$ সাঁধু-সন্্যাসীর ভ্রমণ বন্ধ থাকে; 
বিরহিণী নারীরা প্রিয়তমের পথের পানে চাহিয়। থাকে ; প্রবাসী পথিকের দল আঁপন 
গৃহের দ্রিকে ধাবিত হয় 7; এই বর্ষ। মেঘমালাঁয় সমস্ত আকাশ ঢাঁকিয়। ফেলে । 

বর্ষায় এই যে হস্তিনীদিগের কেলি করিবার উদ্দেশ্টে যাত্র।, এই যে তুঙ্গ প্রাসাদ 
চুড়ায় বিলাসীদিগের বিলাসশয্যার আয়োজন ও মুগনীভি-কস্তরীমিত্রিত চন্দন-উশীর 
লেপন__ এই সমস্ত উদ্ভোগ-আয়োজন বর্ষা খতুর প্রথম অভিনন্দন বা অতিথ- 
সত্কাঁর। 

বাকাঁলে চঞ্চল চাতক চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, কুরঙ্গমুগ প্রেমরঙ্গে 
মাতিয়। উঠে, ভেকের রবে চারিদিক মুখরিত হইয়া থাকে, সর্পগুলি মত্ততাঁবশে 
প্রগল্ভ হইয়। ফণ। বিস্তার করে, মযুবের উদ্দীম নৃত্যে মদ্গু ও কঙ্কজাতীয় পক্ষীগুলি 
আনন্দিত হয়; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন ব্াকাল বিরহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া! কামবিষরূপ জল 
বষণ করে। 


২ বর্ধার আঁকাঁশে মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বলাকাঁর গভসঞ্চার ও বংশদণ্ডের অনুর-উদ্গম হয়--এই 
বশ্বীস পুরুযানুক্রমে চলিয়] আসিতেছে ও প্র।চীন কবিগণও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন,_- 
“মেঘাভিকাম1 পরিসংপতন্তী সংমোদিতা ভাতি বল।কাঁপংক্তি? ৷" 
স্প্রামায়ণ 
গ্রভাধানক্ষণপরিচয়ানন,নমাবদ্ধমালাঃ 
সেবিহ্বন্তে নয়নসুভগ্নং থে ভবন্তং বলাকা: । 


»৫মধদুত 
গর্ভং বলাকা দধতেইভ্রযো গান্নীকে নিবদ্ধ বলদ সমস্ত।ৎ | 
সকর্ণোদয় 


০ 


১৪৪ কাব্যমীর্মাংস! 


বর্ধায় কুটজপুষ্পের কলিকা দল মেলিয়। দেয়, কদরপুস্পগুলি প্রস্ফুটিত হয়, অজুন- 
বৃক্ষে মঞ্জরীর এই্বরধ দেখ! দেয়, ধবপুষ্প যেন বন্ধুপঙ্গ লাভ করে, কদদ্বরেধুতে 
আঁকাঁশ মলিন হইয়া যায়, কেতকীর কলিক1 সতেজ হইয়া উঠে, বেতসবনে চাঁঞ্চল্যর 

সাড়া পড়ে-__গ্রীষ্মের অবপাঁনে এমনতর বর্ষ। সত্যই মনকে হরণ করে ।” 
_ বর্ষাবর্ণন। সমাপ্ত 


“মত্ততাশূন্ত ময়ুরগুলিকে কেকাঁধ্বনিতে ত্বরাঁস্বিত করিয়া, কুরর ও ভ্রমরগুলিকে 
চঞ্চল ও মুখর করিয়া, কুমুদ ও উৎপলের পাপড়ি গুলি খুলিয়া ও পদ্মকলি প্রস্কৃটিত 
করিয়া শরৎ আসিয়। পড়িল ।” 

বন্ধ,ক (দুপুরে ফুল ), বাণ (বিটি ), অসন ( বিজয়সার ), কেশর, শেফাঁলিক।, 
সপ্ধ-পলাশ, কাঁশ, ভাত্তীর, কহলার, ও মাঁলতীলতাঁয় ফুল ফুটাইয়৷ শরৎ শোঁভ। 
পাইতেছে। 

খগ্জন, কলহংস, কাঁরগুব, চক্রবাঁক, সারস, ক্রৌঞ্চপ্রভৃতি যাহাঁকে অনুসরণ করে, 
সেই স্বচ্ছজলপূর্ণ শরৎকাঁল কাহার না মন আকর্ষণ করে? 

শরৎ বছবৈচিত্র্য লইয়। শোভা পায়__মানসসরোবর হইতে হংস গুলিকে ফিরাইয়। 
আনে, অগন্তা-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জলবাঁশিকে পরিষ্কার করিয়া তুলে, আর মুক্তামণির 
উৎপত্তিস্থল শুক্তি( বিন্তক )মধ্যে শুত্র মুক্তার গভ সঞ্চার করে। 

বৃষগুলি থুবের অগ্রভাগ দিয়! ভূমি খনন করিয়া, হস্তীগুলি দস্তের দ্বারা তটদশ 
বিদীর্ণ করিয়া ও রুরু-মৃগগুলি পুরাতন জীর্ণ শৃঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জনগণকে 
দর্শনোৎস্থক করিয়। তুলিতেছে। 

শরৎকালে জ্যোতস্সা ও জল শুচিশুত্র ; চারিদিকে আকাশ নির্মল ও নীলাভ 3 
দেবহন্তীগুলি মেঘমুক্ত আকাঁশে বিচরণ করিয়। বেডাষ ; আর জীর্ণ মেঘখগুগুলি 
ক্রমশঃ পাওুবর্ণ ধারণ করে। 

এই শরৎকাঁলে দিথ্িজয়যাত্রায় উদ্যত রাজাদিগের বিজয়াঁদশমীর পূর্বদিনে মহ- 
নবমীতে যাবতীয় অস্ত্রের পূজা, অশ্ব-হস্তী-যোদ্ধাদিগের আরতি ও দীপাঁলি-উৎসবে 
নাঁনাপ্রকাঁর খেলাধূলার অনুষ্ঠান করা উচিত। 

শরৎকাঁলে আকাশে অতিনির্মল তারকাঁপমুহ ফুটিয়৷ থাকে, ভূমি রথ চলিবার 
যোগ্য হয়, হথ্ধ প্রচণ্ড কিরণ দেয়, আর দেবগণের সহিত স্বয়ং নারায়ণও জাগিয়া 
উঠেন। 

কলমধান্ত ক্ষেত্রেই পাঁকিয়। নত হইয়৷ পড়ে, পুরাতন আমলকী পাঁকিয়। নীলবর্ণ 
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ধারণ করে ও মুল্যবাঁন্‌ হইয়। উঠে, কর্কটী অভিবিকশিত হুইয়। শীসের গন্ধ বিতরণ 
করে ও পুরাতন ত্রপুসীফল অস্ত্র হইয়। পড়ে । 

কৃষক্দিগের গৃহপ্রাঙ্গণ নৃতন শাঁলিধান্যের কণাপতনের ফলে গম্ধমধুর ও 
স্ন্দর হইয়া! উঠে, আর সেখানে তরুণী বধূর্দিগের মুষল উত্তোলনকীলে কম্পিত 
হুস্তযুগল হইতে কক্কণ স্থলিত হইলেও আপন প্রিয়জনকে আনন্দ দান করে। 

(কথ্য শরৎকাঁলে) নীচমনোবৃত্তিসম্পন্ন অল্পদিনের ধনা ব্যক্তির মত প্রচণ্ড তাঁপ দেয়; 
রুরুমুগ শৃঙ্গ গুলিকে অরুতজ্ঞ মিত্রের মত ত্যাগ করে; মুনিজনের ধর্মচিন্তা মগ্র মনের 
মত জল ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইতে থাকে; দরিদ্র কামুকের কামলিপ্লার মত কর্দম শুষ্ক 
হইতে থাঁকে। | 

এই শরতকাঁলে নদী বহিয়া চলিয়ছে; জলে ছোঁট ছোট ঢেউ উঠিয্নাছে ও 
তাহার মধ্যে পলায়ন করিতে উদ্যত মংস্যগুলিকে লক্ষ্য করিয়। বক বেশ জোরে ছো। 
মাবিতেছে ; আর সগ্ভ-উখ্িত নদীতীরে ঝিহ্ধকের সারির আকাবাক। যাতায়াতের 
চিহ্ন পড়িয়াছে ও তটগ্রান্তে কচ্ছপ আরামে ঘুমাইয়। আছে। 

শরতকালের নদীতীরে জল-কাদ। নাই ; নদীতে মাছের জোর লাফানিতে জল 
থাকিয়। থাকিয়া ঝকমক করিয়া উঠিতেছে , কুরর-পাখীর ছে-মারার ভয়ে ভীত 
মাছের পোন্াগুলি এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; তীরে কচ্ছপগুলি 
গড়াইতেছে ; উড়ন্ত বকের ঝাঁকে নদী কলনুখর হইয়া উঠিতেছে ; আর ক্রমশ: 
নধীর জল কমিয়। আসিতেছে ।” 

-_-শরদ্বর্ণন। সমাপ্ত হইল । 
হেমন্ত-বর্ণন। 


মান ছুইটী ব। তিনটা মুটুকুন্দফুলের কলি দেখ! দিয়াছে; লবলী-লতাঁয় তিনটা 
কি চরিটী মুকুল ধরিয়াছে ) প্রিয়ঙ্থু-লতায় পাঁচটি কি ছয়টা ফুল ফুটিঘ্াছে_ নবাগত 
হেমন্তের জয় জয়। 

নাগকেশর ও লোধ্রপুষ্পের অলঙ্কারে অলংকৃত এবং কাঁচুলির চাপে কুঞ্চিতদেহ 
তরুণীর! কুস্কমমধুচিহিত স্থগন্ধতৈল-মাঁখ। কবরীবন্ধন রচন। করিয়াছে (এই হেমস্তে)। 

শিশিরবিন্দু-ছড়ানো হিমশীতল বাতাস লইয়। শীক্কুও ধেমন তীব্র হইয়! উঠিতেছে, 
তেমনি ভরাযৌবনের যুবতীদিগের স্তনমুকুলও ঈষত-উষ্ণ হইয়। উঠিতেছে। , 

হেমস্তে শুকরমাংস, নৃতন শালিধান্যের ভাত, বেশ জমাটবাধ! সরওয়াল। টদ, 
আঁর বেশ নরম সরিষা-মূল (মুল! ?) খাইয়! লোকে আযুর্বেদের নিন্দা করে ( অর্থাৎ 
এতগুলি গুরুপাক খাদ্য খাইয়াঁও নিবিবাদে হজম করিয়! ফেলে । ) 


১৫৬ কাব্যমীমাংসা 


এই হেমস্তে কিঞ্চিংউষ্ণ জলে গান, অল্পপরিমাণে অন্ভোজন ও তরলপদার্থ 
পান বেশ ভাল লাগে; আর লোকে হ্ুন্দরী ব! অঙস্ন্দরী তরুণীকে গাঢ় আলিঙ্গন- 
পাঁশে বদ্ধ করিয়। শয়ন করে-__এমন যে হেমস্ত-খধতু, তাহাঁর চিরকল্যাঁণ হউক । 

মফুরগুলির পেখম নাই, মত্ততাঁও নাই $ গ্রাঁমাস্তে যব ও গমের গাছ জন্মিয়াছে ; 
বাধিনীগুলি সগ্ প্রসব করিয়াছে; জলের উপর ধূম দেখ! দিয়্াছে__হেমস্তের এই 
চিহ্ুগুলির জয় জয়কাব । 

হেমন্তের শশ্যক্ষেত্রগুলি পন্ক শমীধান্তে স্থশোভিত হয় ; বাতি ভ্রিশঙ্ক-নক্ষত্রেরৎ 
আলোকে আলোকিত হয়; আর লবণাক্ত দ্রব্য আহাঁর করিঘ! লোকের পরিপাঁকশক্ভি 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

হেমন্ত কুগ্তমধ্যে কোকিলের কুজন স্তব্ধ, ভ্রমরবধূর মুখে ভাষ। নাই, পক্ষীদিগের 
আকাশথে অর তেমন সঞ্চরণ নাই, সর্প গুলির দর্প চূর্ণ হইয়। গিয়াছে। 

কর্কন্ধ, (বদরী ?) ও নাগরঙ্গী-ফল (নারেঙ্গ।) পাকিয়। উঠে এবং তাহাতে মিছরির 
মত মধুরতা দেখ। দেয়; আর কুঞ্জ ও পাও্বর্ণ ইক্ষমধ্যে (কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষু ও পুণ্ুক মধ্যে) 
কী এক অপূর্ব মাধুধ-শ্রী জন্মিয়। থাকে । 

যাহাঁদিগের গৃহমধ্যে সুসজ্জিত শধ্যা, শয়নকালে পার্ে যৌবনবিলাঁসিনী স্থলোচন। 
যুবতী পত্বী, আর উদ্দামতারূপধূমহীন লীলা-অগ্নি আছে, তাহারা হেমস্তকীলকেও 
গ্রীষ্মের কাঁল বলিয়া অন্গভব করেন । 

_-হেমন্ত-বর্ণন। সমাপ্ত হইল। 
শীত ও হেমন্তের প্রকৃতি এক, তবে এই বিশেষ_- 

“শীতকালের রাত্রি বিচিত্র স্থরতলীলাঁর উপযোগী দীর্ঘপ্রহরযুক্ত হইয়। থাকে; 
প্রচণ্ড রুক্ষ বাঁমু বহিয়। থাকে ও তাঁহ। একমাত্র ুঙ্কম প্রেলেপ) দিয়াই প্রশমিত হয়; 
দিগুণিত তুলাবস্ত্ের শয্যায় শয়ন- আর কি বলিব! অগুরু ও ধূপের ধেঁয়াও তখন 
মূল্যবান্‌ মনে হয় অর্থাৎ আরাম প্রদ হয়|” 

অতিপ্রফ্ুলপ, আনন্দিত তথা! যৌবনমত্ত যুবকের! প্রচণ্ড স্থরতক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া 
শীতল পাশীয় পান করিয়। প্রিয়িতমাকে আলিঙ্গন করিয়। দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করে 
ও উরুদ্ধয়ের মধো বারে বারে তুলাবপগ্ন (লেপ) চাঁপিয়।, জড়াইয়! ও পাঁয়ের অগ্রভাগ 
ঢাঁকিয়া৷ তাহারা! আরামে ঘুমাইয়। থাকে । 


৩ ত্রিশঙ্কু একটা নক্ষত্র; বিশ্বাপ এই যে, অযোধ্যার রাজ। ত্রিশঙ্কু বিশ্মিত্রের ভপোৌবলে স্বর্গে 
আরোহণ করেন ও তিনিই এই খতুতে এই নক্ষত্ররূপে আকাশে দেখা দেন। 


কাঁবামীমাংসা ১৫৭ 


শীতকালে বিস্বাদ ও স্থন্বাদ জলপানে, তুষার ও অগ্নির স্পর্শব্যাপারে, সুন্দরী ও 
অন্থন্দরী নারীর আলিঙ্গনে আর চন্দ্র ও সুর্যের কিরণসেবনে কোনও ইতরবিশেষ বা 
তারতম্য অনুভব করা যায় না। 

শীতকালে মরুবকবৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়; জলকেলি ভাল লাগে না; অসংখ্য 
প্রকারের পুষ্পের মধ্যে কুন্দ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষ। স্ধমগুল 
বেশি আদর পায়; আর শীতল চন্দন তে। শরীরকে দগ্ধ করে অর্থাৎ অসহা 
বোধ হয়। 

ছুইটী বা! তিনটামাত্র ফুল অবশিষ্ট রহিয়াছে-_ এমন শ্বেতসর্ষপকাণ্ডে পাক ধরিয়। 
উৎপত্তির ক্রম অন্্যাঁয়ী কপিশবর্ণ দেখা দিল। 

এখন লীলাঁসরোবরগুলির দিকে আর তাকাইতে ইচ্ছ। করে না; উত্তরধিকের 
প্রচণ্ড বায়ুর আঁঘাতে কমলিনীর আজ নীলমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ; আর মংস্থযগুলি 
জলের গভীর তলদেশে লুক্কায়িত রহিয়াছে । 

সেই নিদারুণ শীতকাল আসিয়াছে ; এই শীতে-হস্তীগুলি আনন্দিত হয়, মৃগপগুলি 
সন্ধষ্ট হয়, শুকরগুলি বেশ হষ্টপুষ্ট হয়, মহ্িষগুলি হয় ধীর-স্থির ; দরিদ্রর। মিন্দ। করেন 
আর ধাহাব। ধনী তাহাঁর। জয়গান করেন এই শীতের । 

শীতকালে গোময়-অগ্নি (ঘুঁটের আগুন ) নববধূর ক্রোধের মত মধুর, আর এই 
প্রচণ্ড শীতল বাঁযু কুটাল ব্যক্তির আলিঙ্গনের মত কঠোঁর। কুর্বকিরণ নিধনজনের 
আদেশের মত কোমল অর্থাৎ তুচ্ছ মনে হয়। চন্দ্র বির্হিণী নায়িকার মুখমগুলের 
মত পাঞবর্ণ দেখায় । 

এই শীতকাঁলে নবযৌবন। তরুণীগণ স্বভাবতঃ উঞ্ণদেহ1 হইয়া! থাঁকেন ; তাহা! 
তাহাদিগের কুস্ষমচূর্ণলিপ্ত নিতম্ব, স্তনযুগল, বাহুদগ্ন ও উরুমূলের বান্িব্যাপী 
আলিঙ্গনের দ্বার শীতের প্রকোপে কামলীলায় বিরত পুরুষের গভীর অশাস্তিও দুর 
করিয়। থাকেন ।” 

_-শীতবর্ণনা সমাপ্ত হইল । 

“চৈত্রমাসে শুক-সারী হারীত-ডাহুক-মধুকর প্রভৃতির মন্তত! বৃদ্ধি পায়; আমর- 
বৃক্ষের বন্ধু চৈত্রমাস পুরুষ-কোঁকিলেরই বিশেষ মত্ততাঁর সময় | 

বসস্তকালে স্বন্দরী তক্ুণীদিগের মন অধিকমাত্রায় বিলালান্য, চঞ্চলদোলার 
দোলন, গৌরীতপস্যামূলক গান ও কামদেবের পৃজা-অর্চনায় ব্যস্ত থাকে ।* 

এই বসন্তে পুরুষ-কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাঁকে, যুবতী নারীর দেহে ও মনে হঠাৎ 
বিলাস জাগে, আর কাঁমদেব নৃতন ফুলে ফুলে তাহার ধঙ্গখানি রচনা] করিয়! 
তোলেন । 


নি কাব্যমীমাংসা 


এই বসম্তকালে প্রিয় ব্লভ কামার্ত হইলে কুনুতস্তরঙ্গের অংশুকবস্রপরিহিত সীমস্তে 
সিন্ষুরশোভিত আদরিণী প্রিক্লতম। বধূগণের বিশেষ বেশভূষ। বড়ই মনোজ্ঞ। 

এই তো বপসস্কাল ;$ কণিকার আজ উদ্ধত হইয়। উঠিক্াছে পুস্প-এশ্বর্ষে, কাঞ্চনের 
অর্থ্য রচন। করিতেছে তাহার পুষ্পসঘূহ ; কোবিদার পুষ্প-রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়াছে, সিন্দুবারেরও পুষ্প-বিকাঁশের সময় আসিয়! পড়িল। 

বসন্তকালে রোৌহীতক, আঁমাতক, কিস্কিরাত, যধুক, মাঁধবীলতা, শোভাঞ্জন, 
আত্ম, নাগকেশর প্রভৃতি বুক্ষসমূহ পুষ্পসস্তারে শ্রীমপ্ডিত হইয়া উঠে । 

এই যে মাঁধবীলতার মুকুল্প দেখিয়। বেণীবন্ধন ( কেশ-বিষ্তাস ), কথায় আলাপে 
কোকিল-কুজনের অন্গকরণ, দমনক-পুস্পে কামদেবের পুজা-অর্চনা_ ইহার সকল 
ক্ষেত্রেই সেই ভগবান্‌ বসন্ত তরুণীদিগের উপদেষ্ট। বা মন্ত্রণীদাঁতি।। 

কুরুবককে কেহ আলিঙ্গন করে নাই, তিলকের দিকে কেহ তাকায় নাই, 
অশোকের দেহে কোনও সুন্দরী পদীঘাত করে নাই, বকুলে কোনও নারী মুখমদির। 
পিঞ্চন করে নাই ; তবুও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈত্রমীসে উহার সকলেই ফুলে 
ফুলে ছাইয়! গিয়াছে । 

চৈত্রদিনে রক্ত-অশোঁক, নীল-অশোক বিচিত্র শোভ। ধরিয়াছে ; আর হবিদ্রাঁ 
বর্ণের ন্বর্অশোকও ফুটিয়! উঠিয়াছে। ন্বর্, মত্য ও পাঁতাঁল-- এই ত্রিভুবনেও এই 
তিনটা অশোক অন্ঠান্য পুষ্প অপেক্ষ। কাঁমদেবের বিজয়! উষধ। 

আজ বসন্ত আসিয়াছে; বসন্ত ফুলের মাঁল। পরাইয়। দিয়াছে তাল-হিন্তাল, 
হুপারী, নারিকেল, পাটলী, পলাশ ও খেজুরগাঁছের মাথায় মাথায় ।” 

বসন্ত-বর্ণন! সমা্ধ হইল। 

আজ গ্রীশ্ম-খতু নবমল্লিক1 ফুল ফুটাইয়াছে ; শিরীষের ফোটা-ফুলের মেল! ইহাকে 
সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে ; কাঞ্চন ও কেতকীর ভাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, ধাতকী 
ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে । কামার্ত প্রেমিক প্রেমিকাযুগল আম জাম পিয়াল 
খেজুর কাঠাল পৃগফল ও নাঁরিকেল-বনে নান। খেলায় ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়। অন্যক্রীড়! 
ছাড়িয়া এই গ্রীম্মকালে স্থরতক্রীড়ারই আয়োজন করিয়া থাকে । 

যে সময়ে ছাতু (সন্ত, )পান অতি উপাদেয়, সেই গ্রীষ্মকালে নদীগুলির জল 
শুকাইয়। যায় ও একমাত্র কূপেই জল পাঁওয়! যাঁয়; তখন মধ্যাহ্ৃকাঁলে পানীয়শালাগুলি 
পথিকজনে পুর্ণ থাকে, আর পথিকেরা পথ চলে সকাল ও সন্ধ্যায়। 

পর্ণকুটীরে দিনের বেলায় নিদ্রা, দিনের শেষে ন্ানলীলা ও জলকেলি, রাত্রির 
শেষভাগে স্থরভলীলা--এই মুষ্িষোগ প্রচগুগ্রীম্মের তাঁপ দুর করে। 


কাবামীমাংস। ১৫৯ 


চন্দনপক্কের মত ক্গিদ্ধ ও মনোরম এই চন্দ্রকিরণ, বাতায়নপথে সমাগত এই বায়ু 
তরঙ্গ, তালবুন্তের জলকণামিশ্রিত মৃছুমীর--ইহার। সকলেই আধাচ়ের শেষ কাষনা 
করে ব৷ গ্রীষ্মের উদ্দেশ্টে তর্পণ করে। 

করের স্থবাঁস, ভগ্ন আ্মূকুলের সুগন্ধ, সির্তম্থপাঁরী-রচিত তান্বল, মৃণালহার, 
অগণিত নক্ষত্র, হুন্ বন্-_এইগুলি গ্রীগ্কালে শীতল ও মনোজ্ঞ পরিবেশ রচনার 
মহারহস্য | 

মৃক্তাীলতা, চন্দনপন্কলিপ্ত মৃণালস্থত্রের জলসিক্ত হার, শ্বেউচম্পকের শিষোমাল্য-_ 
এই সকল মিলিয়। গ্রীন্মেও শীতের অবতারণ। হয় । | স্ 

এই গ্রীম্মে -প্রাণিসকল যেন সিদ্ধ হইয়া যাঁয়, ধুলিরাশি যেন উত্তপ্ধ হইয়। 
উঠে, জলরাশি যেন কাথ হইয়! যায়, আর পর্বত গুলি যেন ফুলিয়! ফুলিয়া উঠে । 

মরুস্থলীতে মরীচিকা হরিণগুলিকে দর্ধে আকর্ষণ করে; নদীপুলি ক্ষীণ হইয়। 
মধো মধো জলের বেণী রচন। করে; জল শুকাইয়! যাঁওয়ায় সরোবরে মংস্তাগুলি যেন 
কাঁদিয়া ফিরে ; আর কূপগুলিতে জল-তোল! অরঘট্যন্ত্রের মণ্ডল বাঁধ! হয় (এই গ্রীম্মে)। 

করভ, শরভ ও গর্দভগুলি এই গ্রীষ্মে যৌবনমদে উচ্ছল হইয়। ফিরিতে থাকে । 
করীর ও করবীরফুলের গাছ গ্ুলিও মাঁটাতে বেশ সতেজভাঁবে অঙ্গুরিত হয়। 

আমরসমিশ্রিত রসালা, পান্ত! ভাঁত, আম্রপ্রভৃতি ফলের পানীয়, সরবত, হরিণ ও 
লাঁবপক্ষীর মাসের ঝোল, খন জালের দুপ্ধ_ এইগুলি গ্রীষ্মকালে কাম-উদ্দীপনের 
মহৌষধ। 

স্নানের পরে জলসিক্তদেহে চন্দনপস্ক লেপন করিয়া স্থন্দরী তরুণীগণ নির্মল মুক্তার 
মালা পবিয়। কদলীদলে শধ্য। রচন| করিয়। থাকে ও কামদেবকে ডাকিয়া পার্থ 
আদরের সহিত উপবেশন করায়। 

গ্রীষ্মে বনপ্রান্ত হয় ঝিলীক্মুখরিত ; হস্তী, শূকর, মহিষসমূহ পঞ্কলিপ্ত হইয়া 
থাকে; সর্প ও হরিণ জলতৃষ্তায় বারে বারে জিহবা! বাহির করে; আর পক্ষিগুলির 
গ্রীবাদেশ মস্তক হইতে মত হইয়া পড়ে । 

জেশতম্াবিধৌত রমণীয় প্রামাদ, প্রিয়ার উচ্ছিষ্ট জলমিশ্রিত মগ্য, কগদেশে 
মল্লিকার পাঁটলবর্ণ মাল্য--এই সকল মিলিয়া গ্রীক্মকাঁলকে যেন হেমস্তকালে পরিণত 


করিয়া ফেলে । , 
গ্রীষ্ম-বর্ণনা সমাঞ্ধ হইল । 


১৬০ কাব্যমীমাংস। 


খতুরূপের বর্ণনায় চারিটি অবস্থার উল্লেখ কর। উচিত; যেমন, সন্ধি, শৈশব, প্রৌট়ি ও 
অন্নবৃত্তি। দুইটী খতুর মধ্যবর্তীকাঁল হইল খতুসন্ধি | 

শীত ও বসম্ভকালের সন্ধিবর্ণনা ; যেমন, 

“কুন্দগাঁছের ফুলগুলি ঝরিয়! গিয়াছে ; গাছে গাছে ফুল ফুটাইবার তেমন তাড়া 
নাই; কোকিল আপনার মনে কেবল ধ্বনি সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু ধ্বনিটা প্রকাশ 
করিতেছে না ; স্থর্কিরণ শীতের তীব্রত। কমাইয়া আনিতেছে, তবে এখনও ক্লাস্তিদায়ক 
প্রথরত। অবলম্বন করে নাঁই 1৮ 

*বসস্তধতুর শৈশব অর্থাৎ আরস্তের আদিপর্ব-বর্ণনা__- 

“লতীগুলির গর্ভগ্রস্থিতে ফুল ফুটিয়াছে ; অঙ্গরমধো পল্লব দেখা দিয়াছে; 
কোকিলের ক্মধ্যে নিজে ইচ্ছাক্রমে ধ্বনি পঞ্চমন্বরের রূপ ধরিয়াঁছে । ভগবান, 
কাঁমদেবের ছুই-তিন-জগং জয়ে ইচ্ছুক বহুদিনের পরিত্যক্ত ধন্ন আজ বুঝি অভ্যাসবশে 
সচল হইতে চলিয়াছে। 

পরিপূর্ণ বসন্তের বর্ণনা 

“সম্প্রতি বিচকিল-পুষ্প যান্সাসিক মুক্তীফলের তুল্য শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে; 
কাঞ্চনার-পুষ্প মঞ্জিষ্ঠাবাগে রক্তবর্ণ বস্ত্র শোভা ধারণ করিয়াছে । মধুক-মুকুল 
( মহুয়। ) যেন হুণ-নারীগণের দেহলাঁবণ্য হরণ করিয়াছে; লাটদ্রেশীয় নারীগণের 
নাভিতুলা কাশ্মীরী কেশরপুষ্প বৃন্তচযুত হইয়৷ বেশ শোৌভ। পাইতেছে।” 

খতু অতিবাহিত হইয়া গেলে পুষ্পপ্রভৃতি যে খতুচিহু কিছু কিছু থাকিয়া যায়, 
আচাঁধগণ তাহাকে বলেন লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্বের অন্বুত্তি। এই লিঙ্গীন্ুবৃত্তি কাবোর 
বর্ণন। ও লৌকিকক্ষেত্র হইতে জানিতে হইবে। 

বর্ধাকাঁলে গ্রীষ্মের চিহ্ন পদ্মফুল-ফোট। কিছু কিছু থাকিয়। যাঁয়__ 

“চটকের ( চড়ুই-পাঁখী ) কণ্ঠের মত কুষ্ণবর্ণ মেঘের আবরণে আকাশতল আবৃত 
হইয়া যায়; মদমত্ত ভেকের কোলাহল যেন অধ্যয়ন-ধ্বনিটিকে পরান্ত করিয়। দেয়; 
গ্রীষ্মের দাবানলে দগ্ধ বনস্থলী বুষ্টিজলে সিক্ত লাজতুল্য গন্ধ বিকীর্ণ করে; মেঘাচ্ছন্ন 
থাকিলেও পদ্ম-বিকাঁশের দ্বার স্থর্ষের আস্তত্ব স্থচিত হয় ।”-_ 

এইভাবে অন্তান্ত অন্থুবৃত্তিও ঘটে । 

গ্রীষ্মকালে যে কদন্ব ফোঁটে, তাঁহাকে বলে ধূলি-কদম্ব; সেই কদন্বই বর্ধাকাঁল 
আসিলে ধারা-কদন্ব নামে পরিচিত হয় । যেমন ;-- 

“বধার আগমনে দ্রিগবধৃর মুখখানি ধূলি-কদম্বের রেণুতে ধুসর হইয়া উঠে; 
বিচিত্রবর্ণ রামধন্তু আকাঁশে অলংকারের মত শোভ। পাঁয় ; মেঘের দীপ্ত বজের অস্ত্ 


কাব্যমীমাংস। ১৬১ 


হাঁনিতে থাকে ; হে নীলকণ মস্তুর, তুমি এমন বর্ধাকালের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত 
হইতেছ না কেন ?” 

[ ধূলিজালে দ্রিগ দিগন্ত অন্ধকারে ঢাঁকিয়! গিয়াছে; রক্তের ধারায় অসুরের 
ধনুখানি প্লাবিত হইয়াছে ; যোদ্ধারা দীপ্ত বজ-অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে ; হে নীলক 
শিব, তোমার কি এই যুদ্ধের জন্য উৎকঠ নাই ?3 

বর্যাকাঁলে যে জাতি-ফুল ফোটে, তাহাকে কার্মী ( পস্কিলা ) বলে; মেই জাতি- 
ফুলের শরৎকালে শোভা-সৌন্দর্য বেশ বাঁড়িয়! যায় ও তাহার মধুর গন্ধে ভ্রমর তাহাতে 
সর্বদ| বসিয়। থাকে । যেমন-_- 

“জাতিপুশ্পের বৃহৎ কোরিকগুলি গুল শিশিরবিন্দুসমূহের উজ্জ্লতাঁর নিকট হার 
মানিয়া গেল ; তাহার ঘন মধুর গন্ধে ভরপুর লতীগুলি বেশ মনোজ্ঞভাবে শোভ। পাইতে 
থাকিল; আর তংক্ষণাঁ চন্দ্র পশ্চিমপমুদ্রের হংসমালাশোভিত সর্পফণামপ্তিত 
জলের দিকে অগ্রসর হইল-_ মনে হইল যেন, জ্যোত্স্নাধবল উপাধান (বালিশ )- 
শোভিত শয্যার দিকেই ব। চন্দ্র অগ্রসর হইল ।” 

কোনও কোনও আচার্ধ কেতকীপুষ্পের অন্ুবৃত্তির বর্ণনাও কাব্যে থাকা উচিত 
মনে করেন ; যেমন-_ 

“€ চরণচিহ্কের দ্বারা নবাগত পুরুষের পরিচয়ের মত) কেতকীরেণুতে ধূসর ও 
পদ্ুপুস্পে রক্তবণ দিন গুলির দ্বার। নবাগত শরতের পরিচয় পাওয়া গেল ।” 

“যদিও হেমন্তকাঁলের আরম্ভে বাণ-আমন-কুরুণ্টকপ্রভৃতি শরৎকাঁলের পুস্পের 
অনুবৃত্তি দেখ। যাঁয়, তথাপি কবিগণ তাহাঁদিগের রচনায় তাহার উল্লেখ করেন ন1।” 

হেমন্ত ও শীতকালে বিশেষ পার্থক্য ন! থাকায় সকল চিহ্েরই অন্থুবৃত্তি ঘটে। 
তাই বলা হইয়াছে-_ 

“বত্সরে বার মাঁস ; হেমন্ত ও শীতকাঁলকে এক ধরিয়। বৎসরে পাঁচটি খত ।” 

মরুবক, দমনক ও নাঁগকেশরপুষ্পে চিহ্নের অন্বৃত্তি এবং কুন্দপুষ্পের অল্প 
পরিমীণ অন্ুবৃত্তিদ্বার! বিচিত্রশোভাযুক্ত ও স্থগন্ধ-মধুর করিয়৷ রচণ1 করা উচিত । 

“বাহীকদেশের যুবকদিগের গৃহে তরুণীরা দমনকমঞ্ধরীর কুগুল রচনা করে) 
মরুবকের গন্ধভরা বাতাস বহিলে পামরীদিগের মত্ততা। দেখ। দেয় ; বৃস্ততঙ্গের সঙ্গে 
সঙ্গে সুগন্ধ আম্রকেশর ও পল্পবশিরায় জলবিন্দুর মত রস জমিয়া উঠে এবং তাহ 
জলপূর্ণ শরাঁবে ( পাত্রবিশেষ ) পতিত হইয়। চন্দ্রাকার বৃত্তের কষ্ট করে ।” 

অথবা যেমন; 

“বিরহী পথিক কুন্দফুল দেখিয়। থমকিয়! দীড়াইল ( এখনও গৃহে ফিরি নাই 1), 


৯ 


১৬২ কাবামীমাংন! 


তমাল ফুটিতে দেখিয়া বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া রহিল, কিন্কিরাতে চক্ষু পড়িতেই 
কাতর হইয়। পড়িল, রক্তাঁশোঁক দেখিয়া! বিরহশোকে আর্ত হইয়া পড়িল, পূর্ণ 
প্রস্ফুটিত চম্পকের দিকে ব্যথিত বহ্িম দৃষ্টি হানিল। পথশ্রমে শ্রাস্ত হইয়াও পথিক 
নৃতন মধুচক্ররচনীয় ব্যস্ত ও শ্রুতিকটুগুপ্তনরত মধুমক্ষিকাগুলিকে বসব দিয়! দুর 
করিয়া দিল এবং ব্যাঁকুলচিত্তে প্রিয়তমাঁর গৃহের দিকে অগ্রসর হইল ।” 

অথবা যেমন, 

“মলয়বায়ু কীবেরীর তটদেশে চন্দনবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়৷ কুন্দবনে মধুসিক্ত 
কেশরগুলি বিকীর্ণ করিয়! দিতেছে ; প্রিয়জনের লীলাচ্ছলে কেশ-আঁকর্ষণহেতু লাটদেশ- 
বাসিনীদিগের অলকের কুস্বম ঝরিয়া পড়িতেছে ; আর স্ুগন্ধ-শীতল ধীর সমীরণ 
তাহাদিগের আলুলায়িত সরল কেশদাম ও ললাটের চূর্ণকুম্তল চঞ্চল করিয়৷ 
তুলিতেছে।” 

এইপ্রকারে অন্যান্য চিহ্েরও অন্ুবৃত্তি ঘটিয়। থাকে । (বসন্তের) বিচকিল, 
নাগকেশর, পাঁটলি ও চম্পকপুষ্পের অন্তবৃত্তি গ্রীক্মকালেও ঘটে । আবার কোনও 
কোনও আচার্ধ গ্রীষ্মকালে শীতকালের মরুবকপুষ্পের অন্ুবৃত্তি বর্ণনার পক্ষপাতী । 
যেমন, 

“কর্ণে তাহাদিগের ঈষৎ বিকশিত শির [ষপুষ্প, মন্তকে পাঁটলবর্ণের বিচকিলপুষ্প- 
রচিত মাঁল্যদাম, গলদেশে মৃণালহাঁর, বাহুদ্ধয়ে নীলপন্-নালের বলয়, স্তনতটে 
স্থগন্ধি চন্দনপন্ক, কটাক্ষে ম্রি্গাতুল্য রক্তবর্ণ জড়িমা, আর দেহখাঁনি সম্তঃস্সানজলে 
সিক্ত__মুগলোচন। বিলাসিনী নায়িকাগণের গ্রীষ্মকালে এই মনোজ্ঞ বেশভৃষাঁর 
জয় হউক |” 

আরও যেমন-_ 

“স্যঃ-অঙ্ক।রত স্থচীতীক্ষ কুশাগ্রকেও হাঁর মানাইয়া দেয় যে শিরীষ, 
সেই শিরীষপুষ্প রহিয়াছে তাহাঁদিগেব কর্ণে ; আর কণ্ে তাহাদিগের মরুবকমিশ্রিত 
পাটলপুণ্পের মাল্য শোভা বিস্তার করিয়াছে । হ্থন্দরী বিলাসিনীদিগের দিনশেষে 
রচিত স্গন্ধজলসিক্ত এই অপরূপ বেশভৃষা কী এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে !» 

এই প্রকারে অন্যান্য ধতুরও অনুবুত্তির উদাহরণ বুঝিয়া লইতে হইবে। 

হে সুধী সঙ্জনমগ্ডলী, বিভিন্ন খতুর পুষ্প প্রভৃতির বৃত্তি ও অন্তবুত্ির এখানে দ্দিগ.- 
দর্শনমাত্র করাইলাম ; অবশিষ্ট অংশ আপনার! নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়। দেখিবেন 
_ প্রত্যেকটীর নাম ধরিয়া আর কত বলিব। 

দেশে দেশে বস্তর আকার ও লক্ষণের ভিন্নতা বা পরিবর্তন দ্বেখা যায়; নৃতন 


কাব্যমীমাংস! ১৬৩ 


কবি সেই পরিবতিত ব্ূপ অবলগ্কনে কাব্যে বন্ত বর্মন! করিবেন না; কারণ, এই অন্পর্কে 
প্রাচীন কবিদিগের বমিত আকার ও লঙক্ষণই প্রমাণহিনাবে আমাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হয়। 

শোতাবধন, ভোজ্া-উপাদান, গন্ধবিতরণ, বসাম্বাদদন, ফলে পরিণতি ও 
দেবার্চন।-_- কবিগণ উল্লিখিত ছয় প্রকারে পুশ্পের উপযোগিতা বর্ণনা কবিতে 
পাঁরেন। ইহা ভিন্ন সপ্তম প্রকার উপযোগিতা-বর্ণন। কাঁব্যে দেখা যায় না। 

যেমন-_ 

পূর্বমাসে যে ফুলের বর্ণনা! কর। হইয়াছে, পরবর্তাঁমানে তাহার কচি ফলের বর্ণনা, 
তাহার পরবর্তীমাসে তাহাঁর প্রৌড়িত ও তাহাঁরও পরের মাসে তাহার ফল-পাঁকার 
বর্ণন| করা উচিত 

[ যাঁবতীয় ফুল ও ফলের সম্বন্ধে কি এই একই বীতি? তাই বলিতেছেন ] 

বৃক্ষে উৎপন্ন পুষ্প ও ফলের সন্ধে উল্লিখিত বিধ।ন বল| হইল ; কিন্তু লতাজাত 
ফল পাঁকিতে এত সময় লাগে না; ইহ।দিগের ফল-পাকাঁর দীর্ঘতম সময় ছইমাঁস বর্ণন] 
করা উচিত। এই ভাবে ফুল ও ফুলের ফলে পরিণতি এবং পাঁকবিষয়ে সময় 
নিধ্ণরিত কর হইল। 

কোনিও ফলের ভিতরের অংশ ফেলিয়। দিতে হয়, কোনও ফলের বাহিরের অংশ, 
কোনটার ভিতর-বাহির ছুই অংশ, কোনটার প্রায় সকল অংশ, কোনটার অনেক 
অংশ ফেলিয়। দিতে হয়; আবার কোনও ফলের কিছুই ফেলিতে হয় না! । 

লকুচ প্রভৃতি ফলের ভিতরের কিছুট। ফেলিয়। দিতে হয়; কদলীপ্রভৃতির বাহিরের 
অংশ, আতমপ্রভৃতির ভিতর ও বাহির ছুই অংশ, আর অর্জুনপ্রভৃতি ফলের প্রায় 
সকল অংশই ফেলিয়। দিতে হয়। কাঁঠালপ্রভৃতি ফলের অনেক অংশ ফেলিতে হয়? 
কিন্তু নীলকপিথ প্রভৃতি ফলের কিছুই ফেলিতে হয় ন!। এই প্রকারে সকল ফলের 
ছয়টি অ্েণী-_ কবিগণের ইহ। জানা উচিত । 

এই প্রকাঁরে একটা, ছুইটি, তিনটি বা সকল খতু পৃথকৃভাবে ব। সমগ্রভাবে 
স্বাভাবিক ক্রম বা বিপরীত ক্রম অন্থযাঁয়ী রচনায় বর্ণন! কর! উচিত 

কাব্যবণিত বিষয়ের স্বাভাবিক পথে চলেন যে কবি, তাহার কাব্যে বিপর্ীতক্রমে 

তুবর্ণন। দোঁষের নহে ; কারণ এমন কথাবস্তও থাকিতে পারে, যেখানে বিপরীত 
৫ ভূষণ হইয়া পড়ে। ৫ 

যে কবি বর্ণনীয় বিষয়ের পৌর্বাপর্ধ আলোচনা করেন না, তাহার কাব্যে যাহ! 


১৬৪ কাব্যমীমাংস! 


ভূষণ, তাহাও দূষণ হইয়া উঠে; আর ঘে কবি সর্বত্র জাগরূক, তাহার কাব্যের 
দোষবহুল বর্ণনাঁও ভূষণে পরিণত হয় ।8 

এইপ্রকারে কাঁলবিভাগের পদ্ধতি দেখাইলাঁম। কাঁলবিভাগ-সম্পর্কে কবিজনের 
বিষম বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে-- এই কাঁলবিভাগে ষে কবি নৈপুণ্য অর্জন করেন, 
তিমি মহাঁকবি-পদবী লাভ করিতে পারেন। 


শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাঁব্যমীমা*সাগ্রস্থে কবিরহশ্যনাঁমক প্রথম অধিকরণে 
কালবিভাগশীর্যক অষ্টাদশ অধ্যাঁয় সাপ হইল । 


কাবামীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্তনাঁমক প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ 
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কুচমার £ 

কুড়ুজেশ্বর ১২৪ 

কুবের £ 


কুমারদাস ২২ 
কুবিন্দ ৮০ 
কৌটিল্য ৯ 


খসাধিপতি ৭৫ 


গোনদীয় ৪৩ 
গৌরী ১৬১ ১৯ 


চন্দ্রপ্ ৯১ 
চিত্রশিখ ৬৪ 
চিত্রস্তন্দবী ৬৪ 
চিত্রা 9 
দ্রৌহিণি ৭) ৬৭ 
দ্বৈপায়ন ১৫, ৯৫ 


দিষণ ৫, ১৩ 
ধবস্বামিনী ৭৫ 


নন্দিকেশ্বর € 


পতঞ্জলি ৯১ 

পরমেচী (ত্রহ্মা) ১ 
পাণিনি ৯১ 

পাঁণিনি (সম্প্রদাত্বী) ৩৭ 
পারাঁশর ৫ 

পাল্যকীত্তি ৭৪ 

পিঙ্গল ৯১ 

পুলম্তয ৫ 

প্রচেতাঁয়ন ৪ 

প্রাচেতস (ৰাম্মীকি) ১৫ 


১৬৮ 


ভরত ৫ 
ভবানী ১৬ 
ভারবি ৯১ 


মঙ্গল ২১, ২৫, ২৮, ৩৪ 
মন্ছ সেম্প্রদাঁয়) ৯ 
মানাক্ব ৯৪ 

মে ৯১ 

মেধাবিরুত্র ২২ 


যাঁষাবরীয় ৬১ ৭১ ৯১ ১৮১ ২২১ ২৪১ ২৫১ 
২৮, ৩০১ ৩৯১ ৪১১ ৪৩, ৪৪, 


৪৮১ ৪৯, ৫৫১ ৬৭, ৭১, ৭২১ 


৮১ 


১০১১ ১০২, 


১৪১, ১৪৪১ ১৫১১ ১৫২ 


বাজশেখর ৬, ২৪ 
রুব্রট ৪৯, ৯৪ 
রূপ ৯১ 


বররুচি ৯১ 
বর্ষ ৯১ 
বাক্পতিরাঁজ ১০১ 


১» ৮২১ ৯২, 


কাব্যমীমাঁংস। 


বামন-সন্প্রদ্দাক্স ২৫, ৩৪ 
বাল্সমীকি ১৫ 

বাসুদেব ৮৯ 

বৃহস্পতি (সম্প্রদায়ী) ৯ 
ব্যাঁড়ি ৯১ 


শিশুনাগ ৮০ 

শৃদ্রক ৮৯ 

শেষ ও 

খ্ামদেব ২১, ২৪১ ৩০ 
শ্রীকেশব ১২৪ 

শ্রীশর্ম গুপ্ত ৭৫ 


জরম্থতী ১৩, ১৫, ১৬ 
সহল্রাক্ষ ১ 

সাঁতবাহন ৮১, ৮৯ 
সাহিত্যবিচ্যাঁবধূ ১৬, ১৭ 
স্থরানন্দ ১১৮ 
স্থবর্ণনাঁভি ৪ 

স্কর ৯১ 


হরিচন্দ্র ৯১ 
হর্ষ ১৪০ 


খ. কাবামীমাংসায় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের নামস্থুচী 


অগ্রিপুরাঁণ ৫৭ 
অথর্ববেদ ৭ 
অনর্থরাঘব ১৩৫ (টি) 


অভিজ্ঞানশকুস্তল ২২, ৪১ 


অমরুশতক ৭৫১ ৭৬ 


অর্থশান্সর ৫৫, ৬২ 
হ্গ বেদ ৭১ 9৪৫ 
এঁতরেয়ব্রাক্ষণ ৪২ 
কবিকাভরণ ৩৭ 


কাব্যমীমাংসা ১৩ 


কাঁদম্বরী ১২০১ ১৩৭ 
কামস্থত্র ৬২ (টি) 
কিরাতাজুননীয় ৫১, ৯৫) ১১২, ১২৭) 
১৩২ 
কুম্তলেশ্বরদৌত্য ৯৮ 
কুমারসম্ভব ২৩, ৬৫, ৭০১ ৭৭১ ১২৭) 
১৩১, ১৪৬ 


গৌড়বহো! ১০১ 
জানকীহরণ ৫৭) ১১৬ 


নাট্যশাত্্ব ৫৫, ৫২ 
নারদস্থৃতি ৯৭ 


বালভারত ১১৪ 

বালরামায়ণ ৪৯ (টি), ৭৩, ১৪৭ 
বিক্রমোর্বশীয়ম্‌ ৫০, ৫৬ 
বিদ্ধশালভগ্রিকা ১২৬, ১৪৬ 
বৃন্দাবনযমককাব্য ৯৪ 
বেণীসংহার ৩৩(টি), ৫৭ 
ব্যবহারমাতৃক। ৫৬ 


ভ্তগবদ্গীতা ৫৮ 


ম্হুংহিতা। ৫৫, ১৪৪ 
মহানারায়ণোপনিষদ্ৎ ৫৬ 
মহাভারত ৮, ১০৮ 

মহাভাষ্য ৩৭(টি), ৪২, ৪৩ 
মহিষ্নস্তোত্র ৫৯ 

মালতীমাধব ৭৭) ১২০ 

মেঘদৃত ১২৪, ১৩২, ১৩৩, ১৪৭ 


যজুবেদ ৭, ৪৪ 
রধুবংশ ২২ ২৩১ ৬৬১ ১১৩৪ ১২১১ ১৩২ 
বামীয়ণ ৭, ৫৭, ১১৩ 


শতপথব্রাহ্ষণ ৫৫ 
শিক্ষ। (আপিশলি) ৮ 


শিশুপাঁলবধ ৫৭, ৬৬১ ৬৭, ৮৭) ৯৮ 
১৩০, ১৩৪ 


শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ ৭ 
জরস্বতীকগ্ঠাভরণ ১১৫ 


সামবেদ ৭ 
স্থযশতক ৫৬, ১৪৬ 


হনুমন্্রীটীক ১৪৯ 


গ. কাব্যমীমাংসায় ব্যবহৃত পারিভাবিক শব্দের সুচী 


অঙ্গবিদ্যা ৫৭ 
অতিশয় ৫ 
অথর্বণ ৭ 
অদিব্যনায়ক ১৯ 
অধম-কবি ২৪ 
অধিকরণ ৩ 

২২ 


অধ্যাহ্ৃত-আখ্যাত ৪০ 
অনপেক্ষিত-আখ্যাত ৪০ 
অন্ুনয়কাকু ৫০ 
অন্ুপ্রাস ৪১ ১৪, ১৭ 
অন্ষবুত্ত-আখ্যাত ৪০ 
অন্গভাব ২৭ 


১৭০ 


অনেকাখ্যাত ৩৯ 
অন্যদ্বীপবাসী ১৯, ২২ 
অন্যষোনি ১০২ 
অন্যাঁপদেশী ৩৩ 
অন্বয়ব্যতিরেক ৭২ 
অন্বিতাঁভিধানবাদ ৫৮ (টি) 
অপতভ্রংশ ১৩১ ৪২১ ৫২১ ৫৩১ ৮০১ ৮৮ 
অপৌরুষেয় ৭ 

অবিচ্ছেদী ৩৩ 

অবিবেকী ২৫ 

অব্যয় ১৪, ৩৬ 

অভিধা ১৪ 

অভিধাঁন ৭৪৯ 

অভিনেতা ৮৮ 
অভিহিতান্বয়বাদ ৫৮ (টি) 
অভ্যাস ২১. ২২ 
অরোচকী ২০(টি), ২৫ 
অর্থকবি ৩১ 

অর্থশ্রেষ ৫ 

অলৌকিক কবি ১০৫ 
অলংকার ৭, ১৪ 
অলংকার-কবি ৩১ 


অলংকার শাস্ব ৭৯ 
অশ্ববিছ্যা ৫৫ 


অষ্টাদশবিছ্যা ১৪৯ 


আক্ষেপগর্ভকাকু ৪৯ 
আখ্যাত ১৪ 
আখ্যাতকবি ৩১ 
আঙ্গিক ২৭ 


কাব্যমীমাঁংস! 


আদিকবি ১৫ (টি) 
আস্তরপ্রযত্ব ৫৩ 
আন্বীক্ষিকী ১০ 
আপাতরমণীয় বিষয় ৭০ 
আবৃত্তাখ্যাত ৩৯ 
আঁবেশিক ৩৩ 
আভ্যাসিককবি ২৩, ২৪ 
আয়ুবেদ ৫৫ 

আর্ভটী ১৭ 

আর্বচন ৪৬ 
আধিপুত্রকবচন ৪৬ 
আফাঁকবচন ৪৬ 
আলেখ্য প্রখ্য ১০২, ১০৩, ১১১১ ১১২ 
আহার্যবুদ্ধি ২০, ২১ 
আহার্বুদ্ধিকবি ৮৫ 
আহাধা প্রতিভা ২৩ 


ইতিহাস ৮, ৫৫) ৫৭ 


উক্তি ৩, ১৪ 
উক্তিকবি ৩২ 
উচ্চারণস্থান ৫৩ 
উত্তমকবি ২৪ 
উত্তরায়ণ ১৪৬১ ১৫০ 
উত্তংস ১১২ 
উপনিষদ্‌ ৫ 

উপবিদ্যা ১২, ৭৯, ৮৪ 
উপবেদ ৭ 

উপম্] ১৪ 

উপসর্গ ১৪১ ৩৬ 
উপহাঁসকাকু ৫০ 


উভয়কবি ৩০ 
উভয়ালংকার ৫. 


কৃ ৫৫, ৫৬ 
খতু-অন্ুবৃত্তি ১৬০ 
ধতৃপ্রৌটি ১৬০ 
ধ্কতুশৈশব ১৬০ 
খতুসদ্ধি ১৬০ 
একপত্বীত্রত ৮৭ 
একপরিকার্ধকাব্য ১১৩ 
একাখাতি ৩৭ 
একাভিধেয়াখ্যাত ৪০ 


এন্্রজালিক ৮৮ 
স্ব 

এশ্বরবচন ৪৬ 
ওডুমাগধী ১৬ 


ওপদেশিক কবি ২৩, ২৪, ৫৮ 
গুপদেশিকী 'প্রতিভ। ২৩ 


ওপনিষদিক ১২, ২১ 


কথক ৮৮ 
কন্দকাব্য-হরণ ১১৮ 
কপিখপাঁক ৩৫ 


কবি ২৫ 
কবি ( অস্ুর্বম্পশ্ট ) ৮৫ 


” ( দতাঁবসর ) ৮৫ 
”. ( নিষগ্র ) ৮৫ 


” (প্রায়োজনিক ) ৮৫ 


কবিতাঁহরণ ৯৪ 
কবিপ্রসিদ্ধি ১২৩ 
কবিরহস্ত ৩৩৬ 


কাব্যমীমাংস! ১৭১ 


কবিরাজ ৩৩ 

কবিশব্দ ১৪ (টি) 

কবিসময় ১২৩ 

কবিপমাঁজ ৭৯ 

কবিসম্মেলন ৮৭ 
কর্মপ্রবচনীয় ১৪, ৩৬ 
কর্ষককবি ১০৫ 

কলাবিদ্যা। ১২ 

কল্প ৮, ১২৩ 

কাকু ৪৯-৫৪ 

কাব্যকৰি ৩০ 

কাব্যপরিষদ ৬০ 

কাব্যপন্দীক্ষী৷ ৮৭১ ৮৮, ৯০, ৯১ 
কাব্যপাঁক ২৮, ৩৪ 

কাব্যপুরুষ ৩, ১৩) ১৪, ১৭ 
কাব্যবিদ্যা, ৭৯ 

কাব্য বি্যান্নীতিক ৩, ১৬, ৩৩ 
কাঁব্যসভ। ৮৪ 
কাব্যহরণ ৯3 

কাব্যের অঙ্গশাস্ন ২৪ 
কাব্যের উৎস ৫৫ 
কারফিত্রী প্রতিভা ২৩ 
কারিক। ১২ 
কিলকিঞ্চিত ৭২ 
কুশীলব ৮৮ 
কূদভিহিত-আখ্যাত ৪০ 
রুদ্বৃত্তি ৩৭ 

কৈশিকী ১৮ 
ক্রমুকপাঁক ৩৫ 


১০২ 


খগ্ুকাব্য ৮৬, ১০৭ 


গতি ১৪ 

গছ ১৩ 

গাঁন্ধব বচন ৪৭ 

গান্ধর্ববিধি ১৯ 

গুণ ৬১ ৮৩ 

গুণসন্বন্ধী কবিপ্রসিদ্ধি ১২৯ 
গোঁড়ীয়। রীতি ১৭, ৪৯ 
গ্রীক্বর্ণনা ১৫৯ 


ঘটমাঁন কবি ৩৩ 


চতুবৃযহ ৬১ 
চরণ-হরণ ৯৬ 
চান্দ্রমাস ১৩০ 
চিকিৎসকগণথ ৮৮ 
চিন্তর ৪ 

চিত্রকর ৮৮. 
চিত্রকাব্য ৮৪ 
চিন্তামণি কবি ১০৫ 
চন্বককবি ১০৫ 
চুলিকা-হরণ ১১৬ 
চৌষটি কলা ৭৯ 


ছন্দ ১৩ 

ছন্দোৌবন্ধ ১৩ 
ছন্দোবিচিতি ৮ 
ছন্দোবিনিযয় ১০৮ 
ছন্দোময়ী বাণী ১৪ 
ছন্দঃশাত্ব ৭৯ 

ছল ১০ 


গব্যমীমাংস! 


জল্ল ১১ 
জহর ৮৮ 

জাতি ১০ 
জাঁতি-কবিপ্রসিদ্ধি ১২৫ 
জীবঞ্জীবক-হরণ ১২১ 
জৈনদর্শন ১০১৬০ 
জোতিষশাস্্ ৮, ৫৫ 
জোতিষিগণ ৮৮ 


টীকা ১২ 


তত্বাভিনিবেশী ভাঁবক ২৫, ২৬ 
তদ্ধিতবুত্তি ৩৬, ৩৭ 

তদ্িরোধী রচনা ১২১ 

তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগ ২৭ 

তর্ক ১০, ৫৫, ৫৭ 

তাঁকিক ৮৮ 

তাঁলরক্ষক ৮৮ 

তিউ.বৃত্তি ৩৬ 

তিস্তীড়ীপাঁক ৩৫ 

তুলাদেহিতুল্য ১০২, ১০৩, ১১৪ 
তলবিন্দ্কাঁব্য ১০৭ 

ত্রপুসপাক ৩৫ 

ত্রয়ী ৭ 


দরক্ষিণীয়ন ১৫০ 
দণ্ড ১১ 

দগ্ডনীতি ৯, ১১ 
দণগ্ুপাদনৃত্য ২৯ 
দনম্তচিকিংসক ৮৮ 
দিগ বিভাঁগ ১৪৪ 


দিব্যনায়ক ১৯ 
দিব্যবচন ৪৭৪৮ 
দিব্যবিষয় ৬৭ 
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পরিশিষ্ট ৩ 
“রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা”-গ্রন্থের রচনা এবং পাদটীকাপ্রণয়নে 
ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের বিবরণী 


[ রাঁজশেখর সম্বন্ধে সংস্কৃত, হিন্দী, ইরাঁজী, জার্জীন, ফরাশীপ্রভৃতি নাঁন। ভাষায় 
যে আলোচন।-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি বিস্তৃত পরিচয় বর্তমান 
গ্রন্থের “রাজশেখর”অংশে তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় সন্গিবেশিত হইয়াছে । সেই 
পরিচয়ের অঙ্গীভত বাইশখানি গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্ত যেয়ে গ্রন্থের সাহায্যে এই 
“বাজশেখর ও কাব্যমীমীৎস।'-গ্রন্থ রচিত তথা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার একটি 
পূর্ণ গ্রন্থপপ্তী নিষ্নে প্রদত্ত হইল। ] 
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২৪. পাতর্ল যোগস্থত্র 
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লালীলাহা 


সখলীত্মাষ: 


স্যহসবন€ঃ 


অখালঃ কাত লীলাবিম্ঘানই যখীবিইহা পীল্ঞত্ঞঃ দহঈহ্ছিনন্ুততাহিয্যহন্ত্ত:মহবে 
হিচ্বীষ্য:, ভীঙনি অবান্াল্‌ হ্বযজমুহিভাজন্নজ্যঃ হআাল্নাবিষ্যং । বীন্ধু ভ্বাহহ্ষবথী 
সুন্ীযব।নঘি নন্য: জ্ষান্যতুষম আঘীনূ। ঘীঁন্্ অববলযনিহ হিজ্ীন ন্বঞ্থুমা দনিত্মহখ- 
বুহান মূষু ন'ত্ৰহ্িনয্জিনীস্ত সআান্ত ছলন্ধাম্যম্া সানি: জ্ষান্যনিহাসননীনাতী সাতুভ্ক্ক | 
ভাডজ্ঞাব্হাণিক্ষংগাঁ হিত্িষ্য: ক্ষান্যনিত্বাংনানকষ্ম: বসনক্র সীনান্ব । 
বঙ্গ ক্লিহহভ্ণ অহথলাহঃ অমাজনাবীনু, আবিক্ষমুফিবান; হালিনিজর্ ভবণানানত 
আান্তুসানিক্গ সন্বনান অলক্কালি ন্থিস' ছিন্ন, হান্হ্হউত্ন হীম+ মাহলর্ন নৃত্য, 
আঘজ্যলীঘন্ডাল:, অলিহার্থ ঘাহাহাহ:, অশবহতহুলথয:, ভলযালক্কাহিক্ক স্তুলং', ঈনীহি্ধ 
ক্কালইন: ভণন্ধনিঘদ্রী হল: হআোণিক্কাত্কি লহ্হিক্হনহঃ, হীন্বাপিক্ষতা সিনা, 
ব্যগীদাহানিকজুদদন্তুঃ, আীদনিনহি্ ভ্তত্নাহঃ হলি । ললহ্বী দুখক্ষ. ভুখক্ষ, হলহাহসাঘা 
নিহন্নযানঙ্কুঃ | হতস্কার সক্ষীণীানু বা ক্িন্ছিতত্িভ্টহ হলি হয সঘীঅনাক্্রনলা 
বভঘিত্ঘ বনলগ্বলত্ঘলন্্রনাচ্াহ্হাপিক্কঘৌ আতীনা | টীহযা অর্থ সন্ষঘোপিন্ঘোবভুইহাঃ :--. 
্‌ হাহলভস:, হাহললিইহা:, জ্কান্যুবীনুসলিঃ, দহ্জান্যতিনক্ষ' দাওগলিচ্তা, 
আখাবুহাজন, ভ্রাহ্নযনিনয:, জনিনিহীন:, ক্কলিন্বযা, হাজন্বমা, ্ান্তুসঙ্কাহাঃ, হান্ছাশ্রহুগীনাঘাঃ, 
ক্লিন: ইহান্কান্তনি সাহা; শুননক্ষীহা হলি ক্ষনিহহভ্ণ সঘলম ছিক্ষতগলিত্যাহি । 
হলি ভূননাত্যখবনাঁ ত্যাযা আছ্ঘ লনিষ্মনি । 
বনানবজ্যাবলিল্যান: বম হিচ্যছিলায লঃ ॥ 
ন্বিগীহবাহণীহুর্নী ন্ট ত্তু জঘীঘ্ী । 
হয ল: জ্কাত্সনীলাঁভা ক্কান্যত্যুব্নলিক্কাঘলু | 
হব ভা ক্ষার্যলীনালা লীলাভা ঘসস লাহভন: | 
নাহ্তন ল জর জানালি ল দনিজানালি বধিঅলামু ॥ 
যাযানহীব: ভঁহিত্য সবণীলা লনীলিহলবনূ। 
ভ্যান্ষতীবু ক্কান্যনীনাঘা ক্হিঞ্বী হাজহীজঃ ॥ 
লি জহীব্বগীনী ক্ষান্যর্মীনাঘাযা হ্কলিহেফী সঘনি5ঘিক্ষংতী 
সথনীভস্ঘাঘঃ হাহসভগন্থঃ ॥ 


জিরা ওাম: 


াহগ্সলিহুগা: 


ইহ ছি লাজ্মযসতুনযখা : হাতল" জ্কান্য ম্ব। হাহগঘৃইদ্ধত্রাবু জ্ঞান্যানাঁ দৃন্' 
হাহঈজ্মলিলিনিহীন । লল্াসনিনসহীাধনদঘি লব্াশরভাখনত্যহাযন্রি । 
নল্ব ছিপা :£_-অরীততঘ দীহই্থ ঘ। অদীতষীঘ গুলি: । বা ম্ব নললঙ্ান্াটী। 
নিন্বলঙ্গিয়ালন্সা জন্সাঃ । লন্নাঘআাঁ হ্হুলিলিন্হাভ্যাহযানন্িনিবীবাসম্তী লাল্কাগলু 
সহঘত্তুবালঈহাহসযী । অখন্বণন্থ ভহীয়ঃ । লসাধজ্যনজ্িলনাহা লন্বেঃ । লাঃ 
ঘর্যীনয: ভরাদানি । অন্ভ্তন্বা্যবীলানি অজি । চুী অতু'মি ভানানি ন্বাখনগ ল হম 
্বজাহী নহা: । হুলিহানিক্পন্তুী বান্মন্াতর্নহানদি ন্বীদঈহাঃ | 
ক্বিহ্বীঘনহারনা আাননতিক্ক: দক্ঘলী বীতনিহ্‌ং” হুলি হলীছ্িতি:। 
“হাহা, ্বতবী, ল্যান্তগ, নিভৃজ+ ভন্হীল্িন্বিলি:, ভ্ষীলিন' ম্ মভজ্লানি” হলি 
আম্মা: । 
দ্তণন্ধাক্ষনোভ্ক্াহঃ অললমন্রু” হলি হাযানধীযঃ । চবি নব টীলুহনদ- 
নহিষ্বানান ভবাখানম্বারঃ । ঘখা__ 
পলা স্ুঘতা অন্ুসা বব্াঘা লাল ন্থুহী ঘহিম্তন্বজাবী । 
পযীহল্যে: দিত্দ হনাগুলি অনহনজন্মী5জিন্বান্তহীনি ॥৮ 
র্ঘ হাহসীছি: । সন্ধিক্ষণে মন ক্গল হস্ত: আানাখনতা লাঙ্কণা ল্মীহানত 
আানাধুহাহ্থহিচ্যাল: । 
নল জানা হআআনন্ষহআসঘলাহিলিঃ নিচ্দভিলিগধিলী হাঙ্তা জাচিহাক্তীযাহিল্ষা। 
লানাহাবাছীনানা দল্লাঘাঁ নিলিবীজন্ জু কত: । আা ন্ব যত্তনিযা। হাজ্ছানালন্দা- 
ভথান আাক্তহঘামূ । লিতম্বর্ন পিহকজলু। ভল্কঘাঁ সলিণাহ্তিগী ভন্হীঘিন্মিন্তি: | 
সহ্বাভারী ভযীলিঘমূ। অভন্কা্যোকযান তু তুহধ্লানু। 
ঘীহইর্য তত ঘুহাঘালু, জান্ীহিল্ী, লীনা, হুলিতল্সলিলি দ্বহাহি হাহলাতি । 
শ্রঙ্গ বহাক্যানীঘনিঅল্বনসান প্তুযাঘামপ্াহ্হাথা। বহন 
ঘন: সলির্হ্াঃ জ্ধতণী লন্বন্নহানি দহানিঘিঃ | 
জবালী বস লিনত' শন্িষী ঘর ঘুহাগলিলি ৮ 


জ্যান্যমীলাঘা ৭৭ 


গ্যুযাগসমিনিক্‌ তেলিস্াতঃ” হুতীক্টি । বা ম্ব স্রিগা অর্হিহ)ঙ্িলযান্তযান্চনাজ্যালূঃ 
যহান্ত-_ | 
“্ন্হিহ)ক্গিযা ত্তাক্ত্য হলিছান্বাজিনিগ্া। 
হ্যাইজ্কনাযক্তা দৃা স্বীয় অন্তুনাযজ্জা | 
লস হানাঘতা লালে নীহান্ততী। আবন্লীহিন্টী তত নিতাই আহবান: । নিষন-। 
হা্বযানা ল্যাব: ঘনমীত বিন মীলাবা । ভা ন্ব ভ্রিহিগা, ভিশিনিঈন্বনী লক্মনিত্হানী শ্য। 
অন্ভাহহীন গু অখহলংগান, হ্বনযঃ | 
“্শানীলানি ববত্তৃহহা নিতাহ্ানালি, যন্তুন নবাগ্বত্বাহ:, অততল্পানি, আহি হাহসাতি” 
হাম্বা; । লান্ীনানি ভুর্হলানছি মূতুঘনহলর্যা আআবতয নত্তান্নী। লহ 
“নিতাহঘানানা বান্তুনন্ধী ন হান্জী 
আনহু নম্বগাঁ মী5দি শাস' অনল । 
নরংলানু অহীদাহ্ঘতবদ্ীনু শক্জী 
জ্যাজ: বন্জী দন্ঘনীহসিঘাধমু ॥৮ 
“ঘন্কতনিযাহখানক্কাথলন ঘন্ব্হা ক্যান্থ নিত্াআানন্৮ ইলি যাযানহীযঃ । বাহাঘয- 
লযবানূ, ক্ধনিঘলতলাল, দ্বিলীদইহান্ডত্রান্থ লভি হাহলান্ঘন্তুগানলি | 
“নানা জ্কানভূর্ হিজ্বিহাহস' হ্ত্তনীলিহিলি দু; অনথাভাহ্হা নিহাজ্ৰালানি” হজআদই । 
সান্নীফিল্ঠী লী নানা হুত্তনীনিগ্ীলি হিতাঃ। “ভৃজ্ভরীলিইষ্জা লি” হুীহানভবাঃ । 
রুজ্তমনাতি জ্ুনী জীন্ক; হনপ্তু হঈপ্তু জমতনলিগবী। “নালা হৃজ্ভনীলিল্' নিত” হলি 
আাইহ্ত্াঃ । ন্ুতিবিনঘসহ্থণা তব বিএলিইতুীক্ষধালাথাঃ । “ল্ধীনালহিচ্তনীলযব্বিলী 
নিন্যাঃ” হলি নালনা: । লঘী ছি নাজহিজ্ঞনীআীফঘইচ্ভী। “আান্নীহিন্কীঙ্গতীমানলব্িত- 
নীলবগ্রলজী লা” হলি জ্বীতিত্যং। আন্নীছিকবা হি নিঈম্বিনা স্রধী নাজীহিজ্ঞনীব্দীঃ 
সমনলি । 
গ্ণন্র্মী আাহ্িঅনিষ্সা” হলি বাযানহীঘঃ | ভা ছি ন্বনভুগালপি লিযানা নিম্যন্হঃ | 
গালিইদাখী যল্তিঘানু ললজিতানা নিযাতলূ। লল্গ লী ভ্যাড্যালা । 
রিঘা লানসীহিসতীঘ্ীবদধাস্যান। লহক্মহন্নরহানি ভীক্কা ব্য ঁ হাঃ । 
স্াভ্ ন্যাতনহীমিক্ঠী নবী । ল হল অব লা: । 


৭২ ক্কান্যনীলাঁতা 


লঙ্গস ঘব লিল: ক্বখা অনলি আাহী, জক্দী, ছিলচ্জা ত্ব। লহ্যহ্শবীধলতআননীঘায 
মহুলবত্বহালহী! ন্রাহঃ ৷ হিজিবীমী: হনহাবিভ্রষ ভকজালিলিসহাহ্দিহিসন্থী অহন: | 
হননহাহ্যাণহিসহ্িপী ঘহণহাঘয হুমবির্গী নিলজ্ভা । 
ক্কমিঘাহ্নাভী অগিজঘা ঘ ল্রাী । আন্দীহিলীলতীনাভানাঁ তীহহীলবাঘনী 

ইতভহনঘ্য নীলিতচ্ভলীনি: । লহ্যালাঘলা জীল্কযাঙ্সা । হলি হাহলাগি। আালান্মভহাজ' 
মাল 

“্অহিনামিন সন্াহ্ান্তুছভা: সখল অখীঘাং নিঘুতা: | 

হ হাছনঘলাংহমা অননন্নি ভীল্হ্য বি লন্যাঃ ॥৮ 
ু্রাহিিহমাঁ সদঘননূ। লগ অন্রণানু ভুলনু। অহান্ত-_ 

প্জহদাহাহেন্হিয ভাহবন্িস্বনীযুজমূ। 

অধনীললননবাহ্ছ ভূ জূন্ঙ্কুলী লিষ্তুঃ ॥১ 
জূল্াগাঁ অন্কভজাহনিনহণা ভি: । জুশ্ললিনিবনলনল নত্ুনি: । আহিত্ঘ আলামত লাত্যলু। 
শন্নমাচ্ছা অলীহা ; অন্বানাহাগ্রনিন্ভহ্গ্র ঘা । অথাবল্লনলশ্বহ্য ত্রীন্ষণ ত্রীক্কা। 
ন্িঘলঘহমজিক্কা দজিন্ঞা। অশ্বসহ্হীনন্তাহিষ্কা ক্কাহিক্কা। বন্ধান্তুতন্তহন্ন্থিন্না নাতিক্ষমু-_ 
ইলি হাংসলহাঃ | 

“লনলি সযন্নপ্র' ভীন অললিল্তী হডুতীন্তন্‌। 

অন্মমনত্ণ হম্বযললনত্নলত্ণ ন্ব হাংলল্নিঃ ॥+ 
হাহনক্ইহাহস সক্গিযা সন্ধতঘেন | অআধ্যাযাহযহনাহ্নহবিক্উ্বাঃ ভুলিলি: হযনল্সলযা 
সঙীা হজনহিবভজথা অনাভধযান্ । হাল্হাবীবখালত অঙথমাঈন লিবা ভ্রাহিন্বিতা। 
তননিযান্ত ন্বতুঃমষ্টিং | লাগব কৃত হলি নলিহ্যপ্রলাহ্ঃ । ভ জজীনঃ জ্কান্যহ্য। 
রীঘনিম্মহি্ট নহ্যান: | 

ইব্সণল্লীওলিত্ুজালানল অজেললিধনহ্‌ঃ | 

অন্জী লিভুাধীমজ্ঘী সন্যযীহরক্যাগাত্‌ ॥। 


ইলি হাজহীকহক্কুনী ক্ষান্যমীমাঁবাধা ক্ষন্িহেহী সঈওঘিঙ্ষহতী 
স্িবীবীডঘ্যাত: হাহসনিকহাঃ ॥ 


শলীবীতধ্যায: 
জ্বান্যত্ত্হস্বীজ্যন্থি: 


ঘন্গে থ্যহণ্থী ঘিহঃ ভ্ত্যাঃ বুহাতী: »হ]দ: হদ--যন, ক্ষিত ছিম্তাঁ হচ্যাং জখাসঘজী 
ঘসুঃ জ্ীহহেঃ ত্ুনাতৌ প্াহহবব: ক্কান্সপ্ুহন্থী ভী হুহঃ হলি । ঘ লালু ভুহলাজ্যলিফন্ী £-. 
তুহা ভ্ুঙ্গীযন্লী অবঘবেবী তথাহবিহী লণহ্যালা। সীবল ললঘা লাঁ হিহিজ্ঞঃ 

সীনান্ব ণ্ুস' ব ভ্জানি হুলি। আধঘা হ্ষান্মতুষঘ ভঘুন। আীওফ্যুত্যায অদাবীঘসর 
ভন্হত্মনীঁ আস্বসুহ্ত্থীত্বনূ। | 

“্মইনবু আাভ্মর্থ নিশ্বনখমূত্যা জিন বী। 

জীগঘিন ক্ষান্যত্তনানজ দাহী অন্য লানজ্ঞী ॥। 
ল্লানাজদাবভ্ভন্ববীত্ঘভম্য আানানিঘধ ভন্হীজুলা হলী অবজনত্লককুরতস্থ লারা লগ্ুহজাঘথলু :-- 
“্ঘনুস্ব অন্ভনল্্হক্জাতা হিহঃ সতীননাভিনযলালহলেদি লাল মা নিজযধতী। সহাহ্যলল 
িহযুহাহক্তি যন্তুন গুসসান্‌ ঘহাজথী ভ্রিনীঘ ঘুসজন্ন' হলি । জী হি দুর অিন্ভাী বাত 
হ্হহান নয়ন । জন্ুদ্ীদখান: ভতন্হ্তনত্বঃ স্ক্ঘলি। অহী হতাঘনীঘাডবি । হাক্ছা্খী 
ব হাহীহ” অত জু) সাল্কুব আন্তঃ, জঅঘনমঘন্সহা:, ঘহার্ন নাকী, ওঠা লিগম। অন: 
সবন্গী লগ্তং তহা আীজহী অ।বি। তব্িত্ণা তব লি নম্ব:ঃ হত আহ্লা, হীলাগি ভলহাঁঘি, 
সহনীলংসননন্থিক্কাহিন আব নবালক্টভি:, অন্তুসামীঘনাহ্যগ্থ ল্বানজন্তুনন্নি। অনিচ্মলীওখহমালি- 
ঘার্সী গুলিহঘি অন্বন্ননমিপ্রীলি ॥ 

প্থ্তবাহি প্রক্লাজবীঙ্ত্য ঘাা ভ হাদি অমন্তঘলাভীভধ্য | 
গিঘা অত স্বন্নলী হীহ্ীলি লী ঈনী নব্তমানিনহা ॥” ছুলি 

খাদি অত সাভলক্য ত্বঃ ভ্দী। আ্াভীন্মিতী প্চ্ধন”_-হুলি নিবাহা নিবহ্য নননী- 
কহাসসিজি। ঘচততহাকলক্তনরী হনান্তননন্া জবান । লান্বসত্ব স্তহান্‌ অরনিঘ্ৰ ঘ্দাহ্ধ্‌ 
নিঃ্ভুনী লহ্থাজ্ুনিফহানা নহিন্কুলী ঘৃমচ্যুজ্দীঘত্ভর্ত ললন্লাহীল। ক্ষতামননাধী না ছুনি 
ন্ি্যন্তদাগনঘহুননম্বীল্‌। হাগাহাহবহনহন্য অব আাহত্নববত্লঘী ভন্হততর্তী ছান্ন ভনুতযাত্েলু। 
টান্ধংলান্রিংনাথবন্দ ম্থাধ্তুনাদ্ঘ । 

“্যা স্রঘাডদি ল ভ্ত্খীন ক্কনিবীঃগুলিন্লেনদু | 

ভুহি ন: অঙ্গিঘ্বলাঁ ঘা লুক্দিঈুঃ অহত্ষন্ী ॥” হলি 
টিন অত; সমূলি লস্তঘনগ্ত ঘন: জনিহিত্যাদ্যহাত। ; 
৭ 


থু ক্ান্মমীলাঘা 


অত্ন্থাহান্ম জনয: জ্ছনয হুলি ভীল্যাসা । হ্ত্রিহান্হহন্য ক্ষন লগা হুত্যত্য ঘালী: ক্কাম্মক্ষলণী 
ভদঘমু। জ্ঞান্সক্মফঘত্রাম্্ ভাংহলবইিওি দ্ডান্যপ্তুতন্ম হলি অন্বত্যা সতুলবী । 

শলহন্ঘ নিলিন্লা লাহই্ী লস ও্সলনহ্যন্জী লত্ঘন্হ্য শ্বঙগন্থ । পবজ্লামলহন্ব 
শ্রাজদীকষিত্ুনিন্বন্বা বস্র্থ লযুহল্লঘুহাহত লবানতী ল্বঘুভ্রহাসননহ্লহ্হীয়ন। ভ্বাদি 
সজ্নুলঘঘীঘহা বুসাঘাস্কঘাঙ্তী হ্হানা হাহি নব জ্ুককরন্লী হবধিনিদলা ঈনঝা সাঈনুঝায অদি 
লতি লিন জল্ল্হাঁঘি অন্বাবি সাযন্নু। অন্তুসমিনহল্ লা লিনাব্নিহথনবনুন্মর্ীন 
্ীঘতুষান কুহণনস্কাতযা থিহা ক্ন্নস্তহীছয হীন্কলান্‌ হকীন্ষমুঅঘাহ্‌ । 

বা নিমাহু সলিচাঁ অলবান: হাম্রলী; অলাঃ । 
নু ক্ষীন্মিখুলাইন্ষলনঘ্ী: জ্কামলীহ্রিলল ॥৮ 

লী হিল্যহভিহলী শরহলা অমি হতীক্ষা অমেহান্‌, ঘন্ুলান্যহলঘীঘানী হ: সঘললন- 
লীত্যব' ব বান: ক্ষনি: অঙ্নত্্যব ছলি। অন্ত লহ্াজুনি: সম্ধঅনন্বনী হালাযঅলিলিন্থাজ 
বলেলন । লু'দাহনভ্তু হতীক্চসখলাধ্যাথী ললুসমাঈন হালবাহী অছ্থিনাঁ লাহলমূ। 

হক্তহা তত লঙ্কামিত্ন্থাংক্ষিবী: গ্ব'লিনিআাই ভাহিতনান্‌ ইন: হনযজ্মূহলামিলাঁ নির্গাঙ্গী- 
স্তহিজহা । ভদসলন্তলান্নঞ্থ লাল লজন্তী' ঝী5ল্তন্লাল । বনু দলেস্তিনাওলভ্ুনলঘ্য 
ব ন লল্সভীক্ষঘাসা লিংঈঘনাব” হুঅজিক্ণানা ন্যন্ববীঘইনলাবমলা তত সনন্থব । 
শন: অ জ্কান্যত্ুহধী হসা নিহনঙ্গাল । সগিয লিসলহয ন্ন ভ্লাহঃ ঝাঙ্ল্' হহলফ্যধীঘল 
বীঘাঁ_লাল নৃস্সীলাধ্ঘন, জাওদননা লিখনালি” ছলি লিশহন্লী বলঘিন্নযনু-__ 

সাঘ: সাজদ্না সলাঘালল্নইআ লান্যহ্মল্নলহ্ি, লইলঘ্য হাল্কা ক্যালঘি জি 
ভ্তজামীনি ছিন্বিন্যন্লী আাহিতনিতানখুভুক্সাহ্যনু। জাবিহান্্ী নাম :-- 

হম বী হা ঘলদলি: ভু সলিস্ভব। লন্ততব্রহলন লিনভীঘ ন্ব। খনন্জীওদি 
হুল্ন জুলয: জ্ঞান্যনিত্যাংনালঙ্কাহন্বহিলিলী; শ্্তজ্বনিলতি ল: জ্কান্যঅনত্দ অনিচ্যত্ীকমিনায 
বযানী অনানী জমনাঘিগ্ভ । বী5দি খা ্ষল্‌-ননলহিঘই। 

লখ অর্থ সঘম সাম্বী হিহা হিঙগিতুখসাক্দক্ততকলন্কাতুত্ভাত্যা অননহাঃ। শ্র্গা- 
বিতুজানা লরমীদিধী ঘ ই হতবগ্দবনিপ্ত ঘ ললত্আালি: ভীলিহন্নলি্ল । ভা সন্জিহীভুলা- 
বাখী । ভাবি জুনঘীসিতুচ্ছুন+_- 


থ্জাহি ববন্হনস্তত্বাণি লজুলস্থাং: ভীনদন্নন্ুম্দিবিদ্বয: ভডুওলোন্তুমৃত: | 
তৃলবাসন্ধাতভহন্তিহাংনহুহদতীযানু্াতাক্সনান্ত শিং খন্জান্তু উন: ॥৮ 


ক্ান্য্মীলান্তা ৭৭৬ 


অ্ভযাদি থাত্ভ্লদতয: অ ভ্রাহহতীব আাবীনু লন্্রাজ্ৰ ঘষা হমূত্ত্র । ভাওঘি 
বী্ সম্থলিং । অহদহ্‌ ভুত্যনরান্বাহিক্ষমমা ভ্বঈ ভা আাহলী হুজি: । লাঁ ই প্রন হলি 
ঘলান দুর্তা । লরখাদিঘাক্জতযাঘি লা যহ্তহাঁবহীন্ুন: জনাঘবহ্ত্সাববতুতীলন্থুজিনবজ্মেহাণাধী' 
অবাহ্‌ ঝা বীন্তীযা কীলি:। লাঁবীয়ুনয হলি অমান দৃন্বগা। গ্তিহীলিহর্থ যখালং 
ঘ্যান: । 
ললঙ ভব দন্ঘা্তান্‌ গন্যন্বন্থাত যগ নান্দাতহাহবীনহব্িনাতুবক্ষোহনীযনাহীক্ষনান্তীপ্ক- 
জন্তঘাহবী জঅনঘন্থাঃ । লঙাসিস্লানা লমীনর্থীলি অলান হুন্নণ । আআ নাঘ্াজনঞ্যদা 
সন্ভজিঃ । লা ব স্ুনযী$মিন্তত্তন্‌-- 
“ল্রানস্কু্জানলবক্পিশবাচন্তকমানামিজফিন্ি্হীল্গিলনাহ্থোহলে। 
আগীপিযুক্ঘহিমগভিলীবীঘ উপ নলহ্ঘল অহীহ্যত্তল্হীঘাল॥৮ 


ক্ষিপ্রিহাদিনলনা যলঘথম: ঘ ঝাত্ববহধ আমীহিলি বলান তত্র । ঘাওদি 
যীমনল্নুব্যর্মীলম্বাননিভাআাহিঙ্ট হহীতাচমনূন্র ঘা আবী স্কলিঃ । আনিল্ুযলিলক্ালু ঘা 
শ্লাহলতী । লাঁজুনঘ হলি লাল বৃর্গা। নঘানিঘাক্ষতথাদি ঘা ঘহীনন্হাঅহীন্ুল 
ইমহুবলাবলীনহ্ত্ুসাবভুদন্বাহোঞঞ্ জঙাহ্‌ জা ঘাঞ্থাকতী কীলিঃ । লা বী জনয হলি অলান 
ভুঘ। 
শলঃ ভীওবন্লীন্‌, সলি ভকন্বন্াভ যঙ্গানন্লীনহিহান্তযাুমাভান্হ ৃযুক্ভ্ভাহ্যী 
অনপহ্থাঃ । লঙ্গামিহুলানা নর্মীন্ীলি অলাল দু | ঝা সন্লিবান্লী । ঘাল্ান্ত- 
নষ্খনাহাহিতানীহল্লহস্বাবিথী হি আা। অল হতে ভ্তাকনীন্টহিনযী লক্স স্লী। লাঁ 
জুনবীডসিবচ্তদু'__ 
“ঘান্ভাতনিঘত্যনিঘিনহাগাঁ হল্সীঘাঁ দ্রননন্হত্ত বাহিআাহ্র: । 
যজব্ঘিল যন্তন্ববিলাহিক্ক ল্রবু অন্বীম্যর্মজিক্মনঅল্লিইহী ॥+ 
অলগ্ৰ ঘ হৃহিগাঁ বিহানাভাহ যঙ্স নভমসীভ্ততন্ুন্লজন্ঈ বান দেন্বা হাচ্ত বাল্ক্ষজিল্লাহযী 
অনপহাঃ । লঙ্গালিুলানা লরমীববীলি অনাল দুর্গ | জা হাহিআাহ্া সঙ্গলি:। লা ব 
জ্ুনযীগলিতুক্তনুঃ-- 
“আামুগলী অতিনন্তুলাতম্মাহবৃততহনৃতান্ষসন্মবন্তাম্ভিলপান্তমাবা: | 
ক্হানিবহাবিনিভীরুলনীনিইন ঈন্বন্িং জযলি ঈন্তেম্ছালির্নীলামু ॥% 


ণ্ছ | ফাল্যনীনাঁজা 


. লামন্তু্জননাঃ শ যজীঘতযঃ আহহ্ষতীয শাধীলু হত্ি অনার্ন তুর । ঝাডদি যন 
লিশ্ছিসনৃহ্যবীলনাহানিক্ঞালাহ্ক্ষলানিনাযানার লা কৃহাক্ী গুলি: । তাঁতী ভুনয হলি 
জলা দুর্গ । যহতঘ' ব্ঘ ভ লা শরহাজতীক্ুল: হঘানানুসাঅনহবনার বীমগ্ুতিলন' শব 
অহাহ ঝা ঈহ্র্ধা কীলি: । লাঁ বগ্ুনন হলি বলাল দুল । 

লল বমলিন্যাক্ষন: সন্তনিং, জিভাবনিন্মাবক্রমী ন্থলি:, লন্বনলিল্যাঘঙ্গলী হীলি: | 
ঞ্জতুষ্ঠঘী খালিন্'শীনা সুশীনা ন্ব, হানা আুনহানন্ত লু, ক্কখুলিন ক্যান্শন ঘহিলিহ:” 
হব্সান্মাথা: | 
“্অলন্লানদি হ্থি ইহাক্িত্ুটীলান্ষতচয জক্নযন্নি ন্বক্ষ্জিহীগ বালালীন, লহ্নান্লং- 
নিহীঘঃ ঘুনহলন্লা হন” হলি যাযানবীয: | 
হুহিগানু জজুহাত্বীন্থী ব্হা সলি বীঅনঅন্থল' হক্ষ্লিহী্, লিন নঘথননিঘি: | 
ললঃ নং ভ্ভ্যান্সা অনি শর ইহালপ্িনবতুলইহ ললাসঘন্লী লিঅন্বনীবাঃ | হলমুমী তত 
ক্গালন্াহঃ । ভ্বীদান্নংললানা লহ্বুলাইগ ন্থতিস্তলী । হয লিলহলান্তত ঘুহঘত্রালু। 
লঙ্গাধিন ললীজল্ননী কিন্বন্য ক্গীত্তান্বাবী নিহ্ষ্ঘব আবেহুত্ম লান নবম । লঙ্গ 
ঘাহ্নবিববলানীনর্থী আন্ঘনন্বব ঘহিঘিনায | ললঘতৃত্গু্ং অিনিশ্বব্য জীঘু সহী ন্িহহলাঘা 
তুমাহবিবিননাসবাল অল বীবী বহঘনলী নন লিখঃ অঙ্সন্নিন্ঘী লত্খন্ত; । লী ন্্ ভুললল্হলী 
্জ্ণত্রী হনাওহান' সলাললখন ম্বগ্ুমা ভ্রলিলানবলিলাকিনী ন্নক্কত্তঃ । লীষাহন্ম হ্ষলিকীক্ক- 
হনযীঘজী' িলক্ষভ্ঘধলাঁ, অল জ্কান্যলখন হাতীইঘ লব্তলঘিন্বঅন্লী হিভ্টান ইইন কন 
আন্ষত্ন নীহ্‌ন্ৰী । 
হতেন জ্কান্যঘুহস: ঘুহা ভগ: হনযহমুলা | 
ঘৃ্ন নিলক্য জানান: সত্য স্ব  নন্হলি॥। 


হুলি হাজহীব্জক্কেলী জ্কান্যলীলাঁজাঘা জলিহছভন সহলীওনিন্কত্তী 
লুর্নীঘীভধ্যায: ক্কান্যঘুণীবনালঃ ॥ 


অনুখাঁযাব: 
ঘহ্হাথনবিইক: 


স্িনি ছিজ্ঘলান্মহাতী, যত্ন ভ্ুতিনানাহামন্ত্তিহ্য । যহ্য নিভবহান: হাংগনবুখাহলি 
স্রতিঃ ঘ সুতিনান্‌, ব্য হব হাতসাম্যাব: অত্কুছৰ শ্ুজিনভাবাহানগ্তুতিঃ | 
দগিঘা তব ভা__হছনিমলি: সহীলি। আলিল্ঞান্নত্যাখঘ্য হলর্গাঁ ভুলি: নত লানহ্য 
লল্সী ললি:, অনাহালঘ্য সঙ্কার্সী সহীতি । 
তা স্সিসক্ঞাহাওণি ছ্র্থীনাসুণকর্গী । নখীবুতিনান্‌ হস ঘৰ »ণীলি মৃজ্জীব ঘাহযলি 
অিজানাংসৃইনওণীন্থনি লব্ৰ ম্বাডলিনিনিহার । আহামন্তুউংতৌল হে ঘুগাঃ ক্িন্তু সহাহলাদে- 
ইহ্বন্ৰী । 
অন্থতহ্থঃ ভতত্যহনাঘনা লথীঃ সঙ্থুষ্টী হুল: | জা হরি ভ্তুতিনিজ্ঞাহাক্কানউন্ত: । লহান্:-_ 
“সখযলি তু: সম্াক্যীলিধখাধণহিসই, লহ্ত্ত্ব অনযহসূহাণীহঙ্গিযামিহাহ লন: | 
অমিনিঝিহার লহলাজব্থ লইক্নুজীহ্ধ, অন্যহিন্মথী নিতান্ত: লল্দারম্থলাববী ॥" 
শ্রাম্যালন্মখান্ৃতিত্ত্তুজিঃ: । লস গ্তুতিললঃ সলিদজি: । অ জন্ত অগ্হসিনান- 
সলিঘলাষ: ক্কনিলাম ভ্বামিত্ত হন্কুজুদাবীল | 
আহ্থামন্তন্ত ভযনসলিঘজি: অন্ইহত্ব । অজ জকগলিঘললর্খ' সনিঘলা, অন্টহ 
্ম নিহান্ধী লান্বামান্তুলিছ্টল । তৃত্বুক্ত্তত অস্স নলিলিঘযাি হ। অ স্তি লী্ীনত্বক্ষিল- 
বিন্ববঙ্ততন:ঃ জনাইযহ]গান্নহকানু। তী বহি ভাহহলী5ন্তুলামঃ সবাহ্যলি, লহ্বীঘনিধহিকি 
নহ্যাল:। 
ঞজ্ডান্যক্ষমঘা কন; অলানিঃ ঘং ভ্যাসিযত” হলি হযালইন্বঃ । জলম হ্ক্যাসমা 
অনাঘি: । অ্রনান্থিব ন্িলনখান ঘহযনি । ভুবন 
“্ঝান্জের ক্িলঘি শন ভ্তহাতেত্ৰ, যতু বন্য দ্য মিনা নিপ্ুগক্ষউন্যনু। 
ননুবিত্ব দলে থবলীওস্যুঘাথী, যকনলভী বিহিনবিহামিউ: ঝলাছিঃ ॥% 
“আঞ্যাব:” হলি নক্রভঃ | অনিচ্ইন হীভননঞ্বারঃ | ভি অধবানী অহ লিংলিহার্য 
জীহাভমাঘজী । 
“কলাছিহান্লহ: সবলী নাল্ঞাহতআঞ্বাতঃ | ল্রানুদাননি হাক্িভ্ুবুলাতবপীঃ | বা 
কিন জ্ঞানী ইত্ত”” হলি যায়ানতীয: | হিসম্ভলিষ্ম ঘা সলিপাহ্যুনলিষ্যামূ। হাজিজ্তু্ 
স্থি সলিনাহ্ছুব্ঘজিক্কনী । হাতত সলিবদালি, হাক্জহ চ্যুন্দস্ববী। 


৭৫ জ্চাজ্ঘরদানাঘা 


যা হাক্হসাননখবাখনজন্াহলল্সমুক্ষিনাণলন্যহদি লখানিঘনঘিন্হ্তণ সলিলাযলি 
ভাসলিা। আসলিলহয ঘহাশবভাধবঃ নহীহা হল । সলিলানন: ঘুনহনহ্যনীওদি সব্মহা হয । 
যলী বঘানিবর স্তুনাহহোন্রাহ্বী জান্মন্থা: হ্বষঘঃ গঅলী। ছি ল লহাক্কনযীওঘি ইহা" 
্রীঘাদ্নহক্কখা্যন্বাহ্িহহানিন লগত ভনন্থ্ি লিষধ্নন্নি ঘন ? 


লগ ইহান্লংজ্যনহ্াং-_ 
ণ্সাতানাদনিউন স্থলিহম্থিতা অজ্তন্থহী অন 
শীষ জ্কান্ছনন্সইগুক্ষদিহী ঘুত্যাজিইন্চঙ্গিযা | 
তান হলহাল্তামৃহ্ন্তু নিন্ুঘীবলিঘী অযমী 
ঘনুক্কান্্ীন্নি লণীমিন্যেজুনঘব্মধ্নিত্বনং্ন্জন্দী ॥৮ 


্ীঘান্নংজ্যনষ্থাঁ ঞ্জলিন ঘা নিষ্ৃহান্তুহাহীব্বীইস্তু লাভীঅনমলইদ্তু | | 
দীঘান্নহানীলকতজন তুঙ্ধঘাস্কুলংউহ্তলা লহল্পি: ॥ 


জ্আাদুবত্খণহ।ৎ- 


“ৃহীওপি লানজ্নহিস্কৃঅনতহ্যন্লীহ্যাংল্েল হ্াম্কুহাহা: 
ওমাসুী নিজ্নদভামহীহ্ট ভ্যানাহঘালাঝ নিজীম্নানি ॥৮ 


শাহিনহগানু- 


লখাবানাঘাঁ ঘহিহ্থাবদৃন' ঘছ্যাঁ ঘতী লঙ্গঘৃহাননাধ। 
খাউ লরজাদীওল্যল হৃতখনাঁ অণুহজুযান্তিত হী ॥ 


জা ম্ব প্রিনা, জ্ঞাঘিলগী লানঘিঙ্গী আব । ঞণহ্সন্তপাঁগা জ্কাব্যিপী। ঝআাওদি 
পিনিখা-_ন্রহজাওসথার্াঁনইহীন্ঠী ত্ঘব । জল্নাল্নবেঁক্কাতাহিগী অন্থলা । অন্নভঁভক্কাহ- 
ঘীলিহান্াযা । লল্সলল্সাহা ঘইহাসমন্া লীঘ্ঘইহান্ধী | হন্ছিক্টন জ্িঘণাওদি অঁক্কাইণা 
সধলা ; লাঁ অনলি জ্াঘহিহান্ি ৷ লঙ্বনী ভুলহাঙ্থাযাী । আঘইহন্খাঃ ভুলইহিক্ক 
ঘন শইহান্ষাত:, ইহিক্ক হ্হ্ন অংক্কাবক্কাতঃ | 

ন হন গরযীতঘি জনয: _--আহহ্ল:, জাহ্যাতিক্ক, আীঘইহাকগ্ । অল্লাজ্নবর্শজক্ষাহ- 
স্থুলঅহহ্বনীক্ষী ভ্তুতিপানূ, ভাহহল: | হুহ জল্নাম্যাবীহুলাবিনলা্নীক্ষ লাহাতিুতি, 
হাজ্যাবিজ্ক: | অনইহান্হালনাল্লিলহী তু ভিহীঘইহীক্: | 


জাম্মরীনাঘা শব্ধ 


প্বহলান্নীলহী লন্সহীদদন্তুলিভলান। লহ্ি সম্ভলিনঘুহা জাঙা জাগিলভাক্াংনখিহাতী 
হান্মানা: । “ল” হলি যাযাঘকীয: । হক্ঞাখ' হি ক্গিযানর্ণ ই ঘাচ্যায অন্মহার। 
পরমা দুর ঘুৰ ঈযান্” ছি হ্যানইৰ: । যনঃ-_ 
“াহজ্জনঃ হলল্স: হ্যা মঈহায্যাকিক্ী লিল: । 
শঘউহান্তবিঘঘস লজ্যু ঘ্ ঘ্ব জত্ঘলি ॥৮ 
প্ন্জ্ণ: 'ঈযান্‌” ছুলি যাবান্বহীযঃ। ক ম্বাডলক্ষহুগবজিঘাতী লঙ্গলি । ক্িম্-_. 
“্জুতিনন্ত ন্ঘ ক্কান্যাক্পনিতাক্ম্যাজক্ম ন্ব। 
ক্ষনন্বীননিক্ষভেক্মিজযনক্ষ্স তুকিনলু ॥ 
জ্ান্যন্চান্যান্্রনিষাপ্ত ভুনাধ্যাতহ্য ঘীদল: | 
মন্গাবৃষ্ঠাননিচত্য নহিষ্ভা ভলিহাজলা ॥1৮ 
ছ্নীনা লালেজ্লহতম: সাধীলাহ:__ 
“হৃক্ষত্য লিষ্ভলি জনয তত্র জ্ঞান্যলন্যত্য বক্ভলি ভ্তন্ৃতমশনানি হান্ধনু। 
ন্যঘ্যান্বিহ্যশনহনস্তু নহানি হাম্বক্চত্যাণি জগ্হলি নিশ্বনুতুদুতীঘ ॥+ 
বর্ঘ ক্চাবিগ্গী । আামক্কহসীঘন্তুব্বগা নানযিসী । ঝা হি ক্ষন মমললিসাঘ ব্ব আনযলি 
লা ঝ্ন্ত জিন: ্নন্যাদাহলভ্ব: । অন্যশা বীওনকহা হযালু। 
প্ঃ তুননেযীধহী বনু জজিমানিঘলি সানন্তত্ নন” ছুত্যান্াঘাঃ । হান 
“সলিল।লালেল্গন সলিষ্ঠা শুনি বুহিঘা । 
নানক্ত্ত ক্ষন: সাথী ন নঅব্ঘনা হুহালু ॥৮ 
“নল” হুলি ক্কান্তিত্বা্ঃ । ঘুখশীন হি জ্নিবনাহূ লাক, লাদক্ষতাদন্স মিত্র হস 
নিন্বযঈবান্্। হহান্ত২_ ূ 
পতি ভান হস্বতিত্তুন ীতুিনাদহহ্তোঁ, ত্যাগী  ললিহলযখা নিত্য লহ্বনীলি । 
নঙ্তা ্ষঘিনজ্লিহাযনলাঁ অলিঘালী হুগানাল , ঘন: ভুত ক্ুনক্ষনুমভঙ্লনূঘরীহ্যাহানীভল্য: ॥। 
“রী ম্বন্িনা। অহীম্ক্ধিন: অনৃতাঞ্যনষ্কবাহিণঞ্জ” হলি লক্পতঃ। “ক্ষবীওদি মন্নি 
হলি আাদনীযা: । ্ 
প্্তৃঘঠ ছলি হাযাতবীযঃ “অনতহিজন্ঞনালিনিনছিলজ্্” | প্জস্গ িনিক্ষিন: দু 
লঙজিদকীলাভ্ত প্রশীডনল্লহা+” হলি ল্লানপীযা: | 


০০ ক্চালানীদা। 


প্আহীলিকলা ছি না লত্বিক্কী খ্ালমীবিঘাী। লবনিষ্কী ছি অঁকাহাবীনাডদি অন্পলিম 
জ্ঞাতিক্ঞা লন লঙ্লি। জ্লাননীবী তু লব্ঘাঁ মিহাচহীযলি লন্বি হীন্মক্িনাগুলিংর়” হলি 
ঘায়াণবীযঃ | 

ভ্িন্র অনৃাঞ্যনক্কাহিনা ঘতীঘাণাতণী । লখাহি ল্যুন্মিততী: জীন্তক্ষিন: অনত্য 
অনল সধন বা। সলিনানিনক্ষনিক্ষতলা হবি ন হুগাতুসবীবিলাবলূত্রী ালধলি । লী 
ঘন অলি অনু ন্য মৃক্লানি। নিনদ্ধান্তুবাইণ সবি ভ্তুবথী লস্তু নিচ্যল্ন্বী। দহিতআান তত 
যখাধহ্হাঁ ত্যান। নিসনন্হা্স নিস অন্গিশ্রলী । লন্অহিঘন্ত্ত সলিপালনদি ল 
সলিনান, নৃয্দাস্ত নানান । ভু ভুনহলতেকী হ্বালা শব নিহ্তেঃ । তীত্্ষমু-_ 


“জহর লী: ক্ুজিহঘিল, ক্াত্মলিলনা জুক্তি: অহী দত্দনালূ, 

তন্জা স্কান্যন্ধন জঃসনি লনা, ক্কতনাহ্হি, স.হল।ন | 

ঘ: অজ্যনা নিনিনক্ি হীপতুজযী: জাং কত অনুক্কমি: 

ভীডহিনন্‌ আন্ত ঘৃত্র লাহত্খ অইইনান্স নিলভুভহঃ ॥৮ 
লংনামিলিনহা তত নঞ্ঘঅহল' অহীকজ্ঞ: | লতুক্ধন-_ 

“্হাজ্বানাঁ নিত্রিলক্ষি হজ্ষলঘ্রিধীনালীহল জুক্িদি: 

ভাল উত্তি আমল লিশ্রিত্ু নানা ন অঃ । 

তুম: অন্্রবে লিঈলতৃমিংহ্াজ্ন্নজু জজ লাজ্যলাঁ 

কমান হ্ৃহা মমিন ভ্ুঘিযা দ্কাল্যসনয়ী অনঃ ॥ 

হ্রানী লিল হ নল্লী ম্ব হিচ্যগ্ান্না্ ঘন ম্ব। 

ভ্রনমীঅলি ভী নতি কি ভি লতু অন্ধ লানন্যঃ || 

ক্যান ক্কি ক্কনব্হ্য লন্ননীলালন্থভিলা | 

নীবন্ত মামবীনঘঘ ন নিজল্থা হিহী হৃহা ॥। 

বল্নি ঘুক্ষনিন্যহ্তা: ক্ষাত্যজন্ণা ঘৃষ্ হই । 

লিন নানক ন:হাভাঘভুনিজ্ুভিলা: ॥ 


অনুক্কান্গ বিিক্গিযা: জ্কান্তিতু পান্রকুতবীন্তবন্লি লা: । 
অনাঘিনযনিরাঁলী ₹া না্সভুজা ন মাঃ ॥ 


ভাত্বানাা ২৩৭ 
জবাহলাবক্কী বনু কহ্িজ্ঞহ্মিতূহ্যালক্কঃ । 
ত্রাক্িরহানজিন্ঁ: ভ্ম্তিতত্তুলাতন পাহন্কঃ ॥ 
হুআহাননংঃ জ্ঞশ্িহ্ীজহ্ালনহীওঘহঃ | 
হযহীনান্থিব্যানদহ; জন আলক্কঃ ॥ 
অনিবীলী ্লানি5দি লিচ্ছিঙ্গী বন্ধ জন: । 
ব্রন নিক্ম: সভভাহী5স নৃআা ইন্তদোত্র্ষ: ॥ 


ন বিজ্বাক্ছনিঃ হা ন শ্জ্দং জঘধ দ্য হঃ। 
ঘিক্তল্ষবলি আ্ালানলানহ্সহ্থি: ক্ষিভ ॥। 


ভ্রশিত্ৰ ন হিএবী বহ্য ভান ব্য স্তম্ঠীনুষ্ধ: | 
লহ বিতিঃ অহহ্জব্বাল্সলল্স্বীবলঃ ॥ 
অহ্থাডল্নং ভত্থীন্বতি হ্বনান্বযণলোলবত্ীঃ । 
হা জ থিভী লব্নম্মঃ সুদ: কতিইল জা ৮ 
জ্জাহবিঙ্গী-নানঘিস্মানিলীলী' সলিলাজিই । 
লখাত: হখবিম্যালী জ্যুনজি' জ্ঞাম্যলালহমূ ॥। 


হবি হাজহীব্হন্ুনী ভ্ঞাক্মমীমাভাযাঁ ক্ষবিহহৃহধ সম্নীঘিক্ৰ্টী অন্তর্থাীডস্যাব: অহছাজনলিইদ্ধ: | 
জ্ঞাজ্মনিহীনন্তু ক্ষাযিঙ্গীমানঘিগী লাল অর্লীহ্মা ।। 


ঘস্রলীত্যা: 
হা) 1 আশ, 


ঞভভূষ্বলা ত্যুলি” হতআান্মাঘাঃ । অননীহিল্লা ছি কনিনান্বঃ । পতক্ষম-_ 


“সবহলি দ্িনণি ক্খন্্ল লাষ্মহ্বী শীন্ঘই লন: ক্ত্য । 
হব্নিন লক্ষনিত্ৰ ঘনু লান্: অনলীহিজ্জাঃ ॥৮ 


“তন্থিলাবুন্বিললিনক্ষী ল্যুঘলি:” ছলি হাযানরীয়ঃ । “সলিলান্সুত্ত্থী;: সলিলা 
গলা” ছতআনন্হঃ । বা হি ক্ষরবত্যুততিস্বী হী্দাক্ভাহ্যলি । শ্রহা্- 


“পমমু্জি্কনী হী: হান দিব ভব: । 

ঘহ্তহাক্ষিক্রুলঘনঘ্য ল্বিতিমান্বলাবী ॥% 
হাক্িহাচ্ছহ্যাঘযুদম্থতিন: সলিমান নভাবি। 

গ্নবূ ক্ষি হাহ হ্খিব নল দিন্তুঃ ভগ্ভ ভ্থাজন্ননলী, 

্তান্তাত ভ্ডিনিব্‌, নিভীন্ননমিহ, হঘবওঘ্য ক্ষি, ঘজবা: | 

হত গীক্ঘহিদী: লদানঘবাউী' হ্িনাভবঃ হুভিন: 

সহন ম্বানক্কটানহীঘন্তননা উল্যা: হিল দাত লঃ ॥৮ 
পুজি: গঘভী” হলি লক্ভ: ৷ ঘা হি কঈহোকি্কুর্ন হীননহাথলাক্ভাহ্যলি ॥ ঘা ছি 


কজন: ভলিববড্হাব্িত্যু ক্যা ভ্কাম্মঘতমীনি | 
বহখীন্মিদ্মিনানাঁ ইরা হাক্ছাধহ্যুম্ফনা 0৮ 


হুলুযজিমিঘা-_“ুল: ভ্তট নিচ্ছী লহ্ি জিতুন লল্বী নতিভলা 
ভুছা ভীভাদল গলঘি নিবি স্ুচভমুন্বি। 
ন জ্লীঘঘ ঘি অতললনহাতী তু অধিল 
ঘনাদ্দীমূত নিস্ুঘননিজ্ঞারী অলিঅথা ৮ 


প্সবিঘাহ্থুমলী লিঘ; বলঈউী ঈবহ্যী” ছলি যাযাবহীয়ঃ। বল জন্তু ভামত্যভাবাকর 
কদবজ্মবূ? ক্র হদবজ্যহী হা ভাহম্মতত্নিমহ্বি ভীন্ব্যবি। 


ছাত্ীনাঘা হই 


ভনযযীনী ঘথা--“অস্্াক্াঙ্কাফনাভী নক্তন্ভিলেতত্তক্ভহাভীন্কযাতঃ 
সঅনাভন্বন্চালাসম্তহন্ষিত্রভঘী মম্তুলজীবসুস্: । 
অনু তাকাই অযলি নিঅপভুত্মভ্ততামগ্যমাঘী- 
অজমুলাকলীঅহীমাঁ নিহ্ঘহসিননাঁ হচজতঘাহী ননাল্যাঃ ॥৮ 
সলিঘান্যুতঘলিনা্ ক্বনি: জ্বনিহি্তুহযত । ব ন্ব স্সিথা- হাজকষদি: জ্যান্যক্ষনিভলবন্ধবিশ্র | 


“িম্া্তুলতীলতী বহীযান্” ছলি হযালইন: | “ন” ছনি যাধানহীযঃ । খা 
হনিম্বধী ঘন আহীঘান্‌ । লি হাজইভগ্রলিন্কানানায সনহলি, নাদি ম্বক্জীহীডজ্্য: 
হ্বীহীভঘোব । যভ্ভাহনক্নিং জ্কানী হেতজ্ঘহু ঘিহিভনলি। যজ্ঞান্যচ্চনিঃ হাজী 
নন্ননহানত্যখতুদ্ধিনন্বিচ্টণা হতখযলি | অলযন্ধমিহনুলযীহনি ঘবীবান্‌, অয অয ঘহ 
সম্থীতাঃ হযানু। লহনদান্তুল্যসলানাঈন হযালজ্কান্যক্কন্ী । 

ত্নজ্ঞার্থীণক্কান্কেলানন তত লিখ: হাজন্ান্যন্চতীহতুন্যান্ই | যক্ভাজরজ্ঞাংঃ 
্ান্মনন্তযক্জানি হাহীক্ষস্গলা তত নিযূক্লালি। জ্কান্যবীজ্ষাতীওদি হাজানাঙ্গবঘাক্ষনন্তুযতি 
্চান্ন্সম্বগলা ত্তু নিষস্তি। 

অস সিথা হাজন্কনি:__ঘ: হাহ ম্বিগলী, যন্প হাছন জ্কান্স অঁথিনী, বীডদি 
করাত হালাখ' নিত । 

্ান্যক্তষি: ঘুনহছেথা । লক ঘথা-_দ্থেনাক্ছনি?, হাত্হন্ছলিঃ। পখন্কনি অভতস্কাংক্ষেশি: 
ভন্ধিক্ষনি:, হননি: লানকলি+, হাজাধন্ডনিহিলি । 

লিঙা ন্ব হাত্বন্তনিনানাভযালাঘনিইন । 
বঙ্গ নাদক্কবিবখা-_“নিহাথ ভ্ু'বী লহিমিজ হা: সহী ন নহাত্য হই ভ্বাখী: | 

জন্য হবুত্য হৃজন ভুনী জিমূন্া ল্য লূঘত্য ভন ৮ 
শাভ্যালক্কনিবীখা-_- “ভিহলবাঁ জন্ত্তযাজদভুজনতুহাজলিং মুজনতীনিক্কংঃ হুজি: । 
ঘন্ত্তদূত স্ুতিং জু নিনিই ব্ব জান ঘ্তীহনতল্পনভানবালমি ॥” 


নামাফ্যানক্কনি:_ “ছমতিিঘী5ল্বা: হাঘিতাঁববাহুন: ভিথী নিনাইল অিন্বলনা হম । 
ল ল্মক্জ ভানী হহরল অহযলল ন্বল্বারতিকিলা হম গাম |" 


০ ফাজ্দীনান্া 


পতন্যবিঃ__ “্ইনী গুলনভন হান অনা: ক্ষি নিভবন্ডুবৃস্তু 
হুনাু স্ুষ্লিবিত্াজুবান্প্রনিতা ব্যাযুত্তমাড$ভিঙ্লিবী। 
ঘাঘাঝ নী মিলবনন্তন্ৃদিঘনক্ালসন্ভভিত্লষী- 
হন্বীন্যান্সলিঘালজজজেবরুকাধ্জিজন্দা হনঃ ৮ 
ন্িঘাওভন্থাহচ্ছবি: হাজ্ছানিইন' । ল্রধী: হাত্বাভক্কাহঃ_ 
“ল সাম' লিনহ্থা সামলদাদন কমলা লিম্লংঘোলু। 
ন সুনী লাঙীহতাঁ দৃনীডহযুদনূত্া লক্হুলানী হথ্থামু ॥” 
অখিজ্কাঃ১ আসল্নজিন্তাদলাক্ষত্ম অন্তত 
হত্যাহাভাক্ানথাহিন্ব' জ্র্ত* যীবযী5ধ্লি ঈী শুজ: 0 
ক্িদ্ধনি:-_ “ভহ্হমিব্দলিন্য' দানিনীগ্বাধভাভাঁ, ধলনজত্থবিগাহী হীজলাউল্া্তীমী । 
হ্ডুলি "্ম নৰ্নন্ত্হভূস্গাভীদিধযহ্লি্‌ শ্তহা ঞঁত্যা ঈজ্তষী বীন্বনঘয ॥৮ 
মতা আা-- “সমী্ভত্ঞাহীক্কী ছষিঘকমনহানতিনশ্ব:) জীভ; দাওভুাহ্খপহলি লাভীগহিঘজিলু। 
নহিষ্ভানসাযালত্ত্নহলি হি: ক্নভিনীনিতীয লান্তুর' হযুহালি দ্য লু 'ম অধ ॥” 
বেন্কনিঃ-. “হলনা নিভীক্ষয অনুরহি লাদরগীনজ্দীনিঘী নিগ্যনহ্যকিভুতীভুলানি । 
বছযাঃ দাবি ঘহিলাহ্ছিত্ত হামযা, হাল -নাঁ ঘহিতালন্নি নবী ংদ্ভু ॥৮ 
মানজ্ডবিং__ “মুত আভন্কনীহণা ভ্ততনযী জআীলফণাঁ ন্ম: 
আহগ্ন্হনহাজিনাঁ ক্কিক্তযান্যাঙ্াত্যহীক্ষত্য ত্ঘ। 
হীবীতী কভ্তুদীকুলি: অহ্তিলন্লীন দ্ম ভীগঘ যলাঃ 
সীমীতীত্নন্হ: ঘুহা ভিত হই হ্যা দ্ধ মন 
হাজাশন্ধদিং__ “গাজদাহানা বিহিলহলবী নিহিক্ঞতমী অলাঘী 
স্বানীঈক্কান্তরিঘতিলতলীলন্ধয: অন্তবনিষ্ঠাঃ | 
অঁ শীহান্তী ফলঘি তলা ওধালিঘা থা দংত্ানু, 
জী দীষ্বান্ন: জজনযলত ইতি ছু থুহাজল 1” 
হা হিঈহ্ুটী: জ্বনীষান্‌, দদ্কমষ্ঘম* অনহুগমীলী অনান্কমি: | হ্হা ত্য ফইহহ্থা অহল্নি। 
মগ ব্য ভ্ুতিনৰাহাযন্তুহ্ত্মী: অম, লিজীদইহাক্ঘয । শ্রবু থথা-_ 


কাজ্বনীনাঁথা ০৬ 


জ্যাত্যনিহাহনালন্ক: ছুব্যক্যবি: শন্দাঘউহ্থী। বিনা, ছ্নান:) লঙ্থাক্ডনি:। কবিবাজং, 
শানহিন্কঃ আন্িভ্টহী, অঙক্ষালবিন্্া স্ব। 
য: হিত্বন্ধান: ক্কাম্যনিহীঘহিম্থাসহ্আা হ্্কজান্ডুঘাহী ও ক্কাম্মনিতাহলালদ্ধ: | 
যী হব হম ক্ধনব লিউ ত্য ভর ভ্হ্যন্ধনি: 
যং হ্মনঘি ভার হীঘবযাহ্ন্যহটত্বববহিহয ঘতলি জী$ন্যাঘজহী । 
য: সনলনন্যন: ঘীহছতানাদন্যতরনন্ভাযামল্যহ্যলি ভ ধমিলা । 
বীওননত্' ক্র ল তু সবখ্নাতি অ ঘমোন: । 
ঘীভন্যলহসেন্ট সীতা: ভব হ্থান্কমি: | 
অন্ত লগ লক্গ আানানিহীতি তীপ্ত বদ্ত সন্বন্ঈস্ত লধিননিগ্ঘ হ হ্যত্রল্স: ভব ষিতাজ:। 
ব বহি অনব্সদি ক্ষলিঘ । 
যী নল্সাম্‌.ঘইহানহাল্তজ্ৰবিভিহানহাঅলক্ষাত কক ঘ আৰহিন্ধ: | 
যী যইনানিভ্ভি্নত্যন: জীওবিকহথী । 
যঃ জন্যাননাহাহিত্ত ধিজনন্স: অহক্র্না জঙ্ধানঘতি ঘ জীক্যানধিলা । 
জনলনফ্যাঘন্রহাল; ভ্তক্ধনঃ আান্্থ ঘান্তলাঘালি । পভ: স্ুন্ত আান্ক+” হজ্বাত্বাযা: | 
গ্নহিতাল:” হলি লল্লভ: । “ল্ঃ ভুনহয দহিঘান: ?” ছত্যাছাযাঃ । প্ভুঘাঁ লিভা দ্ব গম: 
বিমা জ্যুব্সলি:” ছলি নক্তঃ । প্ভীহাজ্যানপলূ ঘহনিবহালিজ্জঞঘলা ঘাল্চ:” হুজ্ান্বাযাঁ: । 
শরহান্:- _ 
প্গাঙ্গাঘীন্রহণী নাষতু যানতু হীভাবব নল: । 
ঘহ্ানা ₹খাদিবী শখ হন্ল অিভ্া অহ্কেণী ॥৮ 
“আলহঘহিসহাহদি ঘহ্হখ্থঘধনআাবহলহলাল হানা অহিস্তিনিযুছ্ নান্ড:” ছুলি 
লামনীবাঃ । লহান্ত_ 
“্যন্হানি আজব্ত্র্ব ঘবিস্তুজিঅহ্িঙ্ুলাদু । 
বঁ হাত্হন্যাআনিজ্ঞালাঃ হাজ্ছঘান্ সত্মহাতী 11৮ 
“্ছযনহাকিন তুনঃ ঘাচ্ছ:” হলি অঅন্িন্তহী। ইন্কফিনন্‌ অন্ত্ুনি নহাকষরীনামনক্কীওঘি 
ঘা অহ্থাঙ্নান্‌ অতি । ভহনারভীম্িলহাত্হাধবুক্ষিনিল্ঘল থাক: | | 
যহান-_ “ঘুঘাজজ্াতহীবতুজিহাক্হাধসঘনক্জন: | 
হবহ্ল গছিযাঁ ইন আদান: অ লাঁ সতি ॥% 


৭০৭ জ্ঞা্ঘলীনাা 


অতনু প্অলি অন্জহি বন্য হাই জলি হরি ভুলি । 
গহিন লিঙ্গ লিলা শন নহিজিনলি মাজ্যঘু 8৮ 
 ন্বক্যনিলানহ্য জ্চান্ঘদষ্মহঘলী ললঘা অনলি । লসাড্যান্নযীহহলান্ত পিত্ুনন্হ্ঘাক্ষলু, 
শাহামত্জাত্‌ ণহিগাম লঙ্ঘল নহ্নোক্ষলূ+ আহানধনান্ত নহিতআমী হতান্ত অ্বন্ীক্ষাঘাক্মূ, শাহী 
নঙ্ঘলনন্ত দ্বাহ্নান্ আলক্ছিঘাক্ষলূ , আহন্লধীমঙ্ঘর্ন লিল্তীভীক্ষণাচ্ষমু, জাহী লত্মঘনলন্তী 
হান, অনুজ্চাত্ণাক্ষদু » শাহানুলনলল্ত ম্ালান্ত্‌ ুমুক্ষদাক্ষমূ, আহানৃ্লললন্বী লঙ্ঘন নভুজঘাচ্ষমূ, 
জাহান্নযীঃ হান লাজিনংঘাক্ষমূ হনি। বীমা লিচ্দি সিকঈন্তু দাক্জা সম আজযাঃ । 
অহনক্ষমিল ঘন: কতক্ষন হযালু। ক্তুন্তনিলা হি বীনা নহজমু। নগ্ঘদাঃ 
ভক্কাঘাঁঃ। জঁহক্কাতী ভঘয হাতাজুনজ্ঞখলি । ভ্াহ্হামলনি ভ্তনণা' নালন্না্ঈন ইউ্দীলন্বলি | 
হীনা: গা: । হনলালহ্যত্র ছি অঁঘক্ঞাং লাহাব । ল জুক্জানতী: হাযাঘাঘলাহলারী সমঅলি | 
আলনহিখলঘান তুল; ছৃদিতনাক্ষমু আামনন্লি। লঙ্গ ঘত্তাক্তঘুলদন আগ্গক্ছঅভাসন্বন 
ভ্তনামিনভাম:। 
অজ্যবঞ্য্যল: ক্কা্ঘ লনা নহিঘিন্তযলী । 
হ্ানীনাহানজূনআ নিনজীততি ভ্তুভিলানু ॥ 
অমনগন হিচ্ঘাগাঁ হুহািলজিনিনী জিন: । 
ক্ষিল্তু নিনিঘনচ্বীলকিনঅবাত্অহ্য লজবী ॥। 


ছনি হাজহীব্রবন্তুলী ক্ষান্যনীলাঁবাঘা ক্লিট সী ঘছিক্হটো 
হাম্ঘনিহীন্তু ক্কান্যঘাচ্ছন্ত্ন: অন্্রনী5ভ্যাযঃ ॥ 


শীত: 
অহ্জাঙ্গনমিহক্ষ: 


জ্যাজ্হজভ্ুলিনিঘান: হাজ্বী নিতকজনিঘত্ভাহিলিলিহিপ্ঠ: । লহলিউনীডখ্টা শ্রী 
ঘহ্মূ। লত্য দম্ঘ দ্অঘ:-ভ্বনহজিং, বলাঘন্থলি:, লভিনম্থজি, জ্তুস্থলি, লিজ্যুলিহ্য । 
বীস্মে: ঘুষমী হুত্ীলি আলিমান্মিন: ছা্হাঃ। হী হহিহ্িত্যবানী: দ্কাত আন্ডাহাঁ হিবিলি 
পজ্যনান্থিন: । পল: কুম্তী ₹জঃ ঘীল হলি বব হাগনান্সিনঃং । সাহ্যহত্াহ্যহম্বাতত্অঘন্যনাঃ | 
নস সত্যি: ঘন্যাঃ, সৃহালন্ত শীলবী নিহা হিলি ক্ষমসহগত্বনীযা: | 
“ীর্ণ ভ্তনসূলি: নক্ছনহযণি শাজ্বহ্য লালা” হলি নিভ্তাঁঃ | 
্তদন্তজি অনাঘস্থলি: । চ্যান্তব্মাভানন্বানথীমি্ইন্‌। ঘা দ্র শীত পুলরাহি- 
ইন ৷ লঙ্গ অনুলাজীবলাজজুকজমূ-- 
পলুন্ীফিন ভ্িহুঘিল ত্য হুই ম্ অললনভ্যরবীনাছঃ | 
লত্ভুষ ক্ষমঘাহযে ইনাই ভ্যা অঙুঙ্গীহিঃ 0৮ 
অভিল্কলি: ঘুনহনল্লা । লতি হাহসসাযীনাহ্‌ঃ বন্তুন লঙতিনমূ্াঃ নাতিনীযাঃ | 
মাজিস্ত' বীন্বনির্ট ভীহ বীল্নন্ন ঈবাবীযনিলি লত্তিলানলাঃ। সালিঘহিক্ষমিমযা ঈযমু। 
দুতুসুিহন্দ মানুবিন্ঘা ৷ জলা হুলা ভ্তষ্পচ্ছাতী নবহক্ষা হলি ক্কহুনলাঃ । 
লিভ্ভুজিহ্ছাঘা হুহাকক্চাীসইন | ন্রিগ্া ম্ম্বা ঘাত্তন্নযান্তবিমযন | আদাহীল 
ঘল্বলি নহযলীনি মালম্বীযান্যাছঘালানি । অনঙ্তনযন ঘ্তন্যলি £তল্লনযিজ্মলীনি জীনঘান- 
যানি । 
নব্হিনিজ্রক্চাং ঘন্সঙ্জালেদি ঘহ্লাবী লি: অনন্থীযনাললানন্যায জ্জ্নরী। 
জঅন্না বম নিন্ম দাবী ঘল্-_ 
চিত্ত হিজ্য' ভলাঘহল' নৃহহ্যলিনক্জা হালঙ্গত্তছলা লধাদি লাল: হাজ্হহাহীহাীলু। 
লল হতিলভ্তদৃন্থলধী নিহ্নাঃ । জল্ললঘনাবন্থলঘী বীনা: । সিবলজিলা হাহিতাব্যাঃ | 
ভুন্সবীবহন্বয ভহীন্ছবা: । জমীগলিভনুতলঘঃ ঘর্দ$ঘি ভন্নঃ | শীঘাঁ দ্য মিহীমভহাজান্ু- 
জ্ন্ালাওল্গউলাড্ভযালতঃ । ভজন 
“ঘিহীন্বহাজনিহাঁ সবীমা: সলিলান্লি বি। 
জাহমারাহাহটীইঘ স্ভনথ জদন্খীযবী 0৮ 


২০৫ কাতলা 


হানানলিঘিকিিলাধসন্থনান্ড: ভল্ব্মী নান্ববদূ। প্রত শ্ব গ্িথাগলিঘাম্যানথীক 
ছব্যীরতা: । পন: হান্জ: হাকিনিনজিনবহত্ । 

সলিঘহ গুবমাগাভ্তঘহছিনন্ষিত্র কাহন্যবিনক্ষিতু আা ঈমন্ধ: | ভ্তমাহ্ষধি বিঘা 
বলাববানখ্বভিহ্খানবনী হাজ্জ: । ভনযাজলা ব্য হাবিহিসক্িলয: | 


নগ্গ ধরলক্ধ+- “নলহলভী নহাহায ভীভবীত্হরী লন্ীদু। 
স্ুযীম্মঘী যয মহ: জারা ॥৮ 
হান: “িসব্হানু: হুযুহ্যান্ততীল্ষ: সঘন্গভানন্ত তহমঅ্: | 
আমিভিলীহাধযুদীওঘিণঙ্গজিনানলিনাব্নি হুকহল্য: ॥৮ 
ঘা ম্া- “ক্ততহীজাঘিলীঘাললীকিন্ীনহোলন্ডা: | 
হুহিলীআঙগিলাহীমঙ্কান্তিযাক্িক্কুক্তা হন ॥% 
হাকিনিনক্ষিনব: _ অধাযাহক্ন্ধা হগ্বন্তযাহাসু্নযলি: | 


লঙ্কান হাহবৃজ্কান্ত: মীব্জুস্তন্কদভান: ॥% 


নস শ্রান্য হুহাখা--ঘক্ষাযালমলৃ, অলক্কাত্যানসূ, আন্বআাভ্যালমূ» চক্চানিইঘা* 
ভযালমূ, নহ্জিলাহ্যাপমূ, অভুুলাজ্যাললূ, অনুক্ষিবাহ্যালনূ। অত্যাছলাহযাললু, ভুহলিহিনা- 
ক্যাজলু, অনধহিলাহ্যালমূ হলি । 
লসক্ষাযানন.-_ “জতীক্কনহাক্ষান্লবলহ্গুবনলঘ: । 
জিনীযণহ্নিন্যাল্যান্তুভালিনয: হান: 0৮ 


অনন্কাঘালল.-_নগ্ব ভ্রিগ্া- _ঝান্নং লিহল্নংল হলি । 


লধী: মঘদন.-_“ইনাস্তযালয নন্যষিযা ছিহাম, দান অয আলি নলামিই ম্ব। 
নার ঈজিই ব্য নহিনী বু দলিং ন্ব, হাস স্ব মিব্ঘিং দম হবন্ছিং তব ৮ 
নিলীবমু--. জ দাঘি ইতি নত অন্ধ ঝিলখি, ছিস্সাসবী ভুলভি অহতী দিকীঘি । 
আহ্ব নিহফ্যঘি বহ্যেঘি হালি ভাবি, অভ্ঙ্ষীতব লতি মনি দীহৃতী ব্য 
“আহযানণবেনসা হবাহ্যন্থলিলৌ হাখবাক্যাননিহ জনঙানি” ছত্যাদ্ধাবা;। 
“ৃদ্ধান্জানেযা জ্ডাবক্কমালহনক্ষাখনযা ন্ম বন্বীসৃণ কেমছহু আানম”সিলি আজাজকীঘ: | 


ফাত্যনীনাা ৭ 


গান্থুলাহযালমূ-__““অবনজক্কীত্তুদহলমক্ষিলাত্থীতী হহিজযল্নি ব্য হবীহাজাহ্ঘভহ্নার়ভিঙনাঃ। 
নবী অলি নন্তিক্ষা লত্বু অঈববিহনামিনাহাক্কজেহানী অলি ঘহ্দমহ্য আনি: ॥% 


ঘক্কামিঘবাফমালন.-. “ছম্মলি ন্ুবস্ত দ্থিং ভৃচ্মলি জক্তুউন্তু দীহ্জী নতি । 
হহ ছি নর জততক্ুজিন্ত দিক আব সীঘতী হার্ী 00৮ 


ঘহিখিলাভ্যালমূ--- “ীডহ্নিন অলি আম্বান্তু: ঘচ্ থী: ঘদ্দনী অনি: | 
ত্ব সী নিশ্বিনীভান্জবী ভীক্ঈঘীডলিক্তাঃ ॥% 


অন্তু্লাভযান্রন- হলি দ্ন্ত্দীদিভীত্যানদ্ত হল্িন: | 
দ্বন্নাভারিক্কুজ নত ্রুলহনাঘী হালা বউ ৮ 


অবুখিনাযালদ.-- দহিসহলতান্তানী হী হলনা 
লনী খন্সীন স্তুপ শ্্ীতৃক্ষটীনি ম্ব খালি ম্ব॥। 


যধা তব ইন: জবা হজ ছুলক্ষিত্িষিভান্বত্িলঘ্থিনা ল্ হ্হ্যাজ.স্ম জুব্লিহ্যুহাং অনন্ত ব্ব। 
হকি অং্নংভিলনিনিহা নন্তনলী যহস বন্তভািঝিব্যুক্ছভীভাঘুহ্বহন্‌ ॥৮ 


লম্ঘান্্াহযালনূ- _ীহজ্ভলাততনসগ্স্ততৃঘ্ত মিনতি বঃ। 
ম্যহনভুত্মাজভিনই পবন: দিব বন: ॥।” 


স্ুহ্মিহ্থিনাহযালমূ--«“অদিজুজী নবি অইনরমীহালমু হবিললল্মলিলিজন্কনীহ্যনূ । 
বিনযবাণিলন্থলিংলহনঘা ন' শিম্তনী নহ্নী ল দ্য অঁভনঃ ॥৮ 


অনধহিলাহযালমু-_-এক্ডিবন্নালজ্ত মিস, জানুহ্ন লহামিঘ । 
লখার্থীলনহথা বী নল ঘলক্গ লন্বাহোঃ ॥৮ 

হূতানব্তগলহ্দ নাঙ্বযমন্ত ক্কান্মলূ। “অন্তআখামিঘাধিআজলীদইভত্থ জ্ঞান্মমূ” হক । 

বখা-_ “বীন: লীষ্টীদি লাডী গ্বতিজনবিত দ্যস্তদা অব সুজি: 
লক্বর্হীতাত্নি লনা: হ্ভুতলয নব অথ ক্টীডঘর্মীরক্সককাহঃ | 
হত হিহিদিলিহীঘহালবিভ্রহনবা নাঁওকহকষব্যহীনিঃ 
হলীক্ষাবহযানত্ত্তিজবনি ঘি বিহনন্তী ম্াহ্যঃ 0 


নও 


২৭০ চাঞ্মনীনান্া 


বখান্- “পহ্যর-্রনমীমীন্দেআণঅনাজ্দালঘালাভসূক: 
লুত়্জানাহি হীল্ানভিহিকহজ্হাহাভভীক্কাহন্তুতাহা: | 
ততন্সীন্সেঘুীনিপ্ুত্তঅদুযুক্যনানীঘহাতয; 
ক্কতবীহীবাঘ্য যষ্য লিঞুললহুদন: জীল্যন্বজ্নই আবীলু ॥৮ 
শান্ুগ্র__ “ক কিন্রিহৃতেমন্যহ্দং নান্বাভনানাঘি ও 
মৃযতততননুতাজল: নহিতাণী ক্ষিম্টিম্্ হাহসগুলমূ। 
জূন্বতঘা নত অহ ছিলংন্ল লনজ্কাস্মলম্যান্থললু 
₹নহীন ন লঘ অন্ন জঙ্গী হীহ্বজাহু বা বাই 1৮ 
“ন্‌” হুলি যাবানবীতঃ । 


“নাব্য নান ছিম্বন ক্কান্ী যন হতুতীজ্ৰপদাহ্‌: | 
ঘ ল নহ ক্ষলিক্ষমতি গনী নব হাহ ন্বতীক স্॥৮ 


নস শীল. '্তলিম্থী ন্বহনী অভ মুত্ৃহাতলা উস: । 
হীইজহ্য অন নানান: লীগ সখি ভুলা: 0৮ 


হাহলীয+ আদ: নিন সঘন গৃখিল্যালঘাঁ ঘনিস' ঘহ্ল নন লল্সাঃ | 
বমা নব বাদবণতুষা ছিস' নন্দী ভ্ঘান্ষজ নিহান্ু: ॥৮ 
ক্ষিম্ঘ-_. গ্যছতু সমুভব্জ স্তুহান্তী নিহীম হাজ্হানতঘাননুত্যনন্থাহক্কাক্টি । 
ভী$নন্ঘাতবীলি অথ ঘসে নবাযীনানিনুৰুজ্যনি ্থাডনহাজ্ই: ॥৮ 


কঃ 2 আমযীবামিইত । ভ্তুব ঘ্লনু? তী হি হাজ্হাজানান্রহাত্হানহ্ববী জানালি। 
যখন হি ছাক্ছঘ্ান ঘন ঘৃন্বমনহাক্ব্ষানডযেম: । আখন্বা মুযালঘন: সা্লীনি। অুযাধী 
্াঘহান্বা অব্ঘীঘাজঃ হাক্হাঃ । হেক্্য ছি হাজ্হঘয জনুনীওঘক্সহাং। লনা বীহিিত্য 
হা থান্ঠী বীতী বীনা বীদীলভিনউরলাহ্বীওঘক্স'হাঃ । অশনা খীনাববীবানিনু, আস্থার 
ব্য ছাততদু। লাঅন্লাযাজ়ান ছাহগ অনিত্তুদর্লি । হী ছি াজানন্‌ হল্লান্কীত হুল্যান্ততাঁ 
আা দিঈল্‌ ভী5ণি, বন্ধা, অলিলঃ হযানু। হ্হ্ব হি বীওলন্বনাতনীলি অথ দহস নাবমীনা- 
নিতুত্চ্ঘলি ন্বাঘহাজইঃ । জ্ঞঃ? লঙ্ামযীযাতিইন্ব। অধ হী শাহবীযামিনু সিষ্বান ল্য 
হাগেমু। অধ ঘুনহিহ বডিনাদ্? আাজা লাল হতীন্াঃ । জিল্ছ শী হ্তীক্ষা অদি সদাআল? 


দকাজ্যর্ধীনাঁঘা ২৭৭ 


কিম্ছালঃ ? হবি সনাজমযনঘি হীন: দদাগ' অনিত্ুমহনি +-_ 
তৃব্জলেজানাঁ ঘভীনাঁ নত নঙ্লু। 
ঘীবি ন আলবিন বণ ক্ষি' অনু কতবার লবন ॥ হলি । 
সনলবীল ত্র নিলললী যহঅসনঅব্ধীল্লসনাগনম্ব” ছুলি বীনহাঁবঃ | 


লরীঙ্ষিদ্কঃ__ “াতান্্যাযানিসঈিআ থহান্তা লন অথলা । 
হ্রন্বধূনাঁ সুজ জালমক্ফঘনাত্তুকুত্ক.লমূ ॥৮ 

“আজ ভুদবহানালছি লীঘইগন্ন জ্ঞান্যমু” ছুত্রদ্ই । বথা হ্ঘমূ-.. 

“রণ ঝা ভিজমাঁলহতিললি ঘূন: ঘহ্ছিলালরথাভন্তানী স্ব্াল্মবিঅযবিঈন্ত জ্িবিহ্যিমূ। 

অযাডভ্ঘ জন্দ হানঘিবুদলাবাত দ্ষিনিহ, ল লী বান ত্ৃি জন্মিহুদি অ্লীভাম্ভননমূত্ু ॥৮ 
“অহহজুঘইহা: | ্িন্ত নিঈভ্যতীন নল ছ্বিউযকিন” ছলি মাযালবীয: । য ঘর্নদিথা 
নিঘযঃ অব্কীমু ভু'ভাঁ অকলন্বননি লানলন্তুপ্মবিলি ক্বর্বীনাঁ আন: । কিন্ছ “ভনিবন্থনাজা 
জীন্কম্াসা । ভ্তা ন্ব নি:িঘবমূতনু” হলি নহ্ধয: | 


যনান্তু:-_ পঙ্চান্যমহদ্দী নিহী যাননি নিহাহা জনি । 
পান্নু বাহছ্নল হঘাল জন্বিহাজা লীহ্ব ॥॥% 
ক্ষিদ্ব-_ “গীললি হাক ব্বহ্তানি যানি, সুললতীভ্তান্ জুখাহানা যা: । 


ই স্ব সমান্বাহলদবান্বীঘাঁ, লা; ভক্চনিধ্য: গুলয: সভূন্যাঃ 01৮ 


উন্র-. “ঘযালা লহাঘিঘনয: কনিঘসবিঘা হালাদশত নন বালা: জময: সমিতি । 
হাঙ্কা অলীওহিল ল ক্ছনঃ: নহলীঘজ্ডাহী হাহী ন ম্বাধ্নিক্মছিলা ঘা: অহ্থায: ॥।% 
প্্নজনীক্ষজঅব্না অ ন্কন্িঃ ভাতা, জন্বীষ্নহ' অব্জন্বনীভুলগ্ত । 
অয সঙানা লহিহানন', জাহণ হম ন কঘ্য অন্যানূ 20” 
“লঅধ্যাঘালিম্বাধিত্রাজীনইত্ৰ জ্কান্যন্” ছলি ব্য কন্মিনু। 
বা “সবধন্সদীনলঘুননন্তঘিদীজলগান্ধবাক: সামাল অহলি লষগীনাঁ সঙাত্ছি। 
স্বিভাবভ্যাবাঅঘনদচ্চাঙ্ফাজনঘনজ্ফুত্উহীহিজ; ভকতদ্কনক্ন্ধান্ীতফন: 1 


অধি ্ব_ *লিত্র' অথি সবুন্থিলন্মঘসবক্জীলাতস্নাতনজিঘাড্ভূহবাত্তউল্াঃ | 
ছিলল্সন্ত হেনংহানাংআালালিহামক্কাদাজিনলি নিভজ্ল্রতাঘবহত্ম: ॥৮ 


১৬ ক্কাত্যর্নীলাঁঘা 


প্সক্ছনাঘজ লিজন্দনীব হ্জাযলঘর্” ছলি যাবাষকীযঃ | লহিহ' গুরী হাহ শ্বীঘভম্যব 
রগ বান্তুদ"_. “্থীলিযহূত হাহন ঘন নিশ্ুনঈনল্রনু সজনন ক্ষিবী 0৮ 
গান _ “্ভনীঘ সী ঘহান্হা লা ঈ হুগাতি মন্যযাঃ। 
ঘজাডহলধ্নি বীমহা ঘল্নাহীআালিজ্বানিক্কা ৮ 
হাহলজীব:-_ প্যহযা: সতত শ্যন্ত: অবদ্লঘহলভদু। 
লম্বনীলীঘ্ন লহ্যা শখলি ছদহলহ্হিহমূ ॥৮ 
নন্নানযনিনক্কীতযলিনি কষিদ্দিন, সনদ্দিন: | 
অথ মামযসঙ্কাহান্য ্কাশ্রিহুল্যান্‌ লিন্বীঘল ॥ 


হলি হাজহীক্ন্তেনী জ্কাল্যলীনাঁজাঘা ক্ষবিহহহইী সমদভঘিক্ষাতো 
মণ্টীডঘ্ঘাযঃ হ্না্্যনিনন্কঃ | 


লললীগ্ায: 


হাত্ললিভা 


শরান্য' শন্ঘনমিলি ন্যনতন্নি । লহ্ছ সিঘা সটীতনিইন-_ প্লান ইচ্জন্ষ হাজমিলি । 
বি" জান্ত্যাজাহিষ্য: তনভঙ্গ যন্তুন লাঙ্া' লন্ব: ঘদ্ঘণা-__ হবাবহ্তুষমীহবলোধমার্থীক্ষনাধি- 
তুগন্ধ দ্দ ছলি। 
হযম্দূল্গ হ্মা লহ হযায্গুলমু। লল্দনীজল্লানী হ্যাসম্থলব: তু্গাংণী ইহ্হাহবী- 
ঘাহলহমূ। ইহলহাগাঁ ভা ক্ঘসবহ্বমাদান.। গচখীতানঘরযানি গ্ুীভ্ামানারথকষন.। 
গধীক্কাজাঁ জুন: গ্ুম্ত্সক্তাহবমানাদিতুগ্ষকন_। হ্যযস্তুন: সঘর্ম হন্থ: গুলি: । সলিন্যেক্ 
হবাযম্ুষন.। লীনা _ 
“নমূলাবদক্ মূ ঘহ্ষাহ ক্ঘ অনুবিনূ। 
হ্রম্মিমিহজদীহাখ' মান্য হ্যাযম্তুন হি লন ৮ 
অই ধলীক্ষহাদান্লঘহিতালমীহং অন্যঃ । ওকস্__ 
“্যন্তজ্ননন্হিম' হীমবাজমীহদখলু । 
_ সন্মহা ' অধীর হব তথ্যলামহ্যব' অন্ব: ॥৮ 
আধমু-_ গ্যন্কিদ্বিনন্সমতুক্ তু্জ' লানহিলন্িলি: | 
সহ্বালিছিলাধ ন্ব লতীতাঁ অন্য: হ্ুনমূ 
আর্থীজ্ষদ-_.. “নিবানীনিজিই: হাতইলিঘালজভত দ্য অনু। 
ন ন্াঘি ভুলহহ্লানযন্ততীজ্ঞাগাঁ অন্য: হচুলমু, 1৮ 
আানিঘুসঙ্ষম-৮  “অনিষ্বছঘহ্সার্থ হন্ হযাজু জুঘহাঘলূ । 
সচমিতুলনন্ধ্লত্যাজ্্নণহিইললনমূ, ॥৮ 
নাহান্আানি ভুহাটায ভনভঙবীহনূ। 
আাহহ্লা: ক্কল্বী ল: দু হুতস্কাহ ক্ষধযন্নি । লঙ্তিজ্যুহত্যহনৃত্বঘজিনানআাহিছিচ্ট্ঘ 
্বুঘভানুঘহিভ' ত্য: াংলহনং ক্ুদগ মত তম্ঘহই্নইন্ববীনিজিগ্ব যথানম্তুদ্জীন্যমাল হিজ্যদিশি 
ভ্যদহ্হযবী। ইববীনবত্ত্ত- 
“নিহাঘ হাত্হীযহাহহীযান্থক্িজ্সহাং । 
বিভুরাহাক্ষলূলাহ্গ দিহান্খা ইন্মথীনর: ॥% 


২৭৮ ৃ ক্তান্যর্নীনাা 


নগ নিহান্াহ্য: হান্বানুত্ঘহা: হবধু্মী অকনঘাহিনী নব. খুনলাঘযা আ্মনহন্দী নিবন্দ- 
লীবাঃ ৷ আন্তবেছ্ত সান্গুললানযা | 
লহিজ্ঘ হস্বগরন্ততঁ_ দন্ত ইত্যাঘং বান্্রন' যীহিনীহালী ত্র ছলি। হীন্বাসাবতববীনভত্মা 
সন্তলিজাহেধিন । লস ঈন্তুঘন-_ 
“্অমাতভ্মাঅধ্ণে স্ক্জাানতুলঅকগ্থনলূ । 
ঘাত্ুসাভযুহাহ ম্ব জন্নং হযাহ্মবাহিনালু ৮» 
অথা-- যন্ঘল্ুক্দীহিক্ফকীহক্কলাং নাভি অন্সাল অতি জত্ান্তহই ছুহ্য। 
নস: দুনান্তর ছিনহীভহীক্তানিন্তুজল্নাজ্কাহতম্দহনিবানি ভ্ততাঘমাজন: 0% 
ন্যাম “ীদ্ধান্ুদাবজন্তাথ ন্বত্তুতীক্ষি সলাহি ম্ব। 
ল্রাণীযলা বলাইউন হিজ্তি উ্বা্ং অন্ত্ঃ ॥৮ 
যথা -_ “সথানপ্তংকিবীসোঁহনাহাঘাক্ভুত্িলিনজহাবাদীর্লাঘলানাহসানী । 
শহিললহগিগ্রন্থীন্বাদথানীজনগ্গত্বভতননিক্ষতহ্যানক্ননূত্ী নবী ॥% 
অথা না__- “সদলি মনক্েফ্অিননন্হলতলন্কণক্জহললন্ক্ীঃ। 
নাআনন হব নিযলি হেনা হীষ্িপীহলঃ ॥+ 
ান্পধন-  "ভঘীঃ বলাম খীসিভরিফূদিলঘহীনষ্বা | 
নহনাথমখনসান্সা বান্না অলী ৮ 
বশ্া-__ “নন; হান্রাঘ বীমা অবজাব অনুর । 
অন্থনভ্মাজহক্তোয অন্ান্তাত শ্ন্ব্ন ॥৮ 
যীমিলীগলমু-- “বনাজফাদক্কসাঘ বজ্নীহাখনহ্ক্গদলু। 
বিভ্রান্বনবধ্যাধি যীঝিনীনালিহ অন্ব: | 


যখা-- হুম্িন্বলদ্ধবহলাদুনননীঘ অঁভাংকুনঘননদ্ধক্ষাংন। 
বীযীন্হ্ঘগ অবানুন্কঙনবীজ: সতহান্নীহহ্‌ শ্বীঘের ন্ ॥% 
নহ্াসনানর্ঘাকু বীজঙ্লননঘি হিত্যলিতযুঘশ্ববব । 
“সকল্সনপ্ত্বীহালবলাবল্মাবমাবনূ। 


জনীঅধ্িণহৃসাম অন্থী সন্ধলি নীবিনামু ॥৮ 


াম্ানীনাঘা ২৭ 


অযথা “ভুবজিনা শীঙ্গন্তুা ভুফাননক্কাবেনীড্মজব্মিগ্গিলানীলূ। 
বিাঘইলু: সলিমৃষ্তা শীদাঁ ঘিগাক্ছিন খাযলি ন্ব্তানি 1৮ 
“কিনধ ভ্ুনহতমইহ্যবীলাককানামম্বযৌক্ষিযলানীহঘন্যা্: ?৮ হৃযান্থাঘাঁ:। 
“্বী5ঘি জ্গীনাষুঘইহাঘ:” হলি ঘাযানহীম: । যী নাবজ্ধাহানীন্বহাহীনাঁ ইমান 
দ্ঘ সনহী নভ্াবাহল্নি লাঙ্বালি বিউযালি । হলি হিভ্যলু। 
হহু হি সাবীনাহী হত্তুন দত্যানা্যেরহাহহেনিসিনজলী জান্তুইবংজ অন্বী নজ্ঞা্মূ হলি । 
নল্দান্ুঘনিলি ্যঘহ্হান্লি । লঙ্ন্য লিঘা হীলিসমমীউন । লহ: 
ন্রহণী আন্তীযা ঘান্ছার্তী লি হীনযধ্লিজঃ | 
আন্ত নন আাহাছিনযলি অ্হব্েতী বন জঙযন্তী ॥” 
হীলিভর্ণ নাক্যলিলবমূ । ন্বান্তু: ভুনবেক্ষঘজি । 
্ধান্নঙ্গীব্ষিনান হাজ্হাজন্কাইীওযমূ” হলি ফল । ন্আসিসাযজাল বাতখনং 
ছধান্তু: | নত কুখনভঙ্জাহী হানু ?৮” ছুনি ঘাযান্বকীয: । ঘা ম্ম ভ্রিঘা-ঘা্ধাল্লা নিহাচ্ছান্্া 
ত্ব। ভাঙ্সযান্লবান্গান্টিঘী বান্ান্ত্রা । নান্ববীলোন্বিনী নিহাঙ্গান্লী । নই ঘান্গ্য 
্বান্তুনিহানতা আাঙ্ছান্লুন্‌। লইহ্ কাল্কল্লইআা নিহান্ষান্ত্রনূ। 
শহীদবালাঁ সহনবসাঁ ঘিলন্কননাঁ শনি আাঙ্ষান্্রা। বিনিফা প্তজ্ফেঘা লিতায- 
হলি নিহাক্ধান্তরা । 1 
নল শাহীন “ঘহি ঈ নঙ্তমা হূ্ণী নহাওহদথি লঙ্গিলা । 
বহি লহ্তাঃ সিঘা ভান: অন্দনাদি সিঅসিযাঃ ॥৮ 
হতরনন্ন নিহচ্ভুনিমিভদা । 
সহনযনাঁ_ “বান ভ ক্কা্তী যন্সা্তীন্মুক্জানাঁ জন্ন অচিন । 
লীন বাম্সরী নানা ইলন: হ্যজিয্তুতাঃ ॥৮ 
হযনবীদইচ্লুফলহ্না । 
হিজন্ঈবাঘাঁ -“লনজভঘব: ঘত্ীড্ঘ ন কেলিহান্ববে ভ্তংঘন্তুতিহ বু্ছেচ্ত ন নার, হাহাতনম। 
| অযনদি ঘনুষাাবাহী ন ঘাগনংস্মহা, কনক্ষনিক্ঘধিনিমথা হিতন সিঘা ল লনীবহ্যী ॥৮ 
ইযদনীঘইস্ভুনিগযকমা । লা হমাধিললী5ঘি নিযলনিষন্থাঃ । লজিঘীলা; ঘ্ুনহলনলাঃ | 


৯৭8 


জ্কান্মর্মীনাঁতা 


্াযুঘবদাত্নবনডাু-__“্জ্নভ্ভাবনভন্নাচ্লবি নযা নলীন নান ভি 


সামা লাল হিলছজা হিশিলিদলাঁ লখরওতুজানালণি । 
দীমীভাধিনহীসিল্রাহআবাহ্ঘযীছ্ভিন্হ্ঃ ক্ষীহানূ 
অহা হিনর্য লনাজি ল হ্যুফলগি্ব' নিউঘহরন ॥৮ 


অয্যন্তুীনহাদ্ধান্ু_“নখনালি জ্দীবেহারী লই ল জ্বীঘাহুনূহাঘনহম হছিং ল দিআাম্তুছেলঃ | 


শুচ্বৃতীযালি বার্যা ন ভ্তযীঘনীহ অন্থি জহীন্ত সনবনাঁ লুঘলি: দীন ॥” 


নে লিন্দনৃক্ষোন্তুবীবীডদি । 


লগ গ্রিীৰ+ _ 


ক ঘহ্যলি নী ক্তুবন্ষধুহসংবীনঘুত্বীহার 

লতযাঃ দাগিতধে ন নাবননজত্বসাল্ু.ভি: ঘন্ভন: 
নাং হীহিলি উল নম লহলা ঈন্যঃ অলাদৃতরব 

উষ নাদমিলামব সিযলন্যা লী স্ধীক্ষিত্ত; কুলি ৮ 
“তন্যলাঁ জ জন্নীযনহীম্ নম্মই নষন্থনা ভি ভাঙ্ী | 
আানধীননন্ত্নীঘ হ্র্খ জা নিসিযাগি জনযন্ন্ুীনযঃ ॥৮ 
“হ্যা লা লাহিষ্চাা জবা অন্ভীনাতিক্ষখীহনি | 
অব্ভীনাঁ মৃতন্ীনা লা লালব ক্কান্তুহিহ হ্থিনা ॥। 
ঘহ্মা্নযমিহাঁ লাখ বীগল্যশরন ভ্যনজ্এিল:। 
অনবাক্লামিনযনথীত্যা শী জবান ক্তহল5ল্যথা ॥ 

অন চ্ান্ুক্ুলী ভীক্ক ন্মনন্থাহী ন শ্বলভমু। 
হাহলচ্মঘ্যহ্য ভাদাজ্থ ক্কান্যঘ্যাছিঘ মিলু ॥। 
কান হিন্ৃচুর ক্ষান্তৃতখান্নানললিলা । 
হুজুতীক্ষটালি তত অনা আলালিনহন্থান্ত্তীল ॥। 

হত হ্মঘিরিষষ্ণীযাহিত্থ “্ব নলিনান্‌ অউনু। 

যথা নিজল্মনিনহ্হভাবা ক্কান্িমিনিদ্বলি ॥ 

ক্রহীলি ছ্কাত্য সাবঘা অঁকুলারলা ঘষা খা । 

নভিত্ত' নি অ ঘং যধ্য নিত্া অহহ্জেনী ॥ 

ঘখা অন্দান্নযাজ্নাভাজ্ঞত্ ক্ষত্যাণি হন্জনা। 

শ্রখ্ ঘাভম্রীন্্ব' ক্কজল্নহিনিজিতাদূ ॥ 


8৬3 


চ্চাত্নীনাঁবা ৭৩ 


বর্ন হাঁ ভাভিব্যাভিজ্লিব ইনু । 

সান্কুব মূলশানা  ভীঘ্ঘনীহুরিংনু ॥। 

সবন্ম ললুতল্তান্ম লাহইজন্রিহীছিনি । 

লল্গনারী স্ব হস্বযসিবাছিতি ঘযখীলমে ॥। 

ভি কবান্তুবরমন্ৰিবন্তুতত্নভনখনহান্ুলনহিষহ্মু। 
গুলিভ্তভনিনিবতী' ভুলব: আত সহাবল্লি ॥ 
অলিনুজীনলিনিভহিজনগ্ুগলাহ্‌ ন্ব লাহ্হীন ন্ব। 
অনহভ্িজননান্নমলিন্বতত দহণ ত্ৰ নিল্হন্তি ॥ 
বাফলীহ্তদখত্নধী' নিল্যুভ্িত্লাহললুষী: । 


পীলা দলনসিহা।ক্যাঁ অনুকু গনি, সযীঅবিনু ॥ 
নিনন্ধব: হু বস অনাবশ্থান্ষহখিল: | 
অজ্ভান: ঘহ্বল্থিহ্ব লগ দাও সিভিল: ॥ 

ন ম্যনঘব্যীইন্সঘ ল মি সত অলহলযী: | 

ন ন্বাডভ্যালঘহ্চ্ভানি নিহুর্থীন ভ্ত্ী: অতল ॥ 
আন্বীণাক্তচ্ছন আ্মীমিতু আহ্লামলঘয উল্ালা । 
হুত্খ জনি: অতনু ক্কান্া নাহজন্মা অলিনল্তনঃ ॥। 
বওঘি হাজ্হনিহী নন লন ন্বাডখছিন্মহাগা: । 
বিদ্বানঘি লা দাত, ভ্তহ্তু ক্চাবোযনলূ ॥ 
নভল্নি ঝুব ভ্তদু স্ম্চঃ সা্গুবনান্ি ব। 
নাহাগনীলঃ ঘৃত্রণ ই ঈশ্বিল্দআাঘাহ্যঃ ॥” 
এললন্ধান্‌ নিহ্বাদঘালি হাঁ াঘিচ্চাজিহাজযা | 
বীজ ঘা বাখালন্যা বাড অহী 
নানিত্সী ন স্্া$হিভ্ী ল হী লালিষ্কীন: । 
ন অন্ী লাজিলাহ্থ্ াতী বীউদ্ত আন: ॥ 
হন্ত্রী ভীগঘন্ত্ত জ্যান্ত হীলি: জীওত্যহ্ত্ত জা হাস:। 
ববন' অলক্ষতাতগ্ক্ঞাতীশহোতিনঃ ॥ 


৭৫ 


জ্বাত্যলীলাি। 


বাহ নবাভখনা লিঈজ্ঞাজী জ্কান্যলনা অণি । 
বীববাধী হিঅলঃ নাউ অরানি ললিভঃ জুলি: 0 


ক্রতাঁ হুক্ন্তীনভ্ভূমহবীঘাঁ নাত: ক্ষিতু ॥। 
ললঃ ব্ুহঘ্লালু ক্র্ববী শ শঅল্তুলহানপী । 
বল লহ্ুতদি অহজ্াই আন্ুলাবিক্ষনান্ডিনঃ ॥। 
লাবাভ্ীন নিনঈিন নিগিহু আনা জজ্যুজলপহন্মনী অলিলিতিন্দ: 
নান্াতলভ্ভক্তওুলা ভুলবঃ জ্্সীনা সীঈী লগ্ু হৃহলি ক্ষন ক্যান্যনাঃ ॥ 
ভতনতন্তক্তাহআ জিঙ্ক অজীহহক্াহইঘযা | 
বিহা অুঅঙ্গাঃ ঘৃজ্যন্তী ক্কাত্যঅম্যদিবী ল তু 
ঘ্বহখাল জুতা যা হলভনলিচ্নজি: । 
জখ্রনহীল নন লিলি: অভহজম্িহ ছি নাতহয 7৮ 
অন্কান্তুক্ষভলা নাওসলিষ্র্থ সহুহিলা । 
অশান্তুহাঅনঘতা সন্ফাহং ণহিজ্ঞীবতীবি 


হুলি হাজহীব্বক্কুত্রী জ্ান্যলীলাঁাযা জ্ন্বিহহদ সম্লীওঘিক্কহতী 
অললীভম্যাত্ব: জ্বা্মযন্িহীনাং ছবান্ন্তনা নাভতসলিভা ব্ৰ ।। 


“গুলি: জুলি, হলিস্ান্র ত্তহাতা, সদাগবিতা, অনযবিজা, হাজভিভান্নবী, ভীক্কী, 
বিহশ্বেনা, সন্ধীতান্ঠ ব্য ভ্যাত্যাখানা ভ্রাব্হা বীনব:” হান্মাবটঃ । প্তস্থিনবধীনন, থীন্বত্ - 


অভ্রলীত্যযাহ: 


ক্ধান্যাখ্থীলঘ: 


অঁহীণীন, ভনুষাশর্বীনিন, অঁবীমহিক্ষাইন স্ব অন শীল্তহা” হলি যাযাম্বহীযঃ । 


নস পীল*__ 
অঙ্গা-__ 


“তনহাী ছাডত্ভহাঃ তুকতষেলীত ্বক্ষনী” । 


ন্মবনাহু ্তুধঃ বলবনহুমযানান্বইলেনূআাহা' ঘুববেবনীতদআাবমূল । 

বি স্বাডজ্বহা: হলহনেলী ম্বক্ষম ক্ষিনল্যভ্সলীনহী হিদলমহানুলহাঙ্ষন্লা: ॥% 
যথা না-_“্যহনল্নঞ্ত নঘলি লন্লনবহ্লখ লা ক্ছ:ঃ ব গা ভীন্কীডঘ যইঈলহ্ঘিহান্ঘধ 
পন্নন্থালত লানি আানানি জ জনা জীজীঙ য হয লহিলন্‌ লগত ঘুষম: ভীতমিহলানি 


যজু'মি জ হত্তুমা তীক্ক: উষ্বা লী তৃন নি ল্ঘনি।” 


অঙ্গার্থ-_ 


শ্্নহ উন্হৃহ্ণামূ। 


খ্ূটি 
অনা. 


ইলিহাঝিন্ক:__ 


“্লঅন্দত্ভ জর ল্লি হিনদ্ধুনত্লা লন্বৌভর্থা ম্বি আালি 

হীনন্বী লানি জাদান্যযলঘি ঘুষদী লত্তউও্যানসূ'মি 

হন ধ নহ্‌ নহ্সিনবমযনর্য ঈব্নহ্থী বললী 

অবঃ হবাঘনলাসন্লিংনিন্কলি: ভীওভ্ত ভূত: দিবি ন: ৮ 
ঘহিত্ ক্ধথন্নি-_ 

“নলীওঘ্ত লহ্ধ গুলবি ঘাঁ ভ্তহদ্লি ঘষ্ ই। 

গলেয: হাহলক্যাহা্ ক্কনযন্্ শখানলি |॥+ 

প্রন্তধুজ্মসিতুজীন অন জ্যনভাঘিনা । 

নিনানিবক্কইহীন ইর্ম মহুলিস্ুমবী ॥৮ 

“ভুল সমন ঈ ক্কান্নাঁ বলিংলহ্বাহজযা হুমা 

ভঃলামিবীজ্ঞইহীন উত বহসিনতুজ্ষব 01 

“ন অ অভ্ন্তত্িল: ঘল্তা খন না্তী ছ্লী বল: 

ঘলব লিল শুপীন লা আজিনখপল্নবাঃ 0৮ 

“লহ লনশ্মতজউন ভজ্নিবী ছি তৃত্রং অলবী বিফুহ্যলামু। 

জনড্অিঘব্তাতুহক্ষততমবুলিন নাজিনজাহিলতৃমিংন্লেকষ। 


০ জ্ঞান্মনীলাজা 


ঘীহাতিদ্ক--. “হিত্যেক্হাত্ুইতী ঘাঁ হাঁ ঘিনআা$ত্তুইহান । 

নহস্সালী: ভইগ্ক্ই লভী লহ হিহী ললঃ ॥৮ 
গঙ্স-_ “ আদ্রব্জ্যাতু অনগগবডদি ঘা থ্তেযা5হিসগিযহাসব: দিযঃ | 

অন্ভাি বাই স্তক্ততীঘতনভনক্ঞং হিস্যা দ্িহহীহিহী ননঃ 0৮ 
শঙ্গান্্ু-_ “স্ুলীনাঁ ভাল্পহাবআানাদিলিস্ান্তহাঘবী: | 

শতীসন্থ: ভঘাম্যাজ: ক্ৃবিঅহীক্ষদীমগমূ ॥ 

হলিহাবণুহাজাঞ্যা ন্বগ্তন্যালি অলুভ্ন্থিং | 

নিনক্কাজনহ্যন্রাম্যাঁ জ্হলমাশ্রদীঘাবি ॥ 

হাম লিববল্ঈন হতাছ্যন্ৰ ্নযী ঘখা । 

হবলীনালিলিহাতঘয ঘুহাগঘ্য লখা লা 0৮ 
ভ্রিন্বিষ: সানাগিন্ী শনাঁবিক্ঞ্লাক্তিন্কগ্ম ৷ লস সখন: : হাজ্হত্য ভালাল্যনজিইব নিহীঘগ্াঘ: | 
স-- “ভামান্মনান্থি অহমঘ্যঘজিণীঘলানন নাঁ সা জালললিউঘনিহীননি৪মূ 

কলী জ্কান্তিহিত্সিহ্থিবী অত ননী লী লাঈন লামনযনাঁ লিনতীন্ষবীলি ॥৮ 

লক্ন্ত্র ঘার্জীর'-_- “লাবলী নিব শানী লামানী.নিহাবি অনঃ। 

তলযীহণি হঠীভল্জনবীবনকহ্হালি: 0৮ 
সস ণ্য হবিযজ্বান: সথিলনহষী ইওত্যননিঘা ভ্বযাহযী শাহনলা: ভুলদণত্আাক্ষেখযা | 

অলী ই হহ্যন্ৰী ছজন্তভ্তননলান্্ লহনী আবতীর্নকানা নিজ্তঘলি ভৃইনা অবানন্ী ॥৮ 

ন্যানহীতিককীয:-_-ঘ ক্ডিজালদীক্ক ইন্মংঃ কনা? হুলি দুর: । নিহলিহাইম্দীঘৰ লহ 
কু মিনি বিভ্রান্ত: । 
অস-_ “ক্ষিনীহ: ক্িক্ষাত: » জ্ত ক্ষিজুনাযহিসপুবল 

ক্ষিনাথাহী থানা জুজলি ক্ষিজুঘাহান হলি ন্ব। 

অনকপ্বয় অচ্যননবহতঃ্খী হুলঘিয: 

স্তলঙ্কীওয ক্কাছ্িল্মুব্ঘলি লীনা অব্যন্তঃ ॥৮ 
শ্রীত্রীযঃ-_ নি্হাত্তা ছি হাভ্হাংনাঈন অিনহা জৃত্ববীতু 
অঙ্গ-_ “মনত মিহি হান্ছা বন্দু বিলহিনভত্তন্কা: হলনেলি যন: সকাল কান্না অক্তাববিস্তুজি। 

ননননননানা লাঁসাহীনিনঘহ লন্মী ননলি হাতিউ মাননসন্থী ভ্রই্ নিঘাবজ্কমূ ॥৮ 


ক্ষান্মনীনাঁতা ২২৭ 
ভীক্ষাবলিক+-_. মৃউষ্যহবিলন্ নব্হাজিমনু। 


অঙ্গ-- “অনুঘিঘলিহ আহিন্থিল্লক্ডাঃ সম্বহ্ন্যল্যমিল: ফউন্বহাতু। 

শছি ঘব ভুহ্লি উী ব্ব শ্িন্ক্কা: সভ্য ঘান্লি অই ম্মিদ্লযা ॥৮ 
শাহ” ছাহীবদবিলাআ আব্না, অন্যখা হাহীবাকজ্মনাললাক্ষতর্থ ঘা । 
অঙ্গ--- “্হাহীংলাগলানান ই নহ্‌ন্নি অবন্নি ব। 


ৃ্‌ অন্তুচ্দনি5দি জাল: অনবন্িতুন্ডীডঘয সি ৮ 
ঘননাঘহত্ান ক্কান্মনিতাযাঃ লানিনানন্যা্বাখান্‌ ল্যুলমী সব্মনঙ্থীন। আন্তু্ব-_ 
“্যাধিন্কষক্হানযান্যিক্ষিত্বানিযব ক্কছি: 
জৃহাহান হনন্কী বউ জ্কাপ্দিহক্ছত্নি জ্ঞান্ননামূ ৮ 
ভলবন্িতযান্ত হীনরবিত্তান্নীয'__“ঘীহঘীনহানীলঙ্গম্কানিহা্জভালিবাঃ | 
নহাদহ্দক্্যা্থী নাবাক্জঃ নম্বরঃ ॥৮ 
দান্হাস্প:-_ নি ভব: ভুহাজা: জুহলা নুছন্নীডঘেন্তহাবিলাহঃ | 
অন্বজ্মান্রন্ত্ু নলানিহত্র-সহূ.জনভন্ুৎঅনরান্তুব্াঃ ৮ 
ঘীভবিভ্রান্দীযঃ-__ “ভুভিক্কপ্তন্তনানি যানি ভীষ্ঈ লহি লিঘনন্ত্ নিতু্যলা ভ তীক্ষঃ । 
নন হি ভ্তত্যবিবিল অন্ববতআা: দলেজুজন ভ্তজাননীঁ সযান্তু ॥৮ 
তন ধিভান্লান্নইক্ণি । হাজবিজ্রানাগ্গগ্যালঘহাজীবং__ 
“হানল্যাযানান্যাঁ সলিশিছ্বিললল্সঘ্য ভুঘজঃ দহ সম্যানাঘ: তলি কুলচ্চব্নঘি । 
জতজ্যাজ হাড ল্তক্ষদেহাঅসগিিজি সত হাবানা জছদীহনমহিনন্বিল' ভকযলি ৮ 
লাজ্মহাজীব+_- “ঘৃন্ধ আাহযে উনি ন্বানুলিক্ঞানন্ব স্তুতত্বানন্ট 
নাহ্ড্ু্দনন ক্ত্বযাসন্ভরণ দাঁ ঘহর লামকিখিলমু। 
ঈন্ধী ন ঘল: হ্রনললন্তুঈনাজ্নীঘহত্ানিলা 
হাজলীন: নহিঘান্তু ভঙ্দিনজযক্ভহাঙ্ছলাব্নাতিক্কা: ॥৮ 


দিতি প্লাম্বম' অেঘি বন্গহদী: হিহ্শ্বাডঘীহাজনাবলা । 
তাতী লন্হ্মহন্ৰ তত সাম: অন্বহলব্জবা ॥% 


৯ দ্ধাত্বীনাক্া 


জীকিকঘত্ত ভা সা্কুনী ভ্যুত্ঘন্স্ম । যী: সধনঃ . 
“্হভুতিনদিজবীজল্থহতাগী নিঘমযইল্যমুনু সিষলদ বধী: হহ্ল্যিব্রঘা সধর্ম নী 
অনন্ব্ত্তুনা বলন্গানা বান হন নী ছিবঘহিন্থিবি ঈন জী ম্বিহান শ্ঘ জীহিলমু ॥৮ 
ঘা না-_ এহৃভ্তুহ্ত্তঘয নন্ভত্য হন; দিছছুলত্য নব । 
রাহাত নব লাঁভত্য হীন বানভলি ভ্যাজ্যুন: ॥১ 
সরি্নীযী স্রিঘা-অন্ব্বঅনজন্য: জ্বলিণযসনজন্যস্র। লবী: সখনীগনন্ধগা ইহানা অন্তুনানু:_ 
নঙ্গ হাফিজাত্স'-_“দিঅনআং্াত্স লহিন্ন লাংন্ুবিহাহতু জী: । 
সিযাপহানহহালি জুলি রিজতান্নাঃ ॥ 
যথা না__ “নি মহন ক্ষঘ্ন ঈলগ ক্ধা হাক্িহিন্হীবিৰ হি কুত্তনন।তা: স্ুত্তিনালা: ভরজল্নি। 
ছহ্যপুন হলাহ্বা: জ্ল্নতসবজীনাঁ সন্থলিক্ষিগন্তীলেম্প্রখী নজব্বাহাঃ ॥৮ 


অৰীন্পঃ£_ “িঘাকমী জন্ম ভাজলাইঅনহৃদজ্ভনাঃ | 
পন্যিঘপীক্কঘাভীঘু নযল্লি দীল্মযালিনী: ॥৮ 
দিনীযঃ-_ “লিথযা্মীভহ্হাতনছনাতি লকব্বন্ন; ভ্তু্পীহহী 
হীঘাণাক্লঅহ্জ্িজ্লেলহতি লত্দীন্মুনত ন্বঙ্থুমি । 
দন্ত: ক্তিনল: ক্ষখা বিহনযন্সন্থী ন্যন্ধত্ভুযনানু, 
জী$র্খ ভ্যানতীত্যুহীয নিহযাতজভ্যাজন্াীজন: | 
্লিননীমালিলিতী ক্খানললনতনাগগ জা নিহব্বলা । 
শললাহা-_ “অধ্ি ম্থিস্সহিী নান অঙ্গঘিব্াঘহাঘিনঃ। 


হুযিথ মজীনঅ্রী হলনা: ত্ুংঃ ঘলিঃ ৮ 
“নহয় হলান্ষপ্ত্রেনা মিধী ইল্যা: অন্থীনহী । 
হ্ন্বলিনানানী্ধন ছিন্সভ্তু্তী 0৮ 

জিনীঘা-_ “তান্না চিম্দলি ব্বগ্হনীন অ ঘুলান্‌ ভিজ্বতভী লাভনী- 
মাজা বন্মজভমগুনি স্তুহব ধবাকূত্মবী কাজি: । 
বহনঘ্ম সমিনান্যুগান্সঘথলি সীর্বীন্ুতানণী: 
নাহ ব ন্ন হাআঘা মৃবাথব জুক্কাঘক্ঞানানদি ॥৮ 


ক্াত্ধীমাতা হই 


অঙলান্তু-_ “্নীননধি ক্ষঘাবণী যত্য ল সমিমাহাধ: 
ভর দ্ধবিসানতীগে হীনাহ্তত্য স্ৃতষ্দিল? ॥৮ 
আঅমিছ্িউল্বী অহ্ন্যজন সম্ভীগাজনু। 
লস হুধ্বিহাহীব' _“ঈঘানা হাআহাবলাসু্ঘলী হাহ সন্ধীতী হ্হা- 
নাচ্াহীষ্ভঝিলানিনাদনে গুধীনহানাহদ্যানব্ড: 
গ্তন্বল হবীজ্মআী নব্নহাত্হানসসহিলঃ 
নাযাবু নং ঘহ্ঘাচ্চদাত্ভুভশ্রজীগীলহক্ষবৰ:ঃ হচ্ছ: ॥৮ 
হননহীহীব+_ “লী অজনঘী অবনীঘনীনাঁ অক: সহিষ্ঠী ন নত ভ্বাইজন্যী | 
ঘ: ঘ্যাজনাঘিরুদসক্হীতী ঘী থা হ্হিহ্াততেতনিক্কাহা: ॥” 
ঘন্তববীযা-_ “্ভ হহিআঘা্লনিনিচযুি নলাঁভন্জান্তঘিনঘত্যঘাহ্মূ। 
হতহা ন্মকষীনুলন্বাহআার সহ নসুনলাবনবীনিমূ ॥” 
যীযহাজীঘ:__“্য: অনমা ৃত্যচ্ষদ্ত সাগিলানন্ধতত- 
হন আবামি হদিমি দ্ব ভুনুব্ত্যব লাছি ভুত: | 
ন্বাহা্ঘ সমিললঘিঘী অন্ননিহু নিঘান 
'্ংলালস্কা নিনতনহুত্বঘবী অনন্দী অন্নি ॥% 
ঘর সন্কীগাল্নাহলদি । তন্দিলর্ভধীবাঃ-_ 
॥ প্নাজজমীওঘনমঘাদিনজক্র্থাহ: লল্তণাক্হাথী হহিদ্বন্হনিন । 
শামালি নাজাননহন্জভান্তু: অলিনদতীন্াহ্‌ হনাঙ্িহা: 0৮ 
বীন্নর্মবীয:-_ “নক: গুহেন্লিনী মপ্তুতি্থানংবাত্ত হানীব্ৰ 
মল্বাননসুদ্িতুহী লবাহতবগ্ভ:ন্বলল্যধান। 
নজন্‌ হ্রনীনক্লিতীসভনই শস্কীনুতী াণ্তলি- 
 বব্যাঙ্গান্মঘন লিনিন্ বিননাঃ হ্ভীক্িনাহীজন: 0 
শজানবর্জবীন:-_-“তমী থহি ত্বীদি ভুযন্কসনান্থামান্কাহাবাক্লাঘযন্াঁ নবীলামু। 
বনীঘনবীঘবী লমাভনীমাসু্ত্ুকাভলদহয হাঃ 0” 


১৬ ্ান্যর্দীনাা 


ঘথীবাবিক্ডাহ:_গথ্যআন্তযাননিঈগা হারা লম ভথলা । 
হ্বিঘুনা সুজ আল্রলন্ষঘলাহতন্তক্ক নল” 
যখা মা-_ পভন্নাআন্যম্্ুযাহাশিহ্ভলি ভৃত্য অস্কু-খ্বল্তম্ভুসানি 
ঘ্যন্হন্তী ন্বল্ন্ষান্তা: অলিলন্তননন: ভল্লি হীম্বা্তিন্ডাঞ্ম । 
পীবন্ত 'অল্িন্ঞাভকল: হদত্বক্েযাত ছ্ষি প্র ক্ষিছ্িক্ল্টীহা- 
নই লহ লিস্বতি ললঘী বালি লুভান জিম ৮ 
হত কনিষ্য: জছযিলনহীত্বলিনবাযগমু । 


হহ দজনলানহম ল' জাজ্রখুক্চহযবনা ॥। 


হলি হাজহীববস্ুলী জ্ঞান্যনীনাঁজাবা ক্ষদিহ্থেহরি সধনিডঘিন্কতৌ 
অধান্তুহাজন ম্বীতুহা জান্যাশ্ববীলযং অভনীওজ্যাম: ॥। 


লললীত্াব: 
অখীভ্যাজি: 


“কব সিঘা” হলি রীহিথি: ; হিম্যী, হি্যলান্তুমী, লান্ুষষ্ | 
প্অলদ্া” হলি যাযান্বীযং ; তালাল্তীবী, লব্ঘালাকীবী। বিচ্যদ্াশরান্তীবী, 
হিজ্যলক্যনালাীঘগ্ । লঙ্গ হিন্য:___ 
“ছন্বা বঘিজম্বাহলাভযালঘা শ্বীগাল ভতচ্জুহীহ 
ভীতি নক্তকু্ঘ্যে নিহহ্থান্তুজস্ত্তুক হজ্নযা । 
বীহানাক্তীন্বাপবততুঘা হাঙ্গীওদি লিগা জন্‌ 
মৃত: ক্ষাহিন হত ছাজিনি হান্থীলন্দী, হহাঁ অফললমু ॥৮ 
হিল্যনান্ুনঘ্ত ন্বন্তৃভ্া । হিন্যঘয নক্যহিলন, লবধহ্য দ্ব হ্বশীবানন হত্ীক্জা ঈহু:। 
হিম্মঘ্য দব্রনাঈ, লন্ততয ন্্ব হিভ্ৰমান্্র হুলি ভিলীযঃ: ৷ হিজীলিম্ুলপ্হিক্ষজ্বনযা তল: | 
সলানানিমুতহিল্ষকদলবা ন্বতুষব: । 
লগ হ্ত্যিষ্য লব্ঘাষালনমা_ “সিন: লিঃ: শীললি হাজিতু' অনজবাছিনালী অন্তজনঅক্সনি | 
অনু ্হহানিলহল্ললজ্মতাতিহন্মননা্লমুন জুনি হহি: ॥% 
ন-জহয হবশযালনল-_ 
“্মাত্ভীনন্হুন নন্হুন অনমিহ অঙ্কুতঘজঃ ীপ্তুমি: 
মত্তমাঘানক্ষকঈভি জ্রহলভস্ু ন্জ: ভ্তঘাউন্বিনাম। 
অহ্যঈন্ুহাভ্তান্তন্বাস্তলক্তত্ন ভন্লানক্ষানা লঞ্ট 
অথীজনাব্বক্তহ্ন্নিম্টজউশরত্ল ন্বিনা ভূত ॥৮ 
হিল্যত্ঘ নব্ঘরনান:__ণ্হিলি নিক্ষবলি নহিমছল্নবাি যলুলাঁ অদঅনি মন্তুইনী ইলল্ষী যক্ষতক্সমূ। 
ক্িনঘহলখ লহলানীন্তহাহ্সীঅহ্লসতিছিলঘহিহজল: ল্সনালী অমূগ 11 
নব্তত্য হিজ্মলান:__“আাক্কাহাযানল্বওক্জৌকিক্কেলক্ষবাহাজলকউনহত্ভতুখাাল্যনভঙভ্য ভন: | 
কীন্হতাল লহঙ্লেনিঘভ্িলানি দহযদ্নি ইনি অন্তুজা: ত্তজ্ডতিনহাতি 11 
হিজ্ববিস্তলঘবিক্ষক্ষনা-_-“জঘীবলাঘূহ্সবনিহাই ভক্ষবীভছিননু অহা 
আাহুবূণ ন্বিংলহনশূন ভিভ্ুযুলী: দ্ছবীন্থিতু। 
হী লব সঘলনিকর ইত ভুত্রলন্য: 
ব শ্ লত্ঘ কব অবলা চ্চী হনহ্লস তুম” 
১ 


৪, ক্ানমনীদাঁা 


সলানাধিমূহ্ভ্মনান: _“লা বা: দানাজন্ুতি তডুঘি জিলঘহ ঘাজ্ানান: কুইজ 
ঈভীবর্থ ঘাহ্ণীলসঘিন নহি অন্ত বেতন £ | 
ইত্তুত্্রঘ্নাযলান খুনম্বলি হহানক্ুন্তব যহীহা 
াযাক্সন্কাস্কনাহুগতালিতুভক্ষিনঘহবোভ্তহযাক্তা আঃ 0৮ 
মন্ত্রী _ “্ভঘুঃ হব হখান হলি ঘুগঃ দিলৃদই দই হিন্জী হিদ্জী বিলিহথিনঘতাখান্লিংদিলি । 
নহীজীলীন্যাবাহক্্ষিননিনক্ষক্ষণঘন ল ন্ব স্আাগ্থলি: সনন্থলি জবান্ডীলখ ম্ব॥” 
ঘালাভীয:ঃ_ “কক্ষ: জীন্তিক্চত: সএনলি তুহনহ্নহাক ইচ্ি ম্বপ্ত: 
অজ: ধন্বাক্িহব চ্ুণিজন্তুতিক্কবী: হ্বীলি নব হবধিলচ্চহলামূ। 
দন্সঃ অঙ্মীন অজীবন্কতবালি দঃ ক্ষকনতীওঘ অভীও 
ভীবঘঃ ঝ্হালী লজন্ত লিযাহ' সঘেলা হাক্জরনাঃ 0৮ 
মব্তরদালাভীন:__ “লাহনিউ লজ ন ন্যণক্ণ ক্ষণ ভি: অন্হালি ল হাং ভুহাহাম্যহাজ্যং। 
শতাজ্সল ভমিলি হয স্তুনূকূতিন লন্ত্ী: হাইহিলি ক্ছিতীতিক্ছিবীতনাখনু ॥৮ 
হুহাদি দৃইছনু অলহলিসসহান্ত্বনং | 
হিন্যঘানাভীঘ:__“ দান্তু নী যহ্য হাক্জাহলক্কতিল হ্নইনুনাভ কতানঙ্গন্বথলু । 
নিনালি জিন্তাত্মতীক্ঈভং দিতান্ছিন: দ্ণাুঅনস্তুজন্‌ ৮ 
হবহানত্ধঘালাভীয :__-“আহ্লীল্টী5হিল জুলি: হল নিহলঘস্কল: দাহীহিলীবাল্নব্তানু 
সালা লহাঙ্ষতৎ্মজ: কান্না নহাত্য হাক্ত্য ঘ্ব। 
তন্ভন্দভবারিন্মন্হ্নভলাঘনান্হীভনসক্ষদ 
যত্যান্মাদি অিন্সর্দ দভিলঘুন্টুহধহী বীঘবী ॥৮ 
বীওযনিত্যস্কাংজুদ্রিমীদর্জীত্যলানী নি:ঘীলাখাশ: অল্মঘব । “অন্তু লাল লিংভীলাওখী- 
তাপ: । কিন্তু ভ্রিদ ঘ্নাঘী হিন্বাহিনন্তহখী5বিষ্থাহিনহনগীথস্্ হলি । শ্রীধী: দুৰলাদিলানি 
হাহলাতি নত ক্কাত্যানি” হক | 
যশ্াা-_ “অণাঁ জন্তরবিত্ত' হাহা ফন্া দিজব্যজলং | 
অুন্ঘঘাল হত্তুলান্সীভীতনক্তহ্কহ্‌,লি ॥৮ 
অথা না-- “নর লাঙ্কাহানবিহযালনুজ্্য হনয়: । 
গাবীন্তুীনথ্িসত্য ননভা অলহহভ: ৮ 


ক্াঙ্যনীলাঘ্বা ২২৩ 
বথান্ব__ “নহি নাহি বিন্তুলা লহ্ধীনামিমালিলি” হত্যাহি ॥ 


«“ন হ্বহদনিষল্বনলিহ হ্দলাক্ষাহাত্য অহিন্ত্রতিভাহ্ঘা কিন্ত সলিলাতনিঘন্মনম। নন্ম 
সলিমাবহলাহারিন নহ্তুন্মনলিস্ভব । যি লঘা হ্যাংভুযান্ঘলুমমীনভ্ততি জ্জ্যো ঘহিছিন্ত্য- 
মানভাহ্হান্্র সনাতী ঘুহালাতানললিঅহিলঘহাজজযনাগগ ন ব্ব++ থলি হাবানহীয:। 

ঘর নহাঙাহীনাঁ অহিনু্কিজ্তাীনানলীমা ভ্ব। বখাসলিমার তব আঙ্তুনঃ হক হাহস- 
ক্জান্ঘবীনিঅল্মীনঘ্বীনি | 


হাহস যখা- প্সহাননঅভ্তম্বস্ত্র নিলজি ছিযহ্্বি । 
নাহান্তুমুহ্বজ্জন্টম ইবাযন ইন্ীরভূহাতু ॥।৮ 


জ্ান্যানি প্ুনইলল্লযাল্স্ । "আন্ত লাল নিঃঘীলাডঘবাখ;। চ্ছিন্তু হল হথ নিবন্না 
সুন্জী ন লাহেঘ্য” হুআাঘহাজিনি: | 


যহান্ব-_ “মঅনভ্ুত্মানন্মযনঘ ন্ত্যাম্বল্্রাহ্যাহিনাঙ্গ্যলিষ্ । 
ভহঘেলদি নালিক্ভূজ সঙ্জলবোনন্বিবী স্বেইীলু। 
অধ অহিহ্হিজানহঘুহত্ত্হবাহখাহিন্গন অন: 
ক্কনিহাকিফ্যালিকী শিললগিযাঁ নী লন: অ ছু ॥৮ 


“শাল, হলি হাবানীঘং । অবধি ন্থাবুমূলানী বেঘবাতুযুতী নিঘুগগ্যাঘঃ, জ্ঞাী তত 
্মিঘন্মনানি হেতদ্লি মিহঅথন্নি নন লাখাঁ;ঃ। আন্নযত্যলিইক্চোঞ্যাঁ শহ্যুদভষ্ঘব । লস 
বহিনন্রণানহবনলা___ 

ণ্হ্নাঁ হিজীজ্ঞয লনুহহি লাদরর্থীনম্লীলিশী হরিশ্বলহ্যক্িঘুতীভূলানি | 

ঘছ্যাঃ নযাঁতি নহিআাছিত্তু হাতা আলপনা নহ্গ্ঞনলিলি ঘথী নই ৮ 
অঙ্গিনগানহনলা-_ 


“্ঘনাহ্না নভমীনককতডঅহিলানগাহি হীঘীতুলহা 
ত্বাণাষ্মালিকঈনর্ন মনন: সযী লনীজল্নন: | 
যান্ত হযালনিহান্ত ঘীললননী নুক্জানর্খী গলিরিক্কা: 
ঘীঘলী নিগ্লীক্ছন্ন্র হিদ্ঘতজ্ঞেত ন্বন্দীহানা: ॥৮ 


২২৫ স্কাঙরদীনাঘা 
ঘাবাহন্ণীনহেহলা-_- 
ণ্রন্ণ ন্‌ দিন্তকিদ্রিবকষয্যহলামণীহহোঁ আবলী 
ঈগ্তধ' দিহঘালি হজ্দলিফনাঁ যক্ষল্দিজ্যাহ' লন: | 
বন্ম ব্রবাছা অয: ঘলহন্তল্ুজিতা' অহা অজ্পহা 
ঘন্রহমীতিহনর্ব স্ব অভইহনজ্ঞান্নদানচিন্রমু ৮ 
ঘন ঘুন্তমোহিজেনগ্লাণি। নিসজঙফমীগঘযলিষেনজা-_ 


“নিঘনাঁতী আালাহবন্তঘছিননলীন গৃনবি হনত্নাহ্ন্ম বিছ্িলন্িদ্কভীন্তনযনিংঘাঃ | 
নল: হলন্ভগ ঘৃত্বজ্ববেলিলইঞ্য: সলিল ক্র হ্বীল ঈহঘ্যা ইহ্যলিহলল্যস হেলাল 
স্তকমিনিসক্তজ্মীওণি হেনা লিংফ্যেলি । 
অনন্ত নতুন লা না মৃত ক্ষনিনান্ি হব; ভিন: ॥ 


গ্যথা ঘা নাওঘত্ত ঘত্তনী ভ্, জরনতুসক্কলিনিহীমাযলা তত বেলা । লখা ন্ব অনখ বন্ধ: 
হলীলি বঁ নিজে: হিনিন্হলি । লগ্ঘত্রত্ত লসীহা--- হলি নাত্যক্কীলিং:। 


“ইমা হন্তনযা অন হাজনিন ছানা হাঘা হ্রীযব 

বনাঁ হালনহ: হাহা নিহহিণান্ুলল অল্নাঘঞ্নু। 
অহলান্ক ন তু লক্তণা ন' লিহন্বীলীলয-'হালা- 
লিল্বু হাজলি হ্ঘতাক্তুনিংধ লীষ্জী ল না হানি: ৮ 


“নিহ্হননগিলিলকক্রিনিব্' নত্ততুনী ভূ ল নিযনজমানমূ*-_ইআঅনল্িন্তন্হ্তী । 
হাহ “ন্রত্তুংনমানী5স ক্ষণহলল্ন হুগাহু্ানুক্িনহীন ক্কালী । 

ঘ্ুনজিনত্লাম্ুলাহ্যমিন্ত্' নিন হীমরাক্ষলাহ 'ঘৃবীঃ ৮ 
“ভনযসুঘঘসসূ?--হলি ঘাযানহীয: | 


বব ভুনা :_সুজদ্ধসবন্ঘনিসযজিল । লামদি সবে দঙ্ছতা হাত: দ্িঙ্ব: ক্ষষীত্ঘ: 
ঘানিঘানক্কমূ:, আহ্যানক্ষনাঁ্ধ হলি । 


ক্কান্ঘলীলাতা ১৬৬ 


অ মুক্ধ লিল: হয: । ব তত অসবদ্বশ্িল: । মৃলীলিসবল: ক্ষধীতঘ: । জ্নাধিউলিসুল: 
অনিগ্বানক্মূঃ | হিক্ষত্নিবিলিন্কল: আহৃযানক্কহ্রান। লর্স-__ 


মূন্ধক হ্যত' “না নু: সঘলানহানক্কতৌ হাহীদইহা বিনা 
নী জানানি ঘনিসনাক্রঅভনানক্গীবিদ্ঘিসাঁ শলিলু। 
হবনটহজ্ভক্ষবীভিলিবাক্তিতী: দরীহলনঙগীন্ক্ঞা 
মালা ঈনক্তনীন হীহিলি ভ্তন্তীভীহবংগ্ুলি: ॥+ 
নবি: প্ক্হান্ন্তুক্ধলাধব ল্বিনিতী অজ্লানিতি হক্ধাহরি 
ভহিজত্যহগা মৃষ্থীতানঘন জীঘাদিনসজনমূ। 
মানিন্যাগ্রংগোনলিজ্ৰলিচ্ঞই নাঙ্ষাম্কুযৃণ' হাতা. 
ল্লঙ্তলিনন্বী সনন্ঘন্বন্ত্ং আলামাবি ঈঘবি ॥৮ 


কখীতম:---““হৃআা ভল্যানি: জলামিঘলবী উন্বা পলহমামিনী 

যধ্দান্রত্ভিলবাহভী নিনন্থর ঈীহামহুমী নৃঘঃ | 

লধ্নিন্ন ছিলাম বুষ্হাহাক্ধীগন্গক্ি্পই 

বীয়নী লন ভ্কাজিঈযলবহজীগাঁ বাণী: জীন যঃ 0৮ 

অঁতিনানক্ষমূ--” ছু ক্ারনঝত্রিব সিবলনী দশ্থান্রআাব্হাতু 

ঘজ্চঘ্যা লন নিলীতয নিহ্রিনঙ্দীতানুজন্নভভতঃ | 
ইমতর্গিলক্ষল্নহঃ অন্ুতন্ক: ঈনীচ্ভঘন্দানআাম 
অন্নহঅি্জক্বীদতক্ষাঁ ঘুলাওনতা ভুলি 0% 


যখা ম্-_. প্তুবততা স্ষ্ক-লামন; ভ্ণিহালবুধ ঘলহা হান 
লীন্তান্তবী লযাওবাহ্বজনি নিহহিন শ্রহ্গলক্জীগমগা । 
শ্রহীনআন্দনী ঈ ব্থিদলি ক্ষত হন্যুই ঈনবন্নাহু 
হচ্চস্গানাঁ স্ববানী ন ন্ঘ হযিন হহাডঘধিল নী বজি্তঃ ॥+ 


শাফ্যানচ্ধান-. “্অধিঅনাখসৃতানা জনক্ষবিণাঁ সখনক্ষত্িিইহালঃ | 
বঙ্গ দহীঘন্তা্ী ইন্বঘজন্না নূহ হাজ্নীঃ 0% 


তই জ্াজ্যর্মীলাঝ। 


নিজন্ট হয: --“হিনলিলনিক্কবিলালাস্তুবনুস.ভলানা লন্গসন্ততিলাবা সান্নদিহালোজালু। 
সলিনঘননিদার কিছ্িতান্রুদ্দিলানা ভব্বিদেহলমূষ আলনাভীফিলালাম॥॥৮ 


ম্রিসং_ “তাকতততিল ঘুবঘছিলম্নিজ্মনহমনইহঘিক্ষবিক্চবহ্ন্লগরিংমবহদীলোইঃ | 
ছব্যনহাংগো ন নহনজ্ঞাহযা: জত্রাহীহদন্ুলদঘহিজ দীলুননুতিত নব ॥৮ 


ক্ষখীতি:- -  “্জজিজ্ঞান্বসুহীবিলিলিিবঃ হ্যন্তলাযালক্কতীন্‌ সজাঘলি: | 
অথ ব্রন লিমৃষ্ নিঙ্লিযালনিহাম: ছকললহ্ল্নমূন ॥॥৮ 


অনিশ্বানক্ষমূঃ_ “জীভ সমী লহ অন্ইলি আনন: জী লহনাঁ ন্বহন্নি। 
লালু ব জন্কিননঙ্গঅল্দা হলানহীদ লহ্ল ন্ক্ষা₹ ॥৮ 


শাফঘালক্ষনান্- যু: হাহমলুন্কজানলন ঘগহালি অধ্া নহিহ্াদৃল ] 
ঘা হতনা স্বহণী জ্ুনাহীনজিসিন নাঁ লিঈন্বর্ন অআান ॥৮ 


কিছ বঁহকুলনন্‌ বলন্তি অগি আান্ান্ত যখাবামধ্ম' যখাহন্বি অখাল্জীত্ন্ ন্মানহিল: হযানু। 
হাল্হাত্ববীগ্যালিঘানামিউযল্যাঘাসুজলাননন্তুজ্বব । 


নন্তুতন-_ ““ক্জীওঘ: জং্্ুলীলব্আা জ ভ্তক্চনিত্নন: সান্কুবনাওনহীওজি- 
ভন্মীডণল'হাবীসি: ক্ষিলণলঘকী মূত্রলামাঙ্ষনীত । 
ভ্রিসালি: জ্কীওনি মাহিলঈহলি ব্্লভুলি: কিছ কগ্িন্টিনমত 
অহী ঘী: সানা হলদমলি অুকষিহলঘ্য ক্ষীলিজবান্লি ॥৮ 
হত্যস্কাং ঘলব্ঘন্তু অন্ন: জবঃ | 
ত্ুমনভদি অবন্দাী জ্কুতিভিন্লা ন অহ্হ্নলী ॥। 


হুলি হাজহীব্বক্রুলী জ্কাত্যলীনাবাঘাঁ কবিহন্হঘী সঘনীডঘিক্ষতটী 
জধক্তুহাবন অখত্যামিলবনীভদ্যায: ॥ 


হুহালীওঘ্যায: 
দ্ধজিজঅযাঁ হাজঅমা 


মৃষ্থীলবিহীঘনিহাঃ জ্কান্যক্ষিযাী সযবল । নাসদান্তঘাহাযমী,। জঅধিঘানক্ধীহা, 
শনহীনিন্ঘিলি+, অলঙ্কাহলল্স দ্য জ্ঞান্মবিতাঃ । ক্ষল্তাহতু হ্বন্তুঅচিহযনিহাঃ। ভুজনীণজীমক্কমি- 
ভিঘি” ইছান্াশর বিহ্রনলাহী, ভীক্ষযা্সা, বিন্ুবুলীহ্তন দযান্ঘলালং অুহালনকজিনিজল্নাংৰ। 
জিন্ব__ 

ব্রাহ্ম সলিমাম্যাতী নকিহিলুনুক্ষথা জ্ুসুললা । 
হল্রলিহাক্ঞা ননিনহ্্ম নালীভগ্ী জ্শিব্রঘয | 

অপি ম্ব নিত হানি: হযানু। লিণা দ্ব হীন--ভান্্হীন্ন। লনহীন, জ্কাবহীঘ 
ন্ব। সন হাজজন্দনী । লানীবীক্ নত বলবনষ্টরী নাহী, নাহল সুজ, অনিউবনলান 
নন্তুঃঃ নহ্থাইলন্তুচা ব্ব মাঃ; অন্তুন্তন হাহ ইনি । 

হ্যত্বি হী ছি বহন: ঝনননলাননন্লি । অ যন্হমান: ভমিবান্তুক্য 
চ্জান্যমূ। যাহহোল্ডাহহিলক্ষবঘলাহ্হাচ্কানত্য ছ্িপলিনি সাবী্বাহ্‌: । হিনলঘৃত্রনঝিমানগা, 
বনশীক্িনমীনজিঘান, বনী হহত্যাল্মবা, দহচ্ছান্যবৃমতনভুযলনলিহ্িল্য, অমিষ্থিলতয তত 
অযাখললিঘালমু। 

ল্য নল জুবন্স্প, ক্ছৃতুমত্কীশ্যিলশিনিঘত্খান, অপক্দলযলূকতষত্বিতাঘাগতগ্থৃহামাহিক, 
অন্ষীর্ভাদনলন্ক, অভীঘিক্ষাতুচ্ফহিতীর্, ভরভবহিজ্ৰসুহালত ব, অন্ুতযাসমান্থ। ভঅহ্থিতবিতাহ্থাহীল। 
অজাহবেন্বকস্বাক্নু্ম, অন্বনীহল্গীক্র্তুহ্হ্যক্ষঘাহিত্ক। ঘমশক্তান্িত্ষীহ। মূলিম্বাহামূহযল্সভলা- 
লঙ্ঘন, অহীভাসন্ত' ত্ব হ্যানু। ক্যান্ম।জিনিবহাফিলহ্য লনভহল্রিনির্বহ্ভ্ন্বাযা সামুক্ক- 
নহিজন নিজন না ত্য নমূ। অনস্স ছাসানলসনল: বহ্ষ্বাক্ষেষণাঃ। বদাবঘমানাধি- 
শিঙ্হান্যঃ ঘব্ত্বাহ্ষ্তাঃ । সাল্গুলবীঁদ্ুললামাশিহঃ আন্ন:ত্ৃহিষ্ঠাঃ । লিঙ্গাগি ন্ব অহব 
ঘবলাথাহিন্ছি অনতুঃ । অনংকাংবিহ্যন্ত্যঘ' অহবাধান্তহা,, ছাপা, ক্যানহযং:, 
হঞ্জিলাক্াবেহী, লানাভিনিহ, কবি: ভাহাজিক্ত্র উদ্তক: হযানু। লহ্বলিঘানলিহাসাহিন্ 
দৃর্াজাবালল্যন্রন: ৷ 

হবণনন হ্থি পাম্থানিবদ বধা সন্ভুবিহঘালি লধা লঙ্গলি। গহধী ছি লবাসদ্ 
হাহ্যনাযী নাল হাজা? উন ভুহভতাহানভী অঙ্জনিঘাহয হ্যান্লম্তুং ঘব সবলিনী নিহলঃ। 
রক্কাহাহবন্যআাহী মৃভুন্যাহতূণীবজমৃত্দানংসয: হাকাংহলি | 


তই দ্ধান্যর্মীলাতা 
গযব অ জুতিনস্ত স্তলিন্থী লাল হাজাঃ বীন ঘহনবীবাহাতহজীবললম্তুং হলি 


অগা দৃত্রঞ । 

গযব শ্্ ক্তদ্লকন্তু বানন্রান্থনী লাল হাজা) উল সাঙ্গুলমানাংলক্দক্ন'্ত্ু হঈলি 
বনান দু । 

গযব শবীঅধিন্যা ঘান্বাস্থী নান হাজা ; বীন অং্লনাম্বাতলক্ষলন্নংভুত হলি 
অনার্ন ঘৃর্নগ । 

লহ অল্তুতিক্ষো অন্ষজক্ষভ্তিক্ষা, অনুরুক্ধঃ অভজ্রনীক্ষ্ীনাজনান্বি ল্াক্তিনসগাজি 
সৃজত্ন্থী ভা, অলীহুন্ষতক্কোনি ল্তহ্ভানি, ভ্তবজদুা মিলহ:, অলবঘলিহ্থিনাঃ হ্যুঃ । 

পলি জ্ঞাত্যনিহ্যাা: দবিজ্ত₹ঃ” ছুলি আন্বাঘাঃ । প্সলিন ঘহিক্ক” হলি 
ঘাযানহীয: | 

“নি: সথমলাংলাননীন জতখীনু॥ হ্িঘান্দী জঙকাহ+ ভ্ধে আানাহিনধী হাকজীডিনঃ 
ছিছন্থিভীক্ষি: সহিন্তী লা, ্ীনুহা বীহ্জঘাঁ ন্িলীলঃ, জাম লা শীল: অঁঅজল হলি নতুবা বানা- 
নিহীনমাগ্সবন” হলি আন্মাঘাঃ | 

“্হন্তইহা-ক্ষনত্ি নিঘনলল্সগা, হনলল্লভ্ৰ ত্ুনইক্কলা্াজল অনা অদি বানা: হু: 
হলি াযানহীঘ: ৷ ইহানিহীনবন্বহীন নব শামাগসযতা হব । লন্ুত্ধমু-_ 


“্যীল্তাতাঃ জ্কনজ্ঘা: অহিন্ছিনভন্বযঃ সান্করী ভাইহযা: 
জান হাসবীথা অন্কভমবনুনগল্লাহালক্কান্ত । 
আলন্যা: নাহযোলসা: অন হ্হাবুজেফুললানাঁ অজন্ৰ 
যী নত্মনখ্যইহা নিলি ব জ্বি: ভবলাম্বালিম্াঃ ॥৮ 
জানীযান্টীন্ঘাক্মতঘ জলিঃ ভ্ুস নমল ন্ন। 

অবজ্দল নহিহ্ইল্নব$িলিঘিহীল দ্ব ॥ 
অনানন্বা্নাসত ল তুহুষীন ন্বাবদলি । 
জানীযাজ্বযলাব্াল যনী ভীন্টী নিহ্ন্ুহাঃ ॥ 
বীবজুক্িলিল্গান্তী ঘনীলা উহ্যান্দধ্থিবী । 

সন্যহী তত ভ্বন্নী তীন্ক: ভাস: ভ্তননত্রণি ॥ 
সহ্যহান্ষনিক্ষান্য ন্ব কর্ণ ন্ব ভ্তুতযীমিন: | 

যুহনহয নিহা ন্য ক্ষতীন্বিত্‌ বহি বীন্ষবী ॥ 


ছাত্যনীনাঘা ই 


হহ নঙ্থা্থাতক্ষং হিন্বচ্টিল হহীক্জিঘাক্মহলাহনীডদি যনু। 
অন্তুক্বি্রনান্ষলো বলান্‌, ক্ববীনূ হমিতনাঈতা ঘন নিন্ছুলি ॥। 
হয: হ্যা অলাঁ উদ্কা' ইচহাহবারুণি জবীন্তক্ধানু। 
আন্তল্ীর্বীনজালীনা হকার্স যানি সুব্যান্মুজমূ ॥ 
_ ধাযশিত্রন্তআনাঁ ঘহিঙ্গাজা মনীস্ুাদূ। 
ক্ষার অন: ক্বর্থীনা ম্ঘ সমত্যন্ধা হ্হা হা ॥। 
ঘিন্তুয ফলইনুহ্য স্তলছাল্মহালয: | 
অনিষিন্তীম জ্ঞান্যানি হুষল্তি ্ঘ ঘতল্নি তব ।॥। 
চ্িম্ঘ লাভ্ুক্ুরী ঘউহদামিংলঘ্য ছক্তনিলি ক্ষমিব্হ্ঘ্যলূ। ল লর্বীনমন্াক্ছিনঃ তুলে: । অস্থি 
হবীর্য নাছ: জ্লইজা ভাহিতা জীবিল । ল ম্বহ্বক্ণি অন্তু লন্গীল। হাঘালী হি হুঘাহীঘী 
নিথঘািযলি। ন ন্য হটেলু। ভ্দিকতী$ঘি অলর্তংজ্কাহানষিভ্তনলি । অইঙ্জ অবীহাবিলু। 
অত্ত্হাজীন: অহ্যলি নল লহ্ত্তুস্তানীলি সাধীনাহ্‌: । ক্ষনিলানিন' তত ভল্হীওল্তুন্লনন জেবনু। 
হ্মমিজ্নন্যত্য হি তুলে: ভুকজন্যেহহ্িতী ঘ্যাহু বিচ্তল । পীহাহ্-_ 
প্ছহ হি ঈহ্ত্যহেঘ্যুলর ঘউল ভূক্ি জলিদানিন: তব: । 
ন' ঈন্নত না ন দিশাঙ্গযব্সভী ছবক্ঞাম্মনল্মন লিনাহাঘব্সঘি 1” 
আঅনিযলচ্চাতা: সন্কলঘী লি্তনন্বী লঙ্লাহিন্রী নিহা বব যালঙ্গলণ ন্বত্তুতা মিলু । ও 
সালখায স্ুলঅন্যযানহ্িত্যঃ ভাংহ্েল লৃক্জলথীযীল । ল্রলী ছিম্বানঅগী যথাগ্তুজলাঘীনঃ 
জ্রা্যঘ্য নিব্যা তঘহিত্যাজ্ান্তুযীভবহাসন্্যানু। লন গ্ারঘিণলন্যনসলিলাহইতুঘা সঅসসনক্ফাহঃ | 
ছ্রিলীব জ্কাম্মল্গিমানু। ভঘনগ্যান্ত' হনাযাহ্মিভত্ত' মুলীত ত্ঘ। শীজনাল্ত্রী জযাম্মবীী 
সব্ললীন। ছতাম্ছিজ সহনীতহাতি বিন্হীল্ন । ভ্ঞাম্মন্ন্দহ্যাঘাহগা, লানুক্কাম্যাতঃ স্থিঙ্গা 
বীবা হলি লা-যাদঙ্গবমূ। ন্বত্তুখ ঘক্চান্তিন: নহিলিলঘহিনকী না দুন্বাজদাবমিহিনত্য ক্ষান্মত্য 
নতীহ্থা। হত্তাবহালঃ চ্ষা্গ নিংস্্বলী ল ম্য লিনন্ী হজিলহলাহ্তুণতীহীল । গঘিক্ষহ্য 
ব্বাবী, ন্যুনত্য দুগেলু, অন্যাহ্থিলত্য নব্তিতী ন' সংঘ্বলহ্যান্তুতন্নান' দ্য হতরন্থীনমু। 
আর্থ ভন্যাজুঘাতীত ভত্বর্লা নব । ভরতী হিনা নিছিত্রদবীহিনহ্যাবিউত্রললাসহীমামূ। 
বাবহাজি হিসযদলিনন্ঈীন । ছিবীববৃনীবী আন্ত হাথীল | বচ্যন্ছজাণী তু: অন্যোবীয্যায। 
ক্বতুধ অসযবল সলিত্তঙত্র । লাকা ভুলে দন: সভীহ্লাহলানযপিত্যহাঘলি-_হব্যাহী- 
হাঙ্গিক্ষমূ । 
০ 


খত ভাজ্মানাতা 


বত্তদিনহ্মাতী-_অভ্যীজ্মহযী, নিছজ্দী, হলানন্ং: সাধীজনিষ্্ম (হলি) । বী হ্যহথাবাকী- 
শূনিযৃহথাহিসনহান ডিক্তনূতি: জ্বী অভাজভূতষ্ণহযঃ। পয ব্ ক্াতা:। অঃ জ্ান্যঙ্গিবাযানমি- 
নিনিষ্ঠ: ভমবী ন ন্ব লষচিষ্চগুলিঃ ভ লিনত্ত: । লীহযাছি ল তন চ্যানাঃ । 

য: উন্াহিষ্ষনহিষন্মান: জলবী অ হলানহঃ | ত্য জলিদখী জ্ঞান্তা: | পিহাযাহ্তুহীতী 
যাসাক:, ঘ স্থি ভাহ্েলী ভুরুল: । আীজনাল্তঃ বীহিত্য' ছি হআধ্থযুঘষ্থাঘহলি । 
আহাবীঘলেঃ যহালিছিলিগ্থুতিংজ্নক্ষাসলাধলনমু । ঘাচ্যযানযাঙ্সা । অিম্বযাল্নহজিনিশ্থৃল' 
হি হ্থিল' হস অলস সভিআীযবী অঙ্গ লক্গ হাতুম্ধীজঞাাঁ ভগলি | অহা অহা ন্াবন: হাতিজ্ঞলা 
নল্যব ভ ভ্ত জ্ঞাম্যন্তোজ্ডাকতঃ | 

ঘত্তু সত্ত্ুন' চিজ্বল অনিদ্বানকমুষট্হিয ছ্ছনজ, শ সাধীজনিক্ঞ: । লহ সযীজনলহাাল 
জাজন্মমত্যা । ভ্তুতিনহাহামন্তবৃত্থীতিব নাদভ্তা । জীঘবিহিক্ষত্য ঘুনবিক্ছন । ভু 
চ্চাতা; অনি নিবনযুহাঃ | 

তুল, বীছিলীওঘি ভ্ঞনীসইনু: । ভাঁজ ভ্যাব্ননি ভনধতি, ন হঙ্গণ ঘীহদ আা 
মিমাঘনখহার । গনী হহ্ন্দী ম্ব হাজন্ুচ্মী নন্ালাসততহিলী অজিন্কা: জীন্তকিমানা 
হাহসসহমন্তুতয: জ্যবঘন্থ । 

বিপু ন্থ সঅন্মননিন্ধাহ্হাবান' ভতঘাঁন। হিরণ ক্ষখযন্তি-_ 

নিহীী ছিক্ষধী ভাল' বহাব্সানীওলমঅনিল্তা । 

স্বৃতি্ঠী অন্ধিহল্লত সমগন্থীছভ্টহ্ইলনঃ ॥ 

বাহিত্ব, অন্বনানবক্ভিত্নঙ্ধা লন্হ্আজ্মন্বা । 

তু ভিহ্ঠ ন্ব হিহছাত্রঃ ঘম্্র জ্ঞাতদহাদহঃ 8 ছলি। 
তববং বনাঘবিজ্ঘানি, ঘুনং অহকহিছ্যানি, ভহতি: মহ জিইত্বযিজ্যামি হলি কত বান্ুলা 
বাত্ীঘজ্কজঞ্ঘ সঙ্গন্মজিনাহাক্াংজোনি । 

অহনিহাহিলাধীল হয হত্থ জ্বর ছুলী । 

ধক্যাবভীত কাজ্ৰ' ভলাঁ জন্তু জব 

তা হথাওলিত্বীবাজ্ম অফ বনু জব: । 

লা প্রথা? লিঅল্থানাঁ লাংবকইীন হজ্যলা ॥ 

অধ হদখীতনন্লা: জন্জাি কফ: হালনু। 

নহাসমনট তত হ্ববিইন্ধী জী স্উিনাংসয: ॥ 


দধাজ্যর্মীনাতা ২২৬, 


অনা ঘ- ছি হবক্ভযা ভান সঞ্ধীতামমিষীববী। 
অন্তুত্দিলামন্রম্ষন্য: স্ন্থী হৃহাহতঃ 0৮ 
হাঝি হিন্বিন্য বিবাগয্য হাগান্‌ নিবাস হাক্হাখঘাহনন্ততত ব্য ভুত: । 
জ্রা্থী নিজল্বতি্বব বিতৃম্থা সযংলঃ ঈ নীলযল্সহিলা অন্র্থী ভবন ॥ 
ভীন্তামিখীঘনিত্ববাঁ বি স্তুথাবামজ্যত্যন: সলিহিন জন্ুহস্বনীডতি । 
কিছ্ছিন হান জ্যগ্থন ভুক্জিযান্ডাহু ছাকুল্রত্ুন্দিখতি হৃত্যন্িহন তু'জ:॥। 
হহযনল্যলনীনুতী ব্ি:হীখিড্য কিয়াম । 
ঘক্ডনব্ণীঙ্গন' অলী ক্ঈহনী অ্বহহষলী ॥ 
ভিজ: ভৃক্কি্র বা শরহয জাঘবী অবাতত্লহা । 
মৃুল্তাতা ন জানালি ধহ্যাঃ ভীভঘি বিছা হুষ: ॥ 


হাজা ভুমি: ্ছজিতনাজ' শরিহ্ঘীন । হানি ভ্বন্রী অর্থী ভীন্ক: ভ্কছিঃ হযান। ভু জ্যাত্য- 
নহীহার আপা ভ্ঞাবিনু। ভা দীতহানি: ত্বন্টীহত্সিভহিংগ্রদিমলশাগীলিবীীলা হযালু। 
নহ্তুকমন' হাহা: ঈভিতহমূ। নন্দন অন্তত্নজ্নান্নতা হহপনাঙগীবীঘা অদতিমূলিক্ষা 
ববিক্কা । লত্ঘাঁ হাজাবনমু। ত্য শ্বীন্লংন: ঝঁত্তুলা জ্বী নিশিহীহন্‌। আনুমোনাক্কবিতে 
যী হসাছিন্ সমীগঃ অ বীন ভ্ঘনহ্হিযত্ী । বহনক্ষ সমীত: অ অঙ্ষ্য লস নঙ্গীঘঙ্জিহীলু। 
লন: ং ব্রহৃষিবানিহ্‌ঃ সালাতিন্ধাঃ ঘীহাণিক্যাং হনালাঁ দি্বজী লীভুলিকা অল্মডদি শঘাহিঘা: | 
দুর্গ সাক্কলাঃ ভন্বযঃ লব: ঘহং লওনলক্ষঘাযনত্বাহ্নত্বাঃলীমনন্তুহীতবগ্রা্তাহজ্যা জন্মডঘি 
শরখান্বিণাঃ । মহ্িমনাঘস'হান: নয: ; লল: নং স্িগউযেন্তুলী লাতিনযবল্নক্া ঈন্দবিজ্কা: 
হবগাক্যাতনক্ষিতীসক্ষাতা অন্ঠীডদি লঘানিঘাঃ । হৃছিতানী মূলপানাদয) লনঃ বং খুজক্লা 
হাতিন্ডা: ভনকহীসিক্কসমমক্ষষ্তাঃ হাংপীনর্জীবিনী5ন্বীডখি অধাবিণাঃ | 

শরগ বখান্তুজনাঘীন: ভ্ঞানমবীন্ঠী' সন ইবু লাবীতূ অবীদ্থীন শ্ব। থান্তইমন্তাললানথন- 
হাতকষআান্ঘাস্কাহীন্‌ ঘকান্‌ অলাঘর্নীন্‌ হানদানাধ্যাসন্তুজ্যলি_। তচতুভাহাহ্য ভষ্থা দন্ত 
তান ম্ব ঘাহিলীঘিক ভঈংন্‌। ভীক্ষীলহাডচ্য ছাম্মত্য তব যথান্া দুআ জননাঁ। আন্লতাওল্রবা 
ত্ব জ্ঞাত্যনীষ্ঠা হাংসবাহানন্তুজানীযান.। নগ্ঘঘি লাওনঘহ্হী হক্ব । জাঞ্যহঃতসনিলৌ 
নি্বানিত্মধিনিল । ইহান্নহামলানা শ্য হিত্দানন্যক্ঞাঘা অঙ্গ জাতেন, শীব্ষিযাহ যাহ 
হ্িলিঘুজাঁ শ্ব। গুলিকামাীদজখতু অঁযৃন্ীবান্থ । ত্ুব্বোনানক্ষ ঘ হাজীহন্যানু 


ই কালর্দাদাতা 


নাজনমূ। হাজন্ববির দ্ব হাজীঘজীহিনীথ তু যহ্াজীঘজীবিনা 
যে নী £| হাহ ত্য স্রানানজ্কাবী 
নহাননইসু ম্ব জ্বাল্যহাংল্রঘহীস্বাধ' ঃ অতৃণহীহীতীআানা 
টিটি.) লষ্তাতলা: জাত । 
গৃযবী হ্বীঅহিন্যাঁ জ্ঞানযজ্চাহঘকীহ্বা। 
গ্রহ জ্ঞাতিহাবমততানস্বাওলংফণভ্লানেয: | 
হহিতবলদ্বলুুমী দহীছিমাহিহ নিহান্তাযামু॥” 
স্ব শব ঘাততিতুন হাংসজ্ঞান্যতীহ্বা-_ 
“অঙ্গীঘতমনঘানি্থ বাগিনিছিক্লভানি্থ জ্যাত্তি: | 
অযেনসিণলজতী হু দহীছিনা: ক্যালিভুঘঅন্তু: ॥% 
হত্খ অলাদনিধুা য: ক্কান্মানি ঘহীছাবি। 
যহাত্বহ্য জবানৃভ্যাণি ভব ভ্ততী লস ননম্ব॥ 


ইনি হাজহীন্স্বী জ্কান্যলীনাঘাঘাঁ জ্কবিব্ী সঘনওঘিক্ক্্‌ 
কষিন্বথাঁ হাজন্বযাঁ ন্ম হ্হালীওগ্যাব: ॥ 


হন্াত্হী্ভহ্বাম্ব: 
হাব্দ্ছহতাল 


অহসেতুক্ষথীঃ হাজ্যাখবীহঘনিজল্থী হজেল। লু ভ্িখা- দহ্হআাক্যলতুসাযা' বব । 
শবী: হাজ্হহহজঈী লাল দম্থা-__দহ্বঃ, নাহুল:, অভুন:, জুলন:, গজল্ধনন্ হলি । 

প্লক্চবৃহহণ ন হীঘায” হুত্ান্্াযটি | “অন্য হূখঘহাল্‌” হলি যাযাষহীঘ:। 
লঙ্গ হিভচহ্য হিজণঈন হততেম-_বৃহান্কহিলীজুষভ্মলিক্ষবাী ক্ষি ছ্িতালানিনান 


জাহাকু জ্যাস্থলথীলভীহিললুবান্‌, ক্ডি বা নভাহানঘি । 
নাল্থা: ঈবহিঘ" ল নহযন ভ্ুবীভীন অনন্ত অল 
মৃক্তা হান জীনিলানি হাহা যা সিযা' ইন্নআামূ ৮ 
যথা ্বব__ “লা বাঃ আান্য দিযাঁ ত্ন্ধা ব্রান্ক্হিকীমুজমূ। 
ভ্িল' নল্তাননান্বত্র কি কিতাব ল ঘহযলি 0৮ 
হিভগ্রমইঞ্চইহীন হংগমূ-__ “লাগত বহনাযামান্ঘনর্গীলিত্য লধি। 
মাঁভীণঘীত কতর্থান হত হুহেহিনী জনঃ 1, 
যথা ম্ব-_ “জীণাল্নালিনি ক্ডি হছুক্সলিলহা হীমাঘহেবওহ: 


ক্ষি না নুষ্জলক্ডাহগানু হুধিল লী মাবীধিন্কাহাহ্যমু । 
শান ভু, অযান্নিনাহিলংে ধিনবর্গ জহ্জা55ভৃহানূ 
সখ নাত স্স.ঘজিলি যা আন্ত ভনাভিজ্িল: ॥।৮ 


হিত্ত্য নস্কিন হহথাল্‌___ “ছতমঘাহনথীনিঘিলিহন্বী সনলো সুততিনা অমহাক্জতী । 
নিজবহান্ হাহাকুক্ষভানন নিনের্থীহিলনা্ুক্তমান্তুমে 1৮ 


বা ম্ব__. গ্হৃতযলা লিহিকীননতয্যন্দহ নিহে্ীহিলনান্তুভনান্তংদু । 
হহান্ত হিঞ্ '্ঘ শন অহা: বির নিহর্থীহিরনান্তুজ্গনান্মে ॥৮ 
হিজ্চ্য সহনীজইজ হুজেনু-_ “্যহঘাঁ মুসন: ক্ষগতিউহাগ জালিলীলহূন ব্ঘ* 


ঘা হব “কি জহীলি চ্িযতুজ্ঞান্ত ঈহযানিহননি দ্যাতুক্ছঃ | 
জ্দীত্হা ধনুন আহ লত্যা: ফছজবিবহাজনু 11 


২৫ জ্চাল্যনীপাঘা 


অনক্চ্য ঘনকঈন হুতোলু-_““্ঘংহোথ লব্দী হবে ঘললি অনী খহ্নহেঘি নল লীহবি। 
অনুহান্রক্ষন্হ লা নবি হিলিধন হযমন্বক্ষ' তৃহনা ॥ 
বা ন্ব-_ ণ্আঙ' হুহমাহ বব ছলালে। 
জন লনাজী হাজক্গহিনাহী ॥। 

হষনল্দীন্যঘবলল্বী শন্বীডদি ঈহাঃ । 
নন্বিহ্যুষঈ্হ্যমন্ন ন বলি । বহিত্ ক্ষধযক্তি-- 

“নু; জ্কাালিঘাবীন শীঘনন্যক্‌ নিহীঝলি । 

আছি তুগন্তু নীঈস্তু আন্ছন্ীত' ত্য ল হাীতরলি 0৮ 

'জযলসবিভঃ সভিভিনালহ্থলু, অযনসলিস্ঃ সলিষ্ঠাত্ানহল, অসঙ্গান্লনিহুলহয 

অমিঘানক্ক সঙ্গাল্লী নম, হাজুম্থীহন্ঘলীতয ম্ব্ীক্ধানন্বলীতগ্ম, অনাজেবাতানিহীদীওসন্লাহল- 
লামানিহীন:, সহাল্লহালূক্গলিব, ইহ্যাব্নবিদক্ষল,ক্ছমিহলন , ভজ্ঞঞ্পলিঅল্ননমূক্তনিহ্মূ ১ জউভিজিল- 
ভ্বীঘনিষন্নমুক্তনিহনূ হীবলাহিলি: জ্ঞাত; হাক্ছুন্দীওবভুতটী নালিংদীল” হুত্ন্তিস্তী । 


“লিষ্ম: অনিস্য: সন্গুলি জহিতজ্্বী ভজন” হৃত্বান্বাাঃ। 


ঘযখা-_- “ ঘান্তু ধী অত্য জহাক্ষতাধ হিং হাহা: হকুতহ্থাহ্যৌহাঃ | 
লীভীত্ঘ্ঞান্বামি্ নাভতুলী নিরাজনাঘ; ছাহ্‌তী্ ঁভঃ ॥1% 
যথা ব্ব__ “্ ঘান্তু শী হত্য ভ্লাতহীনাহলল্‌.জ্যনগাঁজনহজিবিস্ত । 


ভাত ঘি জি্গঅন্ি ইব্যাঃ হঙ্কান্লানবনীব্মকিস্ত ॥৮ 


«ন* হলি যাযাজ্ববীত: | তজ্উহ্নাল্‌ ঘহৃবল্হলীঃ নহিন্লীথঃ সব্সলিষ্বাবাল: 
ঘাহী$দি । লহ্যাঘি বাহীন ছিন্ন তু হ্যালু। 


যথা-_: স্েতক্মবান্তুক্িনিহীঘবভ্্থ লন: অনাঘাত্র অীঘঘন্তী । 
ভহাব্িলা বিহলিত্তুহাহা উলাবননালিহউি ইল: 0 
যখা-__ “নুতুদ্ধনাুক্ষিনিহীম্বহজ্য হানান্তুজন্দা ভিহোন নানী । 


ষ্টিমদামাজহ ব্য আমরণ বজাধিভিহ্ী: তুল: সূমাম্‌” 


জাঙ্যমীনাঘা ্হৎ 


তভউজাথান্‌ যঘা--- “নন: অাংলিনাজিনিাসূণছিনাধিন । 
শনীষ্ষীনিসঙ্লাধ হাক্ঠর্ফীহবিল্মইী ॥” 


যথা তব “সঅহেবিন্ূুলাহায হ্যজাসলনঘাব্দন। 


ননীওনন্লসঙ্চাহায হাস্কৃহ্ীহবিল্নন্্র (৮ 
“নাহ্‌ ঘৃা5ন্যঘাজ্কতন্কাত্তা ন হগলুও অসি তত ধর্ীক্ষহতলু” হহ্াত্যাযাঁঃ । 
বথা__ “হযাধাঘিক্কা: ধ্বনীযুঘাঙ্গযন্তী হ্যাণীন বীনা: নং লজন্ি। 


ন জাধিনাঁ কিছিিহ্যাচ্ঘমব্তি তাণী ছি অনজ্যঘনানি হচ্গি ॥% 


যথা ম্ব- প্আানী হি ঘনল্মঅনালি হুল্নীহভীক্কমীলহু শুদি ভঙসলীলমূ। 
আলানি ভবল্মবনানি লহ্যাহআাীন ঈ জুরঘনিজীক্মনাবা: ॥+ 
শরত্িহ ঘবীক্ষহগাঘহনালঘর্ঘ গে । লন অএসঘীবীডঘি । 
যথা “্যাব্ঘত নন হুহিতি ভস্তুই আাবীওল্দী হিনণলি ইনন্ুতজমন | 
লাক্ষামব্বক্তঘু নহ্থীতর্ড তযীত্খ মূাজ্ঞ; সজলিলণাত্য ছিল সতত: (৮ 
যথা আহাভ-  *ছত্থ বউ জিএলনহ্ত্রযত্য হাজার জমি ভীষনী ন মিজ্সা 11৮ 
হ্্ ল্যহলাজ্র সযীবীওছি। 


বঘা- “্লজানবন্ব হাহানঃ হডুতিনি মহ্থীনী ঘাঅল্স লিঃলবন্ছিনজ্ঞতলভ্সুইশ্ি । 
অন্যু্ব বন্ততঘালনিঘী তু লজ্িজিলী: বিলাসহাক্ষতত্য ন্ব জী মিহীন্ঃ ॥৮ 


নাহ্‌ হনাওন্যখাজন্ংণো ন হবীন্ষহণা নাহীনন্তহ্া ম্বা। 
যখা-_ “ভাজে পিঅন হাঙ্গাগন্ননহননি আাহরী | 
ন্যাবানবনন নন হিম্যা অজ্দলজি ক্গিবা ॥৮ 
বখা '্বীঅতাভঁ-_ ্তল্নঙ্জী বহি জং হিম্যা নহি ক্লিা 1৮ 
যথা লা-_ প্যহ্য ঈহীঘু জীনুলা নহাঃ অবাঅন্যিস্ত । 
সহী ঘস্তহাক্মজআহহলহ্ী লীযাতদন নলঃ ॥৮ 


বা দ্বীতাহঁ-_.  প্ত্যী অস্তহাহলাং শ আইল হলহানগ্লু।” 


নও চ্ষান্ঘর্দানাতবা 


মিজাখানা তু াহানানঙ্কীন দাইনান্মযন ভ্লিঅনম । 
যখা-- “কিনি ক্ষিনদি গে' হখাননহিন গু আা লজলি হিনকটীও্য ঘগ নাবী ছহান্িতু। 
মললি নিহযআাখাঁনিজ্যলাহুন্ভনদানী জেলিনিহেনীনহজঙ্গত্বান্জী শরান্ধঃ ৮ 

যথা দ্__- “জযলি বিললিভীভভ্মাযহবীণনীতী ঘনক্ষঘিভজতান্নপানিবাস্্াজভীঘ: | 
অধিহিলম্যশথিষ্ঠালিন্তুকিভাঁ হুঘান: নহিতলহালিক্কততহযানক্ষত5: ঘিনাজ্জী ॥৮ 

হা দ্ব-. “্তুযুহ্যলদনগি পীলহ্জ্লীঅবরত্ভ জলি হুহ্জুতৃ্ষ: সীলিনাহিন্ব্াক্ঃ। 
তহযলহ্িনহহিলযাঁলি হাীলাহ্যত্ব হুলম্ি ঘিতিনানা হী বিশ্মিসী নিঘান্ছ: 

বখা প্ম-_ “জিনিহ দ্ছিলগি শু তানদঘ্লি গৃ্ী লা ঘনক্ধনিভজত্রান্নানিিনন্্রাঅভীঘ: | 
নিলি ঝ দিলান্কী হল যাঘা লহুষ্লিনূ হলনিঘিন্তিনানা হী নিথিসী লিদাক্ধ: 1৮ 


ঘাহীনহতু ্ষলিঘযঘহ্স্যীশীডদি । 
যখা-_ “ঘা আ্যানালের্নী জোন, বেষিত্তু' ক্কান্িন, চ্কঙ্খীলাঁ লম্বা 
হি নহিনিষ্টিনাখনিনযীনঈনা '্ব নদভী । 
বত অহনকজক্য লিগ্নননিহা নিঈণীযন্নী ভর 
পান্তা ঈদ ন্থ ভত্্লভ্নিহাযন জরুন্ধিন্ত্য ভ্তমূ॥৮ 
অথা দ্ব দ্বত্তঘঘাই-- “সান্তা লন তব ভভ্ঘজুণজহোঁ সম্গঃ অনবার্ন পমু .৮» 
ঘাইকষহান্মহ্দনঘি ঘইক্ষইহীদভহাতঘতমূ। 


ঘখা- “অভ্তন্কভন্থবিত্রতআহ্ািলানীন্ব ক্কান্তা জুক্ুভিলননআতু ল্যনজক্ষআীবুঘক্তানি । 

ঘি্বলি লগ্ুন্তযন্থীন্যাননা।নি সিযাজাঁ অঘি নিলিছ্নিলাহঃ জ্তুল্নভানালঘীহাঃ 0৮ 
যথা বীনা “ঘিনত্তু লঞ্ুভ্তবান্্ীন্যাননানি সিঘাদাঁ 

লধি নিনিছ্বিললাং: স্তুল্নঙ্ঞালানঘীহাঃ ॥৮ 

মাঙ্্যঘ্যান্সশা ভ্যাভসাননদি ন হ্বীক্কবতা ভা লা । শা 

গুল, জ জ্ঘিবত্যদাহললহার্ন অন্জা ধা যাছিনাঁ 

বৃহাইন লযীজিন্দনা: ভ্তমযঃ জ্যাল্ধঘৃঘাহ্য: 

ভ্তীঘ হাবিতি হুক্গ সত্ঘলনবী হই সভীন্ান্তুনা 

অব্যঘ্ন্িহ্থাহ অমন্নি হুবিক ভা নদান্না হিহা: ৮ 
তূত্ব জ্ঞান্লাসভাহনঘং লান ভ্তুদিনিণলযা ত্যাছসাব ন হুর ছু আা। ঘত, 
নহস্কীথ হবীবলিলি দীন্জানাঘন্মল্ীন জ্ঞাতছীন নিঘন্নি লজ ঈনভ হসেমু, অদি তত 


জ্কাজ্মনীনান্া ৭৬৭ 


হীদীহাহগেমূ | ঘুক্ধন্ষসবল্থঘিদ্ লন । মৃভরক্ষঘীতছি হেন ৷ আলেসামিধহাঘী 
ল নত হা: । 
অনানলিততু ভ্রিথা, জী, ভনজীনক্ক্ম হলি । ল্রঙ্গীঘর্জীহননাঈতা নল কষথ্তিনূ 
হীঘ: | হন: অর্বীভখি নইঞ্যৈ ঘৃ ভ্যুলুহার । ঈনভ লঙ্গ অসুহাযী হয: । 
প্নননতক্ষিহঘেন্” হুতান্মাযাঃ । 
ঘখা-্্জিহল্ে অহজিস্কহ্জীজ্ঞাতভভঙ্গহ্াত্বাহি 1৮ 
ঘষা “জহর জহ্তক্ষন্হভষী: ভ্বনহা শীতি: হাকান্ন্কভীহ্জেদিস্হা । 
পরহা: হললজিলবলাকিনন্তুল্নহীল অঙঙ্াত্বাহি হাহানগ্ মু হৃযাছযা: ॥।+ 
প্তজবী ভাখানিতেক্ষান্না ল সব্সলিষ্বাযন্তী, হ্নহন্রী ত্ঘঃ লহ্ঘন্ত্ি হহলোহঘি হা" 
হুতুং৮ ছলি আযাহকীয: | 
“লাঘযন্রীহ: ভত্তিজলী লাহত্যন্থীতী অগিম্জল: । 
ঘ লন্হলি মিনা ম্বান্ যী পানালি নিমৃদ্থিবুমু ॥ 
তত্যাহন্ক: ভন: জগ্িংন্ড হিম নহিন্বলী জ্কঃ 
আন্ত্তাহ্ক্ঞহলখা 'আন্যহনযা অলবাক্কীওনহঃ ॥। 
হাভ্হারখাঁকিস্ত ৭: নহত্হিহ্থ ছ্ষিগ্বন নূলনলু। 
তষ্ভিজ্তনু, ক্িম্ন সান লন্যলা ঝ নন্থাক্ষন্নি: ।1% 


ছলি হালহীব্ন্ছেলী ক্কাম্ঘনীলাবাঘা ক্কবিহেহী সধনীঘিক্ষতৌ 
ঘক্ডাহহীওঘ্যায: হাভ্হক্হগোলি |) 


৭ 


লার্হী তায: 
হাতাখছুহতীন্ত জছিসহীহা: সলিজিকন্দবজিজহযহ্য আ বর্মীহবা 


প্তহানাক্ষনিস্লী লকীনি ভযাঘনহততর অন্ত, ললহত্য লই ভন্ত' সযবীল” 
হত্যান্মাঘা; । 


“ল” হলি লাহ্থলিহাজঃ | 


“আানবাংঘুহা: ক্কনিনিঃ সলি হ্নিমৃহ্থীলভ্তাবী5দি | 
লহাত্যজিগ্যস্ত্লী নিশান ঘান্ঘাঁ ঘহিষ্নন্ছুং ॥৮ 
পনুসলিপাঝায 'ঘ নংগণল্টচ্জনহর্ধীল । 


প্লহ্নবাহন হি লইক্ষবীলবী5স্াঃ ভৃখন্ধ ভখন্থ সথন্বী” হতিক্ী। 
লেক্সব্যালানখানা ভাবা ঘহিষ্থতি: দন” ছত্মনই | 


“ছানা ছি অজাহিন্থী ভব ঘক্রমনাশ্ুসুণজ্ঞানযন্লি, লল্দহিক্সামায লালাজিসন, 
হলি ন্ব ঈন্বিনূ। 

“ল” হলি অাযান্তীঘঃ । আাহছন্বল ্বহ্লোজ্মনববীন্নইণা সঙ্িঘালন গেলভে' 
ন্নাখআাণী হর নিনজলি । 

লহান্ত-__স্তমধ্যাণি অন্থান্কন: হান্ছাথী' অহী হৃহাঁযলি । লহিনিহহম লঙগ 
আন্দলীগঘন্ঞ দ্ব্তঃ । অন্মহ্চজই হাত ননথাক্কদ্নী আতঘজ্না: | আঙ্টিঘতীধী তু হিম্যত্হাঃ | 
ন লবুচ্ঘহাঃ ঘছুজাহী হা অন্ত্মমন্তপ্ুতী$ঘি ভ্লমঃ নহ্যদ্লি। লিহদরতী কীনা নিহন 
সলিকলি । কথ গত ঘখ হেঘানহ হলি অহাবদনালন্থ ছুনিকধীন হাত্হাঘাট ভুী ঘানলি। 
অব জিভুগঞিঘানা ঘীখিল: ণহ্যন্নি, লস লান্না ছিদ্ছ₹না কয! হতযনন্না: অন্াক্ষনিস্ 
লুজ: হলি । 

ন্অলহনলঘিন” হলি ঘাযানহীঘঃং। হ্ষিন্ত সিণঘলখলঘ্যনীজ্ন্ি, হত্তুল, অল্যধীনি- 
নি্ছ লধীনিহযীনিহন্ব হলি । 

শর্গান্যঘীনিন্টিঘা, সলিঝিচ্জন্কত, আকিহ্যসভ্যহ হলি । নি্ধলযীনিহদি ঘা, 
নজ্যইকিত্তল্স: অহত্েসেঈহাতত্হাহত্ঘ হলি । আ্রযীনি: ঘুনইক্ভার্হা হৃ্ব। 
ললগ-- অধ: » হ্হ বর্থী জাঙগযান্নহহিংদ্ষলা অং ঘন । 

মহঘহমাধনিধিহ ্ধান্য সলিষিমজন্কবণ হযাল,॥। 


জাজ্্সালাতা হ্? 


ঘখা-__ ণ্উী নান্তু জ: ণহারধীহতিনীভমাঝঃ ধততসহহাখতিনাঃ সিন: ফুলে: | 
্বলরাসথলান্তুক্ষপবফন্তজসহইনংক্তংহ্ব বিহাজলি জাজকু: 1৮ 


“জাবন্নি নীভক্কহ্য নীতাঃ জঙট মহ্থাহয: | 
বত্যান্লান্তুঘতিক্জা: ক্কানুতান্তহা ছন ৮ 


ক্িবলাওঘি বঙ্গ বন্ান্কেজা নত মিনন্রালি । 
ন্‌ ক্কখিললখন্বত্তববাউভ্যসফ্যদিলি ক্কাত্যনূ ॥ 


শগবাখ হখা-_ 


ণ্জযন্লি পশভম্যান্তাঃ হামনীজুতানকজিমন: | 

বত্যানলান্থুণীতিক্প্বলক্নহান্ীতা ইন ॥” 
নিমব্য বঙ্গ ঈইডঘ্যঈহন্ুজিনিলান্নঘাহ্যালু। 
নল তযইছিত্তুজ্ণ জঞাঙ্খ অঞ্নল্নি ্তগিযীওঘি ॥ 


“জর্থীনাহী কলা মলি ত্য বানহ্ৰঘি: 
নহ্যখন্মঘনামন সলিনঘ্বলি যী আলি স্তুজমূ। 
অলীমা নিলি ছ্িদদি লহ্মূত্ণন্ধহিতাঁ 

অন ন্রা হীগাঘূরুনননখনা খন হাতল ৮ 


মসাঘ-_ পগশরিয্যনভুণক্ালাক্ক হন সঙ্ভাহী ঘুতযবক্ষ তোলাহজিলাঃ গুজিলাঙ্থ । 
হলি হননগীনা কিন্তু ত্ঘান শন হিলিঘ্জিনজন না ছমান্কং আরা নিথাণ্: ৮ 


দূউিধ্ বস লঈল ণহিক্ষ অন্তত ভূহলীতনক্ষঃ | 
শশ্র ংগুসেবহাসলিরম ক্ষান্য সুক্ষগিলাজ্যমূ ॥ 


প্ 


অঙ্গাধ-_ 


গ্যহযাবালিলিলজ্বিবীজিতসিলী অীহযামর্য সাম্গৃমি 
হদুজন্ুজিলনিজিলাম্ভ্ঘিলেতকাহাসগুনান্তুনু । 
উত্ত্রসবলাফিইআানমবংণগসদীহাগুি: 
ছিছ্রিক্তপ্বিণজীব্বনামিতেক্কুলু পালা: জহম্ধালিক্তাঃ ৮ 
প্লাহ্তিত সিষজঃ জ্বল. ধত্যাবিহাইনিবসূ 
বালামগ্রনিঘানিনী অভ্তযুন্যা কাততয ছিব লহ! 


২২ ্কা্ঘলীলাত্বা 


ইচ্যেজি ঘহিন্ৃজ্ষিব লযনযীন্গতণী ছুহি আছি 

ভীদন্ত নিহিত কখন্ঘন লল: কতানিলঘীক্কুললু ৮ 
লষ্লঙ্ছতুভবনিঞন্নী্য ছ্ধীনাঁ ভ্াপ্রিহাত্হতীনাযা: । আর্দীঘাঁ ম্াানালন্মঘাঁ অযহং্কান্লল- 
ছ্যআহ: জঙ্গব' নচ্দনগ্ৰানম্হাঘুন্হ্ি | 


পান: “সানক্ষহত্ুনন্ক: কিন কহন্তী ল্ামজগ্য অ:। 
ব জ্ঞনিক্ীকিল্টীওল্যহ্তু দ্বিদ্লালগিহভীন্তিন্ঞঃ ॥ 
অন্ানীঙনন্যঞ্জের ভুযাণহযাদি হধ্তুন'ঃ । 
বী্সবিহ্ত্যাহিজিপাজ্যিতঘী ছযাহু সালক্ক: হকিং | 
যহলুল্জলি হত্যা আহছিন হঈন হ্থাহিগা । 
হণীক্কানিলননন্ভার্র ভুঃজক্কঃ ঘ জলিমল: ॥। 
নংনান্বঘাখলাক্গুচ্ম য: হলনান্নি নিনহাবল্‌। 
অন্ুজ্টউন ঈনাদি হুদ: ভ্যন্: জনি; ॥ 
অসব্সলিহী যলযা হননি লনলাঁ লশ্রীলু। 
যী হানধিা লুক্তাণ্ড' ল্লানক্ষ: অ ললু কমি: | 
শ্িন্নাল যত্য বৈক্ষজুলিহইনি স্বিসান্ুনিংখভাধী: | 
অন্ভেদৃ্বী লিঃ হাজী: জনিং ঘ্ব ন্থিন্লানজিহক্িলীযঃ ॥। 


প্র ন্াবীনিতধঃ । ্ঘ দিশা লীক্ষিন্ডাতীক্কিক্ষইন, লষীলিসংঈন ন্ঘ । 
শর্স ভীক্িষ্ক:__ 


“না জজীহাল্কােলিক্ঈ নথ অতীবান' কি ভজজইতা তিক লন জীন্তনিন । 
সত ্যবচিব্যিনক্কলহা ন্বল্কাহ্ত যা হ্যন্হুবী হম্থরওদি স্থি বল্সবীবাজু।।৮ 
শীক্ছি্*--_.  *ইনী ত্ুপনলূল নুত্মল বগা: ক্ষি লিষ্বততুত্তুল 
হা ভুক্জিহিতামুহান্ুলহিহা ভাহুজ্ঞযাওডভিজিব । 
ঘাযাল্ত্রী জিলই্বত্্ুলিঘনজ্বানসন্থজিববী- 
হন্দীন্যাঙ্নিঘালজজজহব্তখূক্তাধ্থিজন্দা হম: ॥৮ 
নি এহিএবি জ্তৃহীল্লিমতআধিনি নিংম্বাধনষণী 
জনল্যাহললারীম্বিজনহানীক্ষেভুত্ব: | 


চন্্বীনাঘা ২৬, 


নিধীলা: ভানন্হ হশ্িঅুকজন্য্ী গা ছতিনা 
অলন্নাহ্ঘ্যান্ত: সলিহ্িবিবমীনাঝি সহ্ত্রঃ 0৮ 
উা শব হ্বত্ুণানযানাম-_ 
ব্রা তরি ভ্তখিলা লন ইডখা: ক্কবীনাঁ হখীনইহী | 
সতীন্মন্ততরবহাক অনলি স্তার্গিহালা ব5ন্তুমলাঃ সহ: ॥ 
শঙ্ন সনিনিচমন্কত্ননিক্তনাঃ | ভ চ্ন্বাঘঃ দীমাঘযনিঘযাভাহু ভমতজ্কঃ | 
বধা-_ ১৬১৯, ভত্য্ুনথাহা হতক্বা যণ্তনানন অল্যমানহনুজায । 
বাগল্হ্পী নামাজ: জহিগ্যা, ঈজগা ত্তুজ্ম অন্ন লাধিল জঅন্লী: ॥৮ 
অঙ্গাধ-- “নিধিনক্ষলনবী5ঘি জন্নী: সিদমন্ঞননস্যন্ত্রহান । 
ঘত্সলি সলিযজ বাজাজ; সত্পিন্গিকলেথাহি হ্ষহিত্যা ॥+ 
নুহথলী5খবহযাওভসগযন জজ্ভমূ। 
যখা--__ ঞ্ঘুহা নাসা শিহ্ত জ্ণিহাজনা ছুলঘহ নল: পাক্ষীলক্কাহ্‌ভৃতাঘুতননতিশলত্ু: | 
হান; হীনাহজী শুভুনিজনিজ্ম্ননিঘন নন ম্বীলাদীহ অহন কক্তযলি ॥৮ 
অনার বতান্কক্ষিমানহিবযসহু্গীক্কবন অনপ্রিনাফগতুগা অন্তুনা নিজিন । 
আদাহিনজ্এগুলেত্রিলিহীনঘীথাইলজন মিলা নহ্‌ং অনলি ॥৮ 
অহিমাধনিহলইগ উতিন্তু: | 
অখা-_ “যয অন্নমহা্ষান্আ নালাজনভমালিনী । 
নহ্থাবতাহতহ্যাযা মূয়ং অহনাহ ঈহিনী ॥৮ 


অঙ্গাধ-_ “যজল্সাক্গাননিনঅন্তুকদনিহাভাহাজ্যইন্ঞত্ষতাল্ৰ 
ভান্বী দব্আানস্থীনা ন্বভতত্ন্বক্তনন্বাধাজনভজপানীনা । 
অহলাহ হুকাহন্থেলত্য লি ঘুনহঙ্গেনিহভিিহত্যাহানহাঃ-_ 
যুভাত্থিপ ভিহাগাশিক্ষতাভিললঘ্াহয হচ্যাসম্তদলূ ॥” 

ভাল্যলললানানিজত লানান্লইগা নহিঅন হলি নহনদগ্যনু। 


ঘা “দভ্ভহ নালারজন্ধী কালী হিজ্ঞা ঘি হিসঘত্তী। 
শীন্লক্ষলেভীযাভিনঅভবনজ্দভিন' দিও 1৮ 


ধ্‌৬% াব্হলীলাঘথা 


অনাখ'-__ “্হজ' দিড্ভ নযনঘভিষ্ঞজাজনালীলযঙ্জ হাহীঘাষ্ধী ধন পরধা অন্পদাহাততুনল্নান 

হঙ্গীলহতনলহাতাঃ বাহনতন্জাবিশ্ঙ্ঃ আাহাহাকী গাজিলজজম্ণ নললহনালি হ্যান্ড; ॥। 
ভন্হবা ৭বিস্জিহন্তন্হীনিনিলব: | ্‌ 
থা “ভ্কান্তী লমুঘাধরী অিবাভিতা লীরী হতর্থ অণ্ত্রলান, 

পন্থা: হতখনীক্তজাযুলখৃতি জিদ্রিছিলজ্ঈ হিখলু। 

হ্লাহলু ভব ঈল্গি ঈছঞ্জলই' লহ্যাবল্প ঘুন: 

জ্ী$নী জ্ঞাধিন হত তু কচি জখলদি হআতঘাডণি নীল হস্ুলি: ॥৮ 


অগাধ ণ্ঘন্যাহ্তু যা; জ্ঞখবখ গিহবন্ধলওদি নিজজ্ৰন্মাতুক্ষহালানি হনাল্নন্তু। 
নীরা সলি সমিহ্িশঞ্ঘ ছং সি কহ: হানানি খরহি ছিছ্ছিতি হলহালি 1৮ 


ক্ষাংআনহান্থত্ঘা হতুন্মশাথ। । 


যখা-_- “ালীডভজনহিত্ননহলন্ীক্লফন্থি: হাহা । 
হুল জ্কাননহিহালক্ঞালিনীবগভঘান্ভুলামু ॥+ 


শসা -_ ক্রম ভ্তন্তনদ্থারন আানিআীবাডওঘাজ্ভুনা | 
উন্যাঙ্গিহা্তীডিন লিহ্িব ণহ্লিন্ভুনা ।* 
হয অতত্তনীভল্যল অরঙ্গলিলি: অঙ্ছান্তক্ষমূ। 


বথা__ “্ছনানারহি'রিমৃক্যদহাঝন্নন্ীউহিহানী 
সীতীমাহ: জুনণহিখখঃ ঘঠও। শল্পক্তানালু 
অঙ্গবষ্বী নশব্তি ঘললঃ ঘভুতিহী নাহিঘিন্ুবু, 
ড্থিলীনুল্সীন্ দ্ত্বতযহো ঈতিন'ভাঃ দিঅল্ত্ি ॥॥৮ 
শলগাঘখ-_ প্তহা: হনাজঘলবীঘনঅতাসান্নজ লা: সীলম্তুতং 
নীঘন্ধওযধুলা: গজেহিহ্যনিতনৃত্সাউধাধিতন: । 
তুলা ঈনলহাতভা শখ ভুভা হাত্যন্হুী মানু: 
হিচ্যন্‌ হালি ঘহান্তস্তুতকুলভ্ভাব: হান্ধুন্ন: সিযামু ॥” 
ভনবনানযাখীঘাহান অক্তুত: | 


চ্কালানীদাভা ও 


বধা-_ “মিল্মহবাই। সরিমোনেহী লমবা সতত, উদ্ধা 
যাহীনঅ.: সধলমূহিজাঁ আঁ মিন্তুঃ ঘহ্িদঘ্য । 
যহ্যালন্নহ্কুব্তিহাকুঙ্গোঅস্থাজান্ুক্তাহণী 
তং হং জতলঘি লবা লীহসুলাহিলাডবি ॥ 


যযা--  প্লামীযুহাবিভমিহাম্মতনীম্সিাল নভ্ভুঙ্ঘ নিগুলিক্কলজভন্তুশন্ফুলানি । 
ইন্বাজভান্যপ্রিহ সহ্ইিভীঙ্গিযন্তী ভাতাক্সলামিহঘবান্জলিনজনিন্ত ॥ 
অঙ্গার্থ-. “্যম্মনিনিজবাই ঘহ্ান্তৃত্ুাতকানঙগাঅন্বাব- 
ম্বহলীভহলচ্নিক্ষানিহ্থিহা ছিহা বহিলা হিনুজবসঙ্গনীন্তু । 
শজ্মী আকলীহনারীন্তুহজ্বঘকতনীন্মুক্সিঘািভীভন্‌- 
কল্লীজাভুয়ুরঘজ্বিত্বকিলগোক্ুলন্মী ক্ধালিনীমি: 0৮ 
ভী5ঘ জনিংজলিত্মজাী অঙথা সলিবিষ্যন্কল্যঃ ণহিহ্ততগীয: | 
যল:-_- ভৃতন্তখন ন হ্জ্জন্লি অত কাঞ্ঘান্লহজ্থিলমূ। 
খনন ন হ্ক্জন্নি লু: সলিজিচ্িলমূ 


হলি হাজহীব্রক্কেনী জ্কান্যললীলাবাঘা ক্ুলিহহঘনী সঘনী5ঘিক্ষবতী হান্হাখহহটোন্ 
ক্ষনিসমীভা: সলিজিজ্জক্ষতণনিজ্কজ্নতব ভমীহা ল্লাব্হীওভ্যায: | 


স্ীক্হী তান: 


ধহছুহদীন্ত আভজ্বপহযাহিসীজা: 
শাউছযসহযনহিিভযা: । অহহান্রহ্বাহতা অলঙ্গন: | 
যথা__ “অহলারিনিহদনি হ্হী অবতসিযাযাহিলিহল্ঘস্িহঘযল্সতমাজ্থিলাঘা: | 


বাউন্ডনাহরলিঅ স্তন্থ-লদক্্তুষ্ন নিন হত্মানঘিঘবতবতা হহাজ 0৮ 
ঘখা তব “সাহিহহা: সলিক্কত ম্বিতঅন্তাঃ স্তক্ুনাহান্কদীভলজন । 
আজ্মনলি চ্ছকিলীক্যহাবা: ঘহয ভ্তন্বতি ভাহলনজ: 1৮ 
অতভূভ্কবদনভ্দ্কতআমিঘীযল লি শ্বিষূমমঘালীন: । | 
বশ্া__ “জু্বজঘভিনি লূত আভব্মন্হাু-হাী হ্ন্ত জন্ত ললীঙল দাক্ষঘীলালঘীলমু। 
অবিনববন্ষিতীন্মিখুনঘুদ' হাব্রযামিলি নিনিঘলিক্কাত হি বি হদলন্মি: ॥৮ 
আঅঙ্গাধ__- “দনাছ্মূক্ট লী লহ্তু জ্ঞঘিহযান্দীমুহই লল: নাও্ভ্‌ লীন হ্কুহ্হগল্জ স্ব লহন্ত। 
হিজ্রাবালাঘুস্' ঘননিনিদণনললিলি হ্াগাহন্বিত্থ হযলি জন: তুজিলনণি ॥৮ 
্ষমগা।জিহ্থিবত্যাধত্য লিনবীলাবিপ্বান ভ্যুংক্ষল: | 
যথা লিন-__ “হ্যা হাব্ৰান্রুনি নলাবাহ্তাঁ ললীগম্বঃ হলীল্ষাণাভূহঘল বব অলী5ঘ্যঘহলালু। 
আদিজং লহ্ন্ত লং লক স্ব নীতদন্এর নল:ঘত্তক্তনহ্লি ইননান্িঃ ॥৮ 
ঘাঁলান্যনিবন্ম নিহীনামিান নিহীমীক্জিঃ । 
ঘখা-- “হুত্ুহব হাহালি হাতক্কান্ননূল্লীলভান অঙ্ভিনভীন্মনলালভ্বানিঃ । 
অলাহ্ছি নজভননিঘিনিনহীলমূমানিন্যাঅহাবিনববীঅনলক্ললামি: ॥ 
এঙ্গাখ'-_- “ন্দক্চাহ জ্কানিজ্িনন্্ল্হুনাস, জ্কান্বীক্ককগাদ হলনলাহভূ্ট | 
সি গলি সহ্িলন্বিঅন্তভিশিনজ্জনিজ্ন নন অঙ্গল্ন হাম ॥॥৮ 
শদবজনহ্যাখহ্য সনানলাহাঘুল' অং । 
যথা প্ভাদবজ্গখ লন: ক্ষিতৌছঃ, জ্ষ্ক লাহগনবীঘহৌে | 
ইনক্তুম্ন হুল দুনবীঈষন্দনজ হানকন্ুহিনাহ্যঃ 0৮ 
শঙ্গা--- প্ললহ্লদ'হযালভনভুকচ্ন্ুক্ক, নিণাতরযক্কিদ্বিহ্তহযলান্হা । 
নিহালফস্যা; ব্থিলহীঘন্তস্ক,লহলনাজিহাল হাক্ষত কাতর: ॥৮ 
লজ অহলুক্জিনহাহ্ন্যথা ক্লিঘল হলি লহদিদত্যলু । 


ক্তাম্মর্দীনাক ্্ু 


যখা-- “আননন্কৃহাহাতহ্ন ক্ষণীক ভ্বাহ্‌হ নিন্দিত লিতন্ক যনু। 
নল পিই নিহছিনামবঘিম্ী হীলনীহাাজকিঘনহভাহযা: ॥৮ 
অঙ্গাঘ-_ “হীল্ষাঙ্গ নিনবিহঅতিতনানাঁ, বিজ্ঞাঃ ভীত নিভাবিনীনাসু। 
্জানীন্ত ক্কাতাতযনান্ম-ল্ত, হতাতুষ: অসজনা অমূনৃ: ॥% 
নহিক্কবোক্রী অত্জণি নহিক্কত্যোন্মখাল্লাইক্কণহিন্কানঃ | 
“আল্মানু বাউলুনহুন: অ হুনাঁ সিতীন্কাঁ, যত্বীন্বিন যানি মহুনা কইলো । 
মুসহন্তবিনহনামিবান্জুইলে, লাভ্ঞাবিলি লঘননিহজঅতীহন্থৃঘয ৮ 
অঙ্গা-- “অভেন্ষব্জ্ভনাঠ বাজনঘুম: ব্রচ্ষং নিনীঅযনি। 
মূতনিজক্কান্তমূমী যনামূউন্ষরছু ৮ 
নিঙ্কুব: সন্কলিসাদগ সতআানলি: | 
বখা-_ “হনিজন্কান্নবীলাহযন্াহানিমভ্ভত; | 
লিংস্বাতান্ন ইলাহ্হাগ্ন্ছলা ন সন্কাহাব ॥% 
অসাধ-্ ন্তত্যা: সলিভুল্লিলনান্রিম্বাহান্ততী নিস্ভুক' সুলনাবলারী । 
নিঃশ্বালাম্ঘাণযাম সঘ্ন: সযাহ্লাংীযলিআাতদত্হীঃ 8 
লা লা আক্যসফ্যঘ্য লিহাঃ । জীড্যলতুলান্তী লাম: | 
শানু". “ভীওধ অগিলিনন্মিচ্যাতদহতী নন্্তুলিধনহ: | 
নেলুতিক্কাবীযাহ্ন্যখালিনান্লি ॥৮ 
অখ ত্তুত্যইহ্িত্তত্ধ্ঘ সিহা: | লহম্ন শ্রধ্তুনী হিম্বযানলুযীজনাহন্যভনাঘি- 
হিম্বযঘহিন্বণীঃ । 
ঘখা-__ “এ ভীনন্নিলনাঙ্গন্দেমী এ স্ুদ্পন্কত ম্বিজা 
বি ভীন্তাঃ শঙ্গঘাগ্সবিজ ছতিনা ই ব্বলুহাততু্: | 
ব ক্তঘহুনিহিজাতিনজনুম্থিজল্যঘাভাহিসঃ 
হখাজীহহিদনাবিদ্কানুতু: গ্লাভানিভাঃ নান অঃ ॥৮ 
ই* 


৬ 


সিসি 


লা 


জাজ্যলীলাতা 


“রী জ্পীতাল্রাতিলীহ্হাভজলগনী ইউ ্তাদিলীহ:লজী 

হী লানালহজ্ল লক্ক্চতািলা দীলপলীঘীভিললাঃ । 

ব হাঘাহছলিআাহিলঃ কল্জঘা বাল্সলান্মতিলা 
ব্যাতা্নহুতঘী: সবমবহ্্তে।ঃ স্লালা ছবিঃ নানু লঃ 00৮ 


ভিষনহয লক্ত্তলীনল্সনলছনীনাহাল জুল্ুনিশ্ষ্িভি: | 


ঘশ্া- _ 


“ভরনকভুহা ঈহানলন: জ্তুম্তুলহাহহিনী: কলম ল: জ জুজ্যাহু 
অন্ত জী বক্লাসল্মহন্তুল্িন আশ্তলানাহ্মুনাম | 
্লী্াহালিক্্ম ক্টাওভ্রহদ্রেহিলহাক্ষহিক্ষালীহুভভীউহাতাগসীঃ 

অত্ঃ সীহাল্লাজীসন্থতাহতভঅত্বুচ্ষ্রে ছিনাহযবং 10৮ 
“নিহযাভ্ুঅন্তিসৃতন্টীত্তিভহিলি তপীতনাক্তনীব্ািনী 
হাহাঞ্জী জ্রক্তিস্কা অক্তলিলহাহু লাবা হভলচা ভুল । 

বাঁ ন্নক্্নলদ্দবীলসঈীআ অুন্তভীন্নল্কগাক্ঞী জুন্ত- 
সুন্তাঙ্গঘ্ঘনহিসিপ্তহ্বলিললা লান্তুজ্ছন সাহ্ছল: ৮ 


দুলাশাঁনানখান্নিইহল্তহঞ' হবনলাক্তা । 


তা 


সি 


অঙ্গা-__ 


“লনা লাআহঃ নগ্ন হুলি জহাজ্ষিন্তি হাহালঃ 
লহ্শ্তিদ্ুপীলানু অিঅলিলি ইতর: ক্ষভমলি । 
হশান্লী লক্নহ্্ান্‌ হলি অলিলাভদ্দহ্যুন্লিলি 
সলালজঙ্ল্্ী সহিহ্লহ্থী শিস্মললি 1) 


“্ভযীতৎলান্িহ্যঘন্তুহ্ত্ৰা ক্নভিনলঅন্তর্রাসল হাজভুনীঃ 
হবাবি ক্হুহণাভ্ুভ্্তহতাহলেজলঃ অজস্র জ্তল্্তীলিঃ | 

বুজ্নিক্দ্রঘ্ল ব্রলান্লাব্বিম্অমলিলি হহঃ অজ্সলী জল্তলানাঁ 
জীন লা ভিন্গুনাইভ্নমিনলন্তুনলীকতম্দ্ুঃ মতুদবঞ্ন ॥।৮ 


অভ্ভযানম্বআাশসতাযল অব্য: । 


পা 


“লল্লাহাযআদ্তক্তাবান্্ুহিলা: াক্থীলহ্াঃ । 
₹লক্বললিন উন হহু হইন্নী হহা ।।৮ 


দান্যনীদান্বা ৭৭ 
অন্গাধ- “জীন্মদাহাজুহই হ্কুঘেউ ঈনাবঘী যত্য হিহযনাঘমী। 
অভাতনতালাসযনীন বলনা: অ নীতন্কত্ঃ সিযনাললীন্তু আঃ 1৮ 
অদনমিঘাযাধিকত্যীণন্যানহনৃক্িষ্ঞা । ভ্রিগা তব ভা বাহিনী বিঘনাহিরী ন্্। 


হী: সধন্া বখা-_ “আল্লধী হাহানবীম্িউএল ভ্তনলিল্ত্ক্ষবু্লললিনমূ। 
হাজভ্বলবমীহ্য জ্কালহা হীলি ইঅন্বনিলাগুযুকুহ্ল ॥৮ 


অঙ্গাধ--  "ন্মলুমাসঅহন্থািনি ভীনভুষ্ট ভ্তুভানঘালিঘুকাঁ ল দিব আযালু। 
মৃতরগুনিতু জংনৃতূহলিংহ্নলিন জ্যান্বাহিণীলদি ভুহী খাৃনহাজজঃ 0৮ 


নরিনীযা ললিনার্ধী যম্া__“তযীকনাঅতছনাধিনি বীধ্রসৃচ্টি নিনিজমুকাধ্ত্তুখীমে। 
বিনিহ ভব হযিত ন্প্রিনু ন্বক্তটী ভতান্ধীতিক্ষউনিনাহ্‌: ॥৮ 


নিঈঘত্স লিঘিনা নিনল্তী নিশানাণন্থাহঃ | 
অশা__ “জুনে স্তুন্নাঘানঙ্গীভাহতীন নিতুত্যঘ 
অন্তুতনিহুণিন্‌ হদবভ্ ব জুানবঅলনূ । 


ন্বংতোঘহনাহুহ্যী আাঘ্মহীক্ষ অহাক্ষন্না- 
মিনি নিজামী অয ভিনা অবান্ত্: হিসি: 0৮ 
অঙ্গাশথ_-  প্জুজনহিংযো দাহন্যাকতিভাজ নিভীক্ষিনী- 
অন্তুজনিজ্ঘী হজাহীক্ষত্নখা নিতন্ছুন: । 
অনভ্তনিলিনতীক্ান্নাহাগাঁ হুনাক্ষন্কুনাঁ অথ 
লাবিলি লিনা যত্রবসালিনিক্কাবমন্ীতনমূ ॥৮ 


জভুনানঘানি।ঈক্ষপীনঝহাতী লাগিল: | 


অখা--  “হাভজ্ন তন ভীঘ' সুলসুলল্য মূলঃ । 
নিহাবভযা: জ্তীলীন হাহান্ুলিভকক সুজ ॥৮ 


অগা স্ব-_ “ছুষ্ঠালিসুকন্ুনধ্ীঅন্ঞালিহালনৃহীষ্ভঅক্তিজেকওহলিন্ত্বিহ্থনূ। 
হষ্মৌহ্যা্লিহাভহত্থিনলন্গন্কাতত্হিত্বাহঘঘতা ভ্যঘহ্নে অয্য: ॥৮ 


১০৬০ 


ঘা ম্ম---_ 


অশ্া 


অখা "ন-__ 


ঘখা "্ব___ 


আলাশ-_ 


জ্ঞাম্র্নীলাা 


“্িনিলান্ুদলিউক্কতুহারি, অন্লশত্য ভশ্তত্হ্যসজীঘ: | 
বালিলীমলিলথা অলত্তিষ্তভ:, জীহনজ্গী হজতন্ঞুদ্ন হনন্ভুঃ 0৮ 


্ভহ্যলি ঘহ্য ভ্হীহহি হতিনন্ুাহক্ষেহগিমিঃ ক্ফিহতীঃ। 
ভ্যান্মজ্নুভাবতিইন পুরী হীহিগ্ীহলগা: 11” 


“ততহ্যলি ল্নীলঘিভ্ভঘাচভুঃ স্তন নান্যঘেন্ক্তাকস : | 
শক্যবিহিলত্রভভুন্তার্ছাী হজলিমভূজুজ্জহণতাঃ হাহাল্তুঃ 0 


“সীমিবীন্ঈ্ু্'উডহিদন্‌ অহনালিন লব্দী5জ্ল্ুলিঃ | 
লং্নহলভাবী লুল হলাবাক্কুমুহছাঘিলি 01৮ 


“হজনিত্হন্িতীললিজ্তক্ফিললিহজিণজৃশক্অহী 
₹অললবী5মিনক্ষক্দভলঃ স্তল্তলাভুমনীহিলীনবঃ | 
অযস্তুব্যান্মউন্চন্ুত্ান্মভিহলিনঅহ্দ্ী হিহ্যা- 

ভহ্যলি ববালঅহ্তি ভঅহ্ন ছিল নিল হাহা |)” 


ক্মল্হমূলী5ঘ: ন্যল্হ্ক্তাব নালিতিহীন হলিখীঘল হলি ক্ুন্হ্‌ঃ | 


অং্া-- 


অন্াাশব-__ 


“নিহাবালুব্ীন্ত নিবহলি অুলীলনলীন ীএহাব্ইন্তু | 
স্তমুহাক্ষইন্ত নিক্ষবলি হাহাল্ষভঘনহিজলা কীনা 0৮ 


“নিত্বলি নিবলীন ক্তুজুহন্ত অন্তুননলীন আীম্ছিলা 
সলিঞ্ভলীনন অহ্তহাতন্াওভনাভভ্ম্ত বাওভতলিভিদু | 
ফি নিক্গঅলীল জবলীন জ্ুলানলকনু লালন 
হন্বসন্ঘেক্তনম্তু ভললীম্ম অলীহন্মেক্ন্তু 'অল্তিক্কা || 


হকুহিক্িলত্িঘত্র হুন্ভুহলহযালদিগ্ানলাননলিনাস্কুঃ 1 
হ্বহলি স্ম্িং বীল শা কতীব্ঘনা ননআাহ্‌হৃক্তিহিন ॥ 


বিলনজিক্চভাহিনহীহ হিগন্থহি্ল,ঘঘিআনলী বাক্তিউঃ 


হজনিস্ত্রজিজ্মা বিচ্্লি ল-লী5জ্গা ন্ল্িল্ডাকলীলি: ॥। 


ক্যাতর্দীনাব্া ১৬৬. 


বমিগবান্তুনলিইকতুহারি লন্নখহ্য ভবহ্হজভীঘ: । 
যালিনীননিতযা ললন্থিষ্: ভীততী ₹অলন্তুষ্ল হুইন্ছুং ॥৮ 
লা হমাহ্তুজ্যইন্িত্তত্য্য ঘব্রিভযাং | 
“ীওযসুি জনানত্ুাল্সী দামঃ” হলি জ্তযানন্হ্‌: | 
ান্__ “অহহ্নলী ভা অলি সন্কার্ম: উন্বী গুলি: হবহঅবন ক্র্তীনালু । 
অনঘলাদানঘলি হবমজ্ৰযা, বা্টিয যক্ভি্িভ্ষ্বাখহবনলু 
শখ ঘহঘুহসনহাবক্হাত্য লিাঃ। অদনিকবত্ুঘয অত্তনী হুক্ষিললী দহিস্থতিত ভনুহমূ। 
যখা- পক্ষখনঘী ন লঅতহাবীহলাঁ, হুলনিনক্কনবী হললন্লখ: | 
সমন: ক্কবতীহ্তক্জীনত, লন্বক্রি ঘত্য হ্যা ল নগুজন ॥ 
অন্গা'__ “ম্কঘলঘী নহুনী ন নলঘ্যলাঁ; হ্এরিললিলক্ষণহী লক্ষত্থেজঃ | 
সুাত্হা হ্ুত্ভীভক্িতী অবুমহ্সিহদ্নি হাই; ক্তত্তদীলন: 0 
সন্কাহান্নইত নিধহো অনুত্ত অধ্য লিনন্ৰ: সলিল ক্লু । 
যখা-- “মাবান্ক্কীইহাআন্তত্যঘাজলী ঘাহাঁ হানা অন্ন: ঘনল্ীলু। 
এজ্০নসহ্ভীতভনাভছ্ম্া হীন ইজ হাহাবতেনাহী ৮ 
অঙ্গাধ-__ “নবাহদাইদ জমমী হৃহানা, জ্যান্বিত্তাঁ নিহুলনাভক্টন | 
নভভুহ্নস্তী হুখবন্ন ন্মজ্তা ঈন্তীহ্ক্টিলাজক্তিনা গৃবীন ॥৮ 
ও৭লানহযীদলানালাহনহিগ্ভজিনভ্্তুজদ্তাহঃ | 


যথা_-  দ্অনিহভিলিন হাঙনা নীজ্ভবীকগ অভুঃ হলনিন হল ল্য ভু্রলীলবা নিলা । 
চ্চনভিন হু স্কত্নল্জগ্ুা হ্াহিবিন সবমনন্বনলঘলন্ জালইআ জিন্বঃঃ11৮ 
অস্গাধ-_ "ুক্কানালিন্ হজনী হিনহনলাল্তা; কঙ্ানালিব 
হ্বীতাভহিন শস্য: ভনভুম: থীনু্নাতা ছল । 
হীঘাঁওদাক্পনন্ী মিজন্তরয অনা শ্তীভান্ুলানাছ্িলাঃ 
অহাঃ ঈলমহীচিতা হৃহাহহৌ লামল্যনিঘ্বদ্হো: |” 
হাত্হাস্কাবত্যাখাকতস্কাহান্লইজওল্যযাত ঘান্তন্বাহঃ | 


০১ স্াযযমীলাজা 


যঘা-  “জবযল্লি আগান্তুহনীক্তিকািলাঃ হ্হাত্যকুভান সিন্যঙ্গত্ুজ্িন; | 
ক্তবান্তহার্ীহাহাব্জান্নহাতিলী অনুচিভিহ্হ্ঘজজক্কদাহ্ঘাজলঃ: 01৮ 
সঙ্গাত্ধ"__ “্বহ্নাআাজীম্কলপ্রীন্তিলিংসীন্কনজন্বন: | 
জযন্অনৃভ্যাণাহাঃ তুহাইঃ নাহুনাজনঃ 11৮ 
হত নঘ্তুন ভক্কগান্যখ্াক্ষতৃগা অংক্কাহ্‌: | 
খা  “হনানারগিনিগৃলক্ছজধী পরন্নভীকহিহ্ানাঁ 
শীতীমাহঃ ভুন্ননহিন্ময: নক্তন: ভ্তুদ্লভানালু। 
অহেবষ্ঘী ললবি নত্রিলঃ অন্জিহী জাহিজিল্নুলু 
তিএলীভ্সীন জ্ুল্ভযন্হা ঈতিন্'লা: দিনক্নি ॥॥৮ 
অলাখা-_ “দ্যা: হ্রীনিস্িফন্জলব্ুণী নীভলানন্যুলা 
শর জুজাসশ্রনাললূল্জুললাঃ সালা: দতীলিন্হ্ন্ন: 1 
ব ন: নান্তু নিহীমধগ্রহুকহা ভাহিক হাল্রিথা 
ইক্তীভুীনঅক্টহাই বনলিলাক্তীত্তা: স্তশ্বান্নাহ্ন: ॥॥৮ 
বুন্ন' ধহহা: নগ্মান্িলী জীনীলক্ক: | 
অশ্া-_ “্নযলীহ্হমীঃ জরীভমাী হন্নিললহনবতীন্তু মুতীতু । 
অক্সলিনিজ্নিবন্ভুনিচন্না হালন্নন্লামহতীল ক্কান্নিহাতীনু 1৮ 
অনা - “আাহং্লকক্কনী ভন তুন্তুতভপাহিহ্বা়অন্মীজভীলটিজগসলিলিজ্লিবিন । 
ন্বলইগ মালি হলতটী হলগীঘলন্ধু হীলালিমূনল দুদ লিঈত্ঘলানা 11৮ 


সাজনআঙ্বযামিসাণিনল্ী আালভুন্রা | 


বখা-__ “লাকনুজনভ্ভীনহিগকুদূতাহনজ্ঞাজনাভ্িজিনন্বন্ভুনান্ত । 
শলাভনল্গাহনহআান্ত হন্ত্' সভীহ্‌ হাহনন্নমহ্অতীন্ু ৮ 


অন্গার্থ- «নিহ্্ননালালণি আুক্ষিবীবাহী লুল ভ হুল লহ্নী5ছিলি৪লি । 
ঘৃতা অভ্যাহিজভলী অনল দুয়ার লাবাতন।5ঘিহীছথলি ॥” 


ঘুত্রখিনহিঘল্মিনী অধতন্বলা লন্্িতীছিলী । 


থা” 


্ী 


সঙ্বা্ব -- 


চাত্মমীলাতা ই 


ধ্্াতী মাঝি হন্্দঙ্গনিহা হ্্া হত জ্তীমুহ 
নানা মূিন ত্ুকুতিলী লুনা ক্তৃহ্যন্কী ঘলবী। 
অন্ধ ন্বন্হুলবিন্ত্যি্তথনত আন্ত ৃাভ জ্কই্‌ 
বম: ক্ষি বিল হথ ভ্তল্থবি হাহক্ল্ান্া হাল: 0) 
খ্নৃবিরনীতিতন্ুভিনী হুযনহ: সম্ভস্নঘনঙ্গিযা 
নানু নন্বন্কংবনক্ধন্কুগব্থলী জ্কতট মজাতানতন্তী। 
্যানাতন্মনচ্তীক্ষনিন্ ক্কান্নালিআাহীত্ন্ 
বজ্বত্' লা হ্বাহি নিহ্িতি নঈ লন্বান্বাধক্ষমূ ৮ 
হবখহুহতীণাযা ল্লালিহান্্ঘৃহালা: | 
হানীণাহাননিহ্বান কলি লস লাঁ সনি ॥ 


ক্ষি নব ভুংণীদাা হীযা: অসলিযীলিন:। 
শখ নণহীবীল লিঙ্বীঘা সলিত্বীহিল্লা 0৮ 


হাভহাধহাবলনিহ: জলি নী ক্ষবন্ৰ বন্্াজ্ম্ গুলিঘনধ্য ঙ্জাহিন ন্যস্ত: । 
ক্কিন্নধিলি যলন্বি নষ্ত লব অন্ক্দিতন্লিণা জ ছুঙি ল্য বাহ: লিগা? |) 


ইলি হাজহীব্ক্ধেনী ক্ষান্যলীলাজাঘা ক্লিন সঘীওদিক্ষততী 
অশ্বনুণেজ্জাউভযসহযাহ্নিবালধীহ্হীভধ্যায: ॥ 


নন্তুত্হী5চ্যায: 
আাঞিলুল্ষঙ্গিবালমবহ্ঘাঘনা 


শ্রহাজীযলভীক্চিন্ট তব নহজ্ঘহাযাবী অলখুমলিত্নল্লি জন: ব ভ্ঞনিভলয: । 
“লনটম্ব হীম্ব:। ন্ধস্ভাং ভ্রনবদলিম্ল্নলাই : ?” হুআাম্মাযাঃ । “্ককলিনাবান্ত- 
গাহ্থী কখন হীন: ?” হুলি আাযানহীয: | 
“নিলি ল্হি ভান্যম্” হআম্বাথটি। “হহুদলিশীযর” হলি যাযানকীয: | 
ঘৃর্ব ছি নিজাঁত: অলহাল্ত ভাল্স' নব ঈহুদনক্াষ্তা, হাজাতি দ্বাবন্তুষ্য। ইহান্নহাটা 
ভ্রীণান্লহাতি নন দহিসজ্ঘ, যানখন্তিঘভঞ্ঘ সীননন্নহবনাঁ ইহাক্ান্তান্নহন্বহীলান্যশ্বানিওদি 
শখানিনীননিঅল্থী বং অ ক্ছনিবলযঃ । জশিঅনযহাক্গ্তা মৃক্তলদহ্যক্ি: সঘীযনালহ্হািমিং 
সমুন্ধী কন্তগ্র। 
নস জগ্মিবাঘজিন জ্যনত্খিল: জনিঝলইলাধ:, জহ্িব্নহত্মবীঘন্দলাধ' হলাষাি ঘৃভী: 
পনভিন:। অন্ন সিথা__হ্লবধী শীল: নালাভীঘগ্র ইলি। হষধনালাভীযযীআীলঃ সঘান:। 
বহি লহানিময়ঃ । ব ন্ব ল্বত্ঘা জআলিঙম্যন্তক্ষিঘাহনাশ্লঘা । বদি সই লিঘা, 
আলী লিঝন্নানূ, অলীতঘ্যনিব্বন্ননানূ ঃ নিষলনগ্র | 
লল বালান্যঘ্ঘাড্নী লিম্বন্্ন যখা__লহীত্ত নঙগীনুঘকাহীনি । অক্তাহাযদািওদি 
ইবাহ্য: । ঘল নল ঘনবীদ্তু ভুনণাবলাহিক্ষ স্ব । 
লহীঘল্সাদি অখা--. “হীরঘীস্তদল্ত্তনহক্ষজ সুজিত জাহালা 
সহস্দন্ত হুডুতিনন্কলভালীহন্গীক্ম্বায: । 
অলস জীগাঁ হুহলি ভ্তনেনভালিলল্লান্তুকুত: 
হিসানান: সিযনদ হন সাথনাস্মাতুদ্ধাহঃ ॥৮ 
নভীনীভীতনভানি--" ““আবনবাননভীন্তাভজ্নিলান্‌ হনহুলিল্নূত, 
মৃত্ুমিংনিভন্াইঃ উন্মহাগাঁ হুন্পীমূ। 
কুত্বমন্বনন্ধান্আ আন্র্বী বীডষ্যঘহযনু, 
হিনদলিভ্তুনখ্জ আ্ম্জহতীস্কুঘাীমু ॥৮ 
হয লহীন্তুন্তনাতাদি। অভিভলাস হু ঘা ঘা” 
'আসাভীহ্ধিব অনিত্যনীহ্থ অ জনী ঘল্মী খুনী শ্ালিজ্কঃ 
য: গীকহানবনন ভ্হিচ্ঘলি তন: পী্তুতূই তম 


জাঙ্পীবাতা এও 


ইজান্হীতিলহবাবেব্ুতঙী সথােমমুভিিউ- 
হিআাঘীঘব্লীত লক্মঘলহী বন্ছবতিল শীশ্িজিঃ 1৮ 
ন্ললাগ ভ্তুলতী' যখা-_ 
“্নাষাহান্ম্িঙ্গবীলামিহাল: ব্তীহকাপিজ্মামহিকুত্্ম্বা: | 
াজ্যাত্বভ্ জহিনদলানকল্তুবাহীইন্তু ভযালবীণ জীলুলমলাঁ ॥৮ 
হেলানি যখা-_ ধ্লীভাহনংহিলণত্তানি লষ্টলহুজন্ক্ঞাহহাক্ষলিভুজি লশ্ান্লইস্ু। 

* জাতীকবহ্নি অততীক্ুলক্ত্ডনাকা: ভালন্হুনযন্তুহদিযাওস লতৃুলোনঃ॥৮ 
ব্থলন্মহদি । অ্বলীওতমলিঅন্ৰন হু খাল লাভলী অবন্বী, ল ত্তত্ছদল ন্বব্ছনহনসু, 
ন তলহীক্কন্ু। 

লস সখন:-_ “মাজরীনিযুবহদঙী বিচ্ধা়্ী ুজ্মঅজ্মহামূ। 
আগ্মন' জালিঙ্ীনত্য কথ" ভুমনঅঃ সিতাঃ 0৮ 
সিলীয:__ “্যহাঘি শ্বন্হননিতবী বিিনা দ্তত্তনদজিলী নিছিল: 
নিঅন্বপুম ঘইনোঁ লখাদি বল্ানমদন্থতলি ॥।৮ 
ন্বলীয_- এইনাঘদী ছি দি চি ক্িনলামলহঙ্গ তত শাল: । 
নাহীক্জতয চ্চিততযনু হ্বাল্ল-ঘেক্নান্ুত্যা: ॥৮ 
অনন্কসসনলন্ততীনানক্কসান্ঘহগে লিখল: । লু হখা-_অভ্ুইচ্িন লঙ্কা: শ্রাদবজ্ঘনিম 
নীব্িজ্কানি । 
লষীঃ সথদঃ-_- “্যীলাসহাহ লযনী যৃহত্ৰ ধ্বনানন্তলান্কিনলজ্ভুতাহিনু। 
হ্বাযাহ্ষান্তু ঘতিষ্ফু্ত হত্রাউথী লক্ষ্য শরন্যাঃ ॥৮। 
ভির্লীবঃ-- ক্যাম সন্তু অহিলী শুনি অসিষ্ঠাঃ হম্বাহূনি ভল্তু ঘিভাবি ঘ্ব হাজযন্থ। 
ঘনাঁ হিস্থায মবজেগিনি লাঙ্গণর্ী' লান্যস অজ্ননলি নীব্দিজ্কক্জানসিন্তু: 0% 
অন্বনীশঘি রত্বহয লিআল্ঘনলু। লু যখা--হুচিসাহাত্ণ ভৃত্বীনহাত্থ ঘ ললভ? ভুমনাণবাষ্জারদ 
দ্ব ভযীহঘনীযাঃ | রী 
অপ পখলমু- শ্বরুভলা হথ জন্তুলঃ মৃতভঘ অহণন্ানোঙমিত। 
বিষদিন ন্বাতিক্কহললী হুিসান্তা' লন: স্কৃভতী 0” 
ইং 


২৬৫ ক্কান্মমমীমাঁথা 


ঘখা প্ব--- “িন্থিউ জ্কাহায়াই দঘি নথ জূম্বীতুভাসনির্মত । 
নবি দ্ব নির্দীভিললবল লখাণি জ্ান্তানল ন্যব্জমূ ৮ 
ির্লীযমূ--. প্যন্সন্গামিলকঈনক্ধীহহ্তেলীন: দিব নিপ্সনী 
ব্ঘ দী্দিক্কহালত্তল্ষনন্বিধী বীবযল্ভনিং সানমূনু। 
জয়া ্তববীলিহেতিণুইদাল্তা সুগাতানুইঃ 
দাণজ্যা দ্ব হাহান্যনুবঘন্বিমন ভা লবীবী ম্বনিরিজ্ঞা ॥% 
লজ্ঘত্যঘ অলীগলিমন্্নল। । তাহ ঘখা্ুচ্ঘানহী অত্া অদি 'ভথীক্লাযা', হ্যন্ততণহী 
ন্ধন্কাতহ্যে । | 
লী: সথমন-_- “ব্হহোর অনহতগ ঘাক্সাবাঁ অন্তন্রূতিং। 
মমর্ম্ঞকমলী ঘহবানিন িনাবিলী 11৮ 
জিনাযল-_ “লাধি লাবি অনা আনা দগ্থাতী: হনন্তন্ধত্যাবী: | 
ঈ্ক: হানা যানী যহা: অুঘধংন্রাত্যবী ॥৮ 
লতসনিযন: । লু বখা_-লভয ঘন ন্বন্হনহান, ছিললানিন খুজীংদজিত্ঘানলূ। 


নল সন: “্লাঘাঘন্থাহন্বন্তুতী লাবানাজঃ ভ্হসিয়:। 
নান্মল লক্তযাহইহ যব ন্বন্হনদ্ুদ: ॥৮ 
নরিতীব:-__ “ল্যহনাহাহা মান্তুবিন বস জনন: সংনিন্তহীতাঃ | 
লজল্তি নিবানংস্তু্তীগালনক্নউজ্লক্ষিবধীনযীনলু ॥% 
সন্গীণীক্ষ্ত্যক্কনিঅনযতত্ত লু হখা-__হী হো বুহধীতন্, জামংমন্াজসুরধীন্জ । 


নধীঃ সথন:- “হীনাঁ হহিনিলত্ত হললনন্ননন্নাজহ্দীসভূলিহিলি লী ছিনভানই ই। 
থা বৃবক্জেদযাঘতৃম্িত্য অন্নী: ক্তি অল ভুদঘয: আব লহীজঘলন্য: 01% 
ছ্রিলীঘ-_ “বকে স্ লজযন্বীদিনাঘনা; | 
তব হহ্হী ঘুতী বঙ্াঁ অমবাধানেন্টলামূ ॥+ 
অন্তনীওদি ক্ষিযাখ্র্য নিষন্নমু । যথা _হন্গলাক্ষলিত্ুলত্য দিহি মিলনতাগযগমু, 
্ক্ধীহাণাঁ '্ঘলিন্ধানাল প্ব। 


আাজ্ধমীলাবা ৮১৬২ 


লঙ্গ সন" প্অক্ক্রিঘলা যানঅলীফলতিনীনাঁ ললযলা ঘযহঃঘৃহানু । 
হ্যন্বংলান্তযনযন্না ক্ষি লীঘক্কল লিহাখন ।।” 

ছিনীয:__ প্হ্লাহলা লক্তমীঘক্কম্তঘহিলামগাহি হীঘীু্- 
আদাজ্যালনিষ্ঈলল অবাম্রলঃ ঈঘী ললীজল্নন:। 
যান্তু হযামনিহান্ত থীললনজী জুজ্জালবী শ্রল্িক্কা: 
ঘীযন্ৰ নিন্থলীঙছন্মগ্য নিন্মক্ক্কেচও ন্বক্জীহাল্লনাঃ 8৮ 


অবী5দি ক্ষিযাশ্ত্যানিরন্ননল। লভু যখা-হিবা লীভীতভানাননিক্ষাজী, নিহানিনিলন্র 
হীক্ষাকিক্কাঙ্কুন্ুনানাললল অং । 
লস সখল:-- “আলিম ঘসনবিলাহ্যুষাসিকাম হালাজুজী হাগঅমাজিলঘ্বলমিকন । 
আল: ুনলিজ্কল নল্তহীডযনদহত্ভুক অন্ত স্তন সলতী ন্মজ্জাহ ॥৮ 


ভ্রিশীব:__ “প্টিসিযীবী ন্ষিণীফলখীস ইঘাডফিন স্কুল হিঘর্ ভবিঙ্গা । 
হুণীন স্ভ হাহিনি বাকৃন্লী হীক্ষাক্তিল্থা হাহিন্ি ঘুদ্মআগ্টঃ ॥৮ 


নিহলক্্ত লু খধা__-সীম্দাহী অঙলনলীভদি জ্দীন্চিক্ঞানাঁ নিহলঘ্য আবন্ন হৃন্ব, অনৃত্াগা 
নণাংনন নিহলত্য নুতধ্য নন লিল্বল্: | 


লযীঃ সথলং__ “্অবক্বী হলমাবন জ্কীক্ষিউন নন ফলল। 
সন্লজন্তখালা: ণল্সাঃ শীন্তজ্চালা হুলীম্থিলাঃ 1” 
ভ্রিবীয:__ “লওভভীন্কত জাতি জ্রণউসন্তুহব্গীলিলি: | 


কৃাদিন: সন্ব্ল্ি ক্ষান্ত আীলুদীলাক্তিনি ॥৮ 


লীনা অনয: জীঙনঘ জলিরচ্মঙ্ষিঘাবল:। 
হাত্বী5খ নল: হল: নালাজ্গীবন্র ক্কথমবী ॥। 


হলি হাজহীব্রবন্করী ক্ডাত্যীলাজাযাঁ কষিতেঘে সধনি5মিন্কহণী 
আলিহল্যঙ্গিঘাবলবহ্খানলা বন্তুত্হীডদ্যায: ॥। 


পস্্তৃহা তব: 


হতাললযহখাঘলা 


আঅন্ী হুগহয লিক্বন্বনমূ । যখা__ঘহীছাঘসদুব: হাতল অন্ত: 
দাদসলুবিগ্ম জ্কাজ্" ক্গীঘান্তযাযসন্গুবিগ্র হক্জহমূ। 
নস যহা'হীল্বক্যদ্-_ “ছল: হলীক্কীওদি নারী ম্বিতনিন্ধত শ্যস্ঘাঁ উিত স্জি- 
মহ্যহীহাভি্ দলা: হভুতলখ শব হয় জ্ীডযর্মীর্্সন্ধাতঃ । 
হত্খ হিহ্লিজিবীপহালনিভহলযা নাজহ্যহীনি? 
হলীক্কানংখানভু:্খীঘিনিজঘলি ঘনন্ট নিংনযন্বী হুবাহ্য: ॥৮ 


হাহীন্বতঘদু-_ “অন্ুস্থাজজ্ভক্টনাজ্নানত্য কঁনীঘঘাতভূহাঃ | 
জবান হনাণীলা: হহন্তি হ্রীবোবাহা: ||? 


অযহা'লুঘ্ঞান্বমু-_ “সবহন্নি ্বীবঘত্বী লন ন্ব হিদৃঘানক্জীনযী আুষুননু। 
ক্ুনভযহক্তজনজিলা: সলিহিনলিন লাজতীলাক্তাঃ ॥” 


আানক্কান্রনু_.  “তংভ্াননিলভদবৃতন্কঘাতউজাহযানাহিলা লন্তমূক্রযন্কল্নহত্য 
ঘন্ম'সঙ্গী দক্ুলক্ঈহাননহানাহাবন্ুক্র্বঅনিলনাদনভ্তীনবন্ন ॥৮ 


্লীঘহজনা-_  “আত্ঞানক্ুভিনলভসলিঝিজিনিলিন জীনসমলাসবহণাত্জলিলইা | 
দীঈন মৃভ্তিনহআনভন্তুহিলাসা মূলিগ্রন্বাত ভনীহ্বেলিনিন ॥+ 


অন্ত্যাযহন্জলা অখা- গ্যগ্ান্ত্ামলিগগ ঘহাজা লন বদলা । 
হ্বিনঘূনা স্তুত্ী আদক্ষহলাহতন্ুভন্তুলনূ ॥৮ 
অলী5যেহস হুগত্যানিনল্সনম, | জ্ুন্হক্কুভলভালাঁ ক্যালিহ্ন্নানাঁ ম্ব হন, ক্নকমুকুজ- 
সম্বন্ধ হিলি, পিঅহুতুত্লাঘা দ্ঘ দীজআলু। 
নবন্তুতুনভাবংকবনূ-_ “্থীলিলান্ন' ক্ন্হন্ততুভামল: ঘি: । 
হনদিবন্বালনঘ্য হ্যজঘথা অহহন্বী ॥% 
সঙ্ষসুক্তহবিলিলমূ-_ 
এতততৃতভীব্হদুতভবীককুক্ুকসান্িধ্ঘহা হচ্লুযা 
নবনাঁ ভানঘবিল্্ঈওকণবি লহীুত্যন্ভবী ইভা । 


স্ান্নন্ামাা ধ্ধ্৭ 


নন্ডাতান্তকইমবানবন্তুকলাজকীজাহল 
হীইহাব্বিানীকদরলাব্ন্স জিরাস' অনু: ॥+ 
সিযযুদুত্যা্ীনজমু-_ "সিমযুহমাননজ্দীঘিংন্সৌসা হনমভ্ঞভনূ। 
শক্ত দিব হন্ভাঃ জুতী দীন্জিক্ধজ্যহ্‌: ॥৮+ 


যাসলিঘনঘ্ত লতু বধা- ভালান্যীদাহানি লাজিঙ্বযানা হীআলা, ঘুত্খাদা ঘামক্তলা, 
ঈঘানা সুজ্না ন্ব। 


লঙ্গ সঘম:-__ | “বাঁযাসিকংবিবলীঘন্লানি ভু: হ্যান্দান্ত শীহনহাজিন্ত অঙুলানি । 
হ্লোলি বি হলি হ্কক্িবিহাযলাহি ঈঘীহ্তী হিনহিনা নিঘজিয্বহাস্কানু॥৮ 
্মহ্যক্চলা--  প্তত্ণ সবাজীমহ্থিণি যহি হ্থান্মুজাকল মা ছকুবমিনুন্খলূ । 
নলীওলুন্তবাতি মিহাহ্্য লরঘযাহলাদীষ্ঘঘমহ্াহক্: ছিলঘয ॥৮ 
নঘক্কান্তধীমু-__ “িঘহযাঈন হামণ ভৃতবিহ্িনিলানতাতূ । 
নঙ্য নইুলুনীভিন হনহাহাহিত্বাঘনী ॥৮ 


ক্রচ্তানীভযী+ দুম্ঘাহুহিলবী গ্ুচ্যাহযালযী:, ণীন্জযী হুক্চমীহযাইজ্ফলিন লিষল্থল' 
অক্কনিঅলয:ং । হ্ৃখন। ল্ত্ানীভথীইন্যম-_ 


“লহ নূযা' কগীতেন্তুনঘুজিনা হাখিআাহ্যাক্সনালি: 
অজ্ুতীগাঁ নঘাজুলযলহলেজাবজন্ানীহন্থাতালু । 

লই অল্মহযীদ্নে: জন্ভিভনিমহী কালি নীক্ত; ব মহ্যা: 
সিষ্যরি ঘন ভজন হছ ঘন: ঈহাণাহাঃ ভতুকিহযা: ॥। 


জ্যহুব্নিখীই্যনু-_. “্লহক্কনবহহো ব্ব বান ক্তিঙ্চহিভানিনত ব্য আরনম । 
শত্নখজুহৰ সুনান্ত লী হুহিষবতবীহিন অক্পত ল্ুঃ: ॥” 
্ম্মহযানকঘীহন্বযন--. “তন স্তলহি নন্হল হাহালতি ফিনযঘাতনাজরন 
ৰ লন্হাচ্ছিন্মবিদিক্ধমীন্ষিক্হাকট ঈহীহলত লন্হৃলি । « 
যন হ্যাদনিহান্্ জুগ্ঘলি লিভন্দন্হ্সহীন্থানিক্তা- 
স্রধানানহবীদিলানলিহ্ হত্ছুলম্বলিক্তামূ ॥৮ 


১ ক্কান্য্দীলাঁতা 


ঘীলংক্ষবীহ্যনূ-_ “কবরয়া নিনভনগিহ্ুমনাজা অ্ন্ললী লিমিংলিন্কহারী । 
হত্রুযা জলঙ্ষলক্পঘিহাভবযা নক জুল হুলাহিম্বহাহ: 10” 


হ্য্চনীবযাইন্বযলূু-_ ন্লকাবীহ গুমনাহহহ্থীঃ নাহাঘজান্তসহদূলগ্তভম্‌ | 
অলিহ্থি লা ফিভুবনভমূল : ভ্তুকলীক্ত লাল লিক্তু্মলিকসলূ ৮ 


তৃ্ব অগাঁননই্লেদি । ্লঞ্ত্যাইনক্ষনতানআতানলু। 


লক নগ্ন: হাহ্তলা-_ “লিগ্ভন্আ সলবক্ুকভণি ভুহহা আাশ্র বাহুসাইতা 
লভুল্াং লষি লিঃঅন্থাতঅললী লীল্তান্বন্ ঈঞ্ লি । 
ছ্বীনসানলহন ভীভবহক নিঃদ্্হ্ঘ নঙগান্নই 
লাল হাহাব্রথভবাট্ভিলসুদী জুা: ক্কতাহভতাঃ 100 


হপামলা_-. “অথ নখি আলঘিতা হ্যেকতভ্মীদক্ঞাত ক্কলিন্মিহ্ললিপাজ্ত: হাইীঃ হানক্ষন:। 
ঘুলহ্নিহাত্যাধ্বা শ্রথিভীহুহানীনা ক্কুনলভবিলবানাহাঁ ভীন্ঘনহজ্রলানালু 1৮ 


ভালা “নানুন্যাঝন্খিলংহানাহলল জীন্তানঘুি- 
হংনল্ভাযাবন্থিননভিনিগ্লাদইঃ: লভ্তাল্তন্ব্াঃ | 
নিহযাঘনী লব্নভ্ত্তত্ানসা্ঘ মাসিলিন্কুং 
লালীছ্যন্ব হনতি লগ্ুক্ষহসী তিহীছা লি ক্কত্াহ্বালূ ॥।৮ 


লিগলতীনা-__ “লাজুলীঘ লস নহিম্বিলস.নালিসলাগাঁ 
নতলীলুহ্থীান্দহি নিভজক্কুদ্ভাহাকসমাঘালু | 
ক্রন্হ্হীতান্ালুকহগ্গীআুনালাবদজিহল 
দান্সীন্তুলহাজুনুনল্ল্ীূভ্ভানামু 1৮ 


হুলি হাজহীজ্কেলী চ্কাতলীলাজাতা ক্লিপ সী 5ঘিন্হগী 
হুতজঅলবহ্ানলা নহ্গহ্হীভদ্যাতঃ ॥। 


শীতহীওযাহ্: 
ফমযধীালাভীয-আছিহহ্হযহঘ্াথলা 


শীনআন্‌ হমবঘী5ণি ক্লিজদয: । নিহীমভ্ত কঅল্রনঘতি হাহাহহিতাবীবন্বযমূ । 


যখা-__ “মা ঈ: হাহাঙ্কু নদ শীুলি লামিন হান: জী হীহিগী অনলি ক্কাপহ্‌ ক্তি জিনীমি। 
সাথী নিত্যপলিলাননতক্পসন্ত ঘু'ঘাঁ নন: সন্বজনীনি কিম ন্থিগ্ল ॥।% 


যথা --  * “ন্কানিতীদিলম্যাললা হৃযজাভলন: | 
ঈঅী লিচ্ভুযাহিলবাভূতী ম্যাগি: 0৮ 
জ্ঞালঈনন লক্কসেক্বীইনর্থ যখা__ 


নাথ ঘুক্মনর্য যন্থাতা নক্কঃ ঈত্ত: অযুল্ঠীযলা 
বীভ্যসিহ্ঞ্ ঘ্ নিহাজা: দাথী তুল অন্তু ব। 
হ্যণা তানি তীনাস্কবঃ সলিক্কুলিঃ ক্কাদীভঘি ন্ি মৃন্থধী 
ফাদ হা লাস হান্কুহনর্থ অর্ন রণ ঈচ্গ্া: 0৮ 


যথা ন্ব-_ “্লীনদ্অহঅনঘবি লী ন ন্ন ঘৃত্মপন্মা ঈক্তিসক্কাহা লন লন্লখলা লথাছি । 
হত ওযা ধিহহ্িতহ্য লযীনজল্নাঃ জ্ঞান্নাজলত্য জনা ভি মিজান: 01৮ 
যখা না-_ “ানালমাহনলিক্ীভিলবিন্ত্ুনাখী ছাক্ষাীননহিনিলনত্বঘিষ্কাল | 
গুল্লভ্য হাহননন্ীহদিলীলনজ্া লীগান্বত ণশ্বনজুতুব্নীজুতালি 1৮ 
অঙ্গিনসিলমুহীবনন্বন্ধীইলযমূ-_ 


ণ্নন্বা নিহন্রভ্রলী যুমাহ্হহন: হ্বাযজ্তুতা বল শ 
লঙাঙ্গিহিন্বি অন্ন নযনআ জ্বীলি: অ শ্বলীডনবন। 
ঘক্তা যত্ম হাব্রজ্তলত্তননতিহ্নহম হাজলী: কতা 
হীনাধ্যীডমৃনলান্বুল্ি '্ঘ অহা ধলাহাফনশ্বাজীন্িনঃ 1৮ 


বখা তব “্যহিন্বীব্লি ল্অনভুহ্থ না নিঘিহদা- 
| যুঘাছিংঙ্গার্ন অযলি জনিত সন্ভলিলা। 


৮ জাঞ্যলীলাগা 


অয ভব: বজ্মন্তী বহ্ত্ুহবে লহ ভ্ুমুহ 
নিহাজাঃ হ্যজানা লঅললজিবল্নিগগঘিনঃ 0৮ 
অনুক্যা্তজন্নীডদি হানত্বল্ুলভী জালাল । 
“লাভাঘলানালহঘিন্গুঘং জীতীহমষ্তীন্তুন্তন অলত্য । 
হাহ্যাঘতীনদি্রমব্দরতাঙ্গি আউন্বুত্রত্ভ নল: ঘুলীলাল ॥ 
ক্রানহ্য লুল বব ঘখা- 
গ্জর্ ভ মুননসযলখিনযনঃ হাস্কুী মিনলি লঘুমাও্তুনা নিহহৃক্ষানহঃ কাজিনীম। 
মনন ক্রি নিজিলা নর্থ হুলি সিযাথা: ক্ধং জ্কইজ দহিলোভ্তযন্‌ জলি জালন্বাঃ হল্‌: ॥॥৮ 
যখা দ্বব_ “্ঘন্তুলাক্তা দীর্বা জতাহকিন্তু, ভব্যদজক্তা- 
ননী নতম হাজ্ুসম্লি য (ল) হুদ দক্ঘ নিহাজ্াঃ । 
হযান্‌ উন্ত' বঙ্য লিক্ু্লমনরূ্ম নিলন: 
অ নর: জাল: জ্কালানু, হিহান্ত হবিলানাক্নলিঃ ॥৮ 
্লাহ্হানালয্যাহিত্ানাঈম্বযনু-__ 
্যহ্যাদী5ঘহলশীনু ঘি নিহনমি সাফ্যলী নিগ্নহন- 
হানুতাভালভীভা ংন্বলি ব্যলী অন্ত হত্ভঘাজন?। 
বী5জ্যান্তুলমক্ষান্ল ্বহন্তেহজ্তহাহ্েজ্িজিমালহ্চণ্- 
ফবত্ঃ সাঘযন্‌ জ: সম্ভুলেমলন:বনীদনফল অনহনীম ৮ 
নাহাযতীলামবন্ববীক্ম যথা__“খন আঅত্নলনীনঈন অভিজিনজ্ঞায: স্ুতাজীল্ুনী 
যী বাকা  হুখল্ঘক্ষহাযন্কতী যী অহ্িনস্সিযঃ । 
যত্যান্ত: হাহানভিভ্তীহহ হলি শু "ঘন লামালতাঃ 
ভীভল্যান্ছুজক্রন্থাবন্বকযঘলাঁ অনহীমাঘন: ॥৮ 
ত্র হ্বামীহ্হহীমন্ুনছি:, কলভাবজনহীক্ম। যা, 
“হীমন্ইহিলনন্হইঘ অভ্তইত্থাদিনা ঘা হনয় 
যা খুলা ক্ষন: ভ্ুহাগক্স্তক্ন্যহ্লাসুহ্ধ্মজ্দমনু। 
লাঁ ভা ভুতম্বীলন: ভুনহঘী ভীনাছ্িলসলা- 
নিই্হী: অলনীনিহাতসমধিনাঁ শীইন্ত্ু হীজ্তি হিলিমূ ॥৮ 
নীনহ্বমীনত্ালাভীবী5দি চ্ছঘিবর্লয: । ভঙ্গ নাবাবখবীইলবমূ। 


জ্াআনানানা ২৬ 


অখা-- ৮ লামহাজ জন্তুদহ্য নিলচ্বলাহা সীশীন বান্তদমিইগয নল্হ্হাইঃ | 
বীন্তাবিমজ্যার্মমাহুনযী বকতীভাঘবন্কুজন্ননমিউহলন ভ্ীডলিজাহঃ ॥ 


ইন্তহানদ্বাভুহাজামক্ষযমূ । যান হিহদ্যোহাহিংড্েক্ষহাতুসন্তাহ্‌নিহীত্ব নন্মভিআাওাহ্যী 
হত্যাঃ, জিসম্িলিহাজ্নহনত্ুন্ঘিত্ুতীদসগ্থলযী হা ননা:, অভমস ছিগ্তস্বেঘঘবাহ্যীভস্হাঃ । 


বাল্য যখা-_ “অবযন্লি জাগান্তহরমীকিভাভিলা হহাত্যনুত্তানঘিবকষন্ুম্ষিন: । 
্তযন্তহাঘীহাহাব্লান্নহাহিনী লন্নস্িহ্হস্যহকক্ষঘাহুণাঁজন্: 01৮ 


যখা অ__ “তি হাক্ৰবাত্তুহাহাহালিহাক্যআাহ ঈমৃহহবলক্ষিতআহতলআানহত্তণ | 
দীনাভনহ্যিনান্তৃত্বনন্গনক্র' দীনত্ব জিলজব্লিলয জীন দ্ধ: 0৮ 


যথা ্ব__ “ব্রি হী হযগীন: স্তহহ্ধহদত্ত যয লাঃ। 
সযন্লি অভ আন্তী: জিলন্ভসমিন্িলা: মিয: 1): 


যথা ন্ঘ হুযপীন্ন সলি-- “হাননাঘিদব মূযী শ্রুসীভয কি ন নীযব। 
অন্থাযলা ক্কলান্লভ্য হাযানিসাঘলিতিত্ত 1৮ 


যথা আব  "নন্থান্তলেলাজিমন্‌ ল শক্ষীভঘ্যধিন বীও্তহঃ | 
ঘহয লাডহানিনিষ্বঘনীহাজিলসুহহ্খভমূ ৮ 


হনমল্মওদি হা: 


“নী5ম ক্বন্থীনাঁ অল: জ্ঞা্ী গুম হম্ব হিল: | 
জ ভাহসললিহাহলালিনবান্জ্রতি নিশীগিল: 81৮ 


হলি হাজহীবঙ্কুলী ক্রান্মমীলাভাযা কলিং সথমিওপিক্ষহণী 
হনহণঘালাভীবক্ষলিহেত্যং্াননী দীলহীওধ্যাম: ॥ 


হর 


লজভ্হাতচমাম: 


ইহাছিংলাজ: 
উহা জাল ম্ঘ নিসঅমান: জমিনাথিহহানহিহা জ্হিহ্ালি । অবাজনইক্গইহাঞ্র 
হহা: ৷ ্আালাদুঘিজ্যানক্ষন্ সনু” ছুতীক্ী। 


লা: “মহ অভহীন্টীওনত্ান্‌ ত্য ন ভান 
ললঘহিদিলা মুলিহিজ্গীল বান দ্য ভাল্সতনু। 
সঘনলি চ্মিনহ্যাতীমা ভিলীযবার্ন ঘিলা 
অবালি অক্ষ হবো  হ্হিরক্কুতুক্ণক্ষলূ ॥।” 


এহিন্বহস্ৃঘিজ্যী ই জবানী” হত্ণই । 


হান: “জাতি হীহ্বী শ্বা্য যানন্‌ ক্ষীলিহলম্তরধী। 
নাঙ্গলু ন্ডিক্তায়নধ্যাতব ভুন্তুলী নন্তর্ পহৃদু ৮ 


“হ্যনত্মঘালাজমহানু গীতি সানি” হক । 


যন: “তন ইন্ন ঘালাঙ্রলাহানা অ শিক্ষন্ননম্‌। 
নে আানলেহন্মুদিইক্ষী ভীন্ষসযাযতী 1)” 


“লানীন সুধু হব: হন:” হতন্ন । 


লহ্বাইঃ--- “লমজিজুললামীবুলিজহনহাহিন । 
লাখনাখ্ান্রঘযন্ত্হাঘিন হাক্স খন্দন ॥৮ 


“মহজললঘ'তলিজীলং অন বল” ইহঘই | 


লতা: “্মাঁলজিনলী ভষুনিলজ্মলইএহিছযাঃ জআাস্ছিনী অভ্ুন্ন ব্রত: । 
হঘহ্য অত্বসুননসধিলীযন্জীজ: সাঘাহ্ণক্িহ্যিতুঞ্িষহা নিষালি ॥৮ 


“নানি ঘলমিনহুদ্ছন্্: অহ ন্বন্ততহা” ছুলি ঈত্ছিনূ। 


কাজনীনাা ২ধ৩ 


শরহা্:-- “নিহনঘি তব নিহাঙ্গব ম্ঘ বহব হিএলনবুষলিবধীনুকপবঘমূ। 
সথন হু সঘান্‌ য ভুমনুশিধলি ব্বওুহ্হাজীন্ধবন্টিফন্হ: 0 


“তানি অমনি: বানা: অহীক্র্বিহালি:” হলি ঈত্থিল। 


শান্ত: “ছহহাবন্হানাঅন্ন্থাংলিমসমা: । 
ক্ীলী ব্ণন িফ্ম্ত শুননাল্যাক্ষশ্লিহালিমু ॥৮ 


“নসুণঘলদিলি” যাযানকীখ:। অহিহীসমিনহ্যা যইক্ষবলি বিহীমবহিঘহ্যা ভু অনক্কযলি। 
বিপ্ত মুক্তাক্গ: গুথিতী । লগ জম নহাতরীনা: | 


“অকবুজীঘ: ববনধ্তী ললগ্ঘ ততহী নানা হাজ্দভীওল: ভ্তহীল: | 
লীগ: হান: বৃত্কবহখনা ন্বাঙা। বাজ অহিখবিনগ্ভকীমি: ॥ 
জ্তান্রগী হম: ভ্তুতীত্ক্ধ: আনিষী ঘি; নধ'ঘঘা: | 
ব্বানতনাহিহহৃঘিগ্র অলললান, ঘীত্স ল হী চ্ঘনহিএলা: 


“হন্ধ হ্বাধ জাগঃ অসুর” হততক্ধ । 


হান: "ভ্ীনান্যগ্রাহহাল হিলিহণি নন্রমিহিতনৃলা জানব 
ইন্ধী5নীঘিছিবল্লসমিভ্ুশঅক্তিন্: সাঞ্ঘঈধনু স্তহাতথলু। 
ক্হ্নিন্নতঘাজিনিজ্ঘনিকহছিঅবীাজিব শ্রী 
ন্ট ঘুচজন হান্ত' লহ্ক্মিলি দিযা ঈনী নহ্জুক্জীথ 1” 


“বং” হবন্য | 
লহ।8:--- “আক্ষম্ঘিনহিলিনধলা লুনা নিক্কার্ম ইামিনূলঅভঘিসিনধীন যত্য। 
শী বঁছনিসিহা নিহলী্বন কত্যান্নক্কাবিভ্তন: নন্বনীডুন্দ্ী ॥” 


যথা জা--- ““নালক্লানানলাঈ নহদভিনজুজী: সামনাহান্ধ্বীল- 
জবি ববলাঘস্থাই হিহা হিহি ললঘী খান্নি হিল্লানীনাদু। 
: ভিন্নন্ুযানলাণীলহন্ত নিহন্দিতাঃ কমমস্থা হিদুগা 
বহতীহ্ঘবুলিনতানভমকতনুসাঁ নানী ব্িজিযান্ীনু 8 


“বাং: হই । 


চে ফ্াঞ্যদীনাঁ 


নান “ননুযসুঈভী দিংন্মিবিক্কানভীজননু। 
নষদতহিজুদ্য বত্য হানি বারী অহা; |” 


“লিলাবিসাঘলঘা জণমুঘঘলম্” হুলি ঘ্াধাবহীবঃ । অমবসুত্ীাহিনঘ্ত হাহসাহনতল। 
ঘন্ন। 


তহান্ত:__ “আবাহতযন্তুভ্তক্ীভিতবলনাহিঘিনাহিতি | 
ঝুল ' ঈহানাদি লহন্ন: সংলহাষিললু ॥”" 


“জ্কাবিস্িতুঙ্া নাওবিনুগঘনহলোধ' অঈযুঘণলনু% হুলি ঘাযানহীয: | 


লগ্বীঅচনুীদনাবী বিহীঘা লহলকিনা ক্কাপ্ন: হীততাজ: | 
বীঙনত্যানামীমীনা নিান যন্থান্বাজ: বদস্থুনহাহক্ষোতানু ॥। 


মনদনঘীক্কু ইবনাম্্ুজঅনননা । 
লিষমুনলঘংলান্ব লিম্বঘ্য হন্বনা ছুলা ॥ 


ঘ অশনান্‌ জাতী অদননণ: | ত্য অ্বত্তহ্হানিজারতি লত্রনূ । তধীলইঘে সহী 
অনধিহয:__ীততঃ হন: স্যক্রনাঙ্য । হয, ছ্িহগ্দঘলু। ভলহাঃ জুনে: হলি ঘ ভগ 
নীতি বনাঁ অনাঁতি। হৃছ্িতীনাদি সথ হন লিগ্গী ইলভুহী ছ্বিলনাগ্ধ । হিল, 
কত্ত, লাংললিলি ন্ব ল্গীতি ছাতা । 


বঈহ মাহী নক্বলু। অহ্য ন্ব নন লহাঃ। হুলত্রীন:, জতদাল্‌, লাদদ্া, 
বারহ্িনান্‌। লাবনীন:, ঘী্যী, বান্পর্মী, নহগাঃ ক্কুনাহীজীণস্া নন: | 


ন্্হানানি অল্গ, ঘগ্ঘ হুজ্তলিনি নিমাীনল সংক্ক ীঅনবহ্জাবঘ্ববী হৃহিগানু, 
অমুঙ্গা্দিহাজ ছিমনন্দী খাজনু, দহহ্ণলনবজ্নাঘব। অ্রাল্দন্বানি যী জনি ম অন্সাঞ্তিলি 
ভভমতী । 


জ্রনাহীতুহানু, সম্ধলি ঝিন্তুধহীঙঘশি বীঅলানাঁ ভ্হাহালী ন্বক্বলিধীনমূ । ভা 
মবিঅযনানঘঙ্গদর্ণা লনলি। 


স্কান্ঘর্মীলাা থ্ধৎ 


ঘনধলিঘ্িকানি ত্র “থ্বক্গ যৌ লজিলাধা নিছিহহবী যাজংনখা । 
সীক্ষানি ল হেনানি অনা অঙ্গ শিনামু ॥।” 


অঙ্গ স্ব স্ুনাধীন্ীঘ-- “বিন্যন্গ ঘাহিযা্গথ হুকিনান্হঘণবল:। 
নইলক্সনজন।: অঘবীন জ্কুকণনলাঃ ॥৮ 


লঙ্গ ঝিন্ম্যান্: সলীলহ্্বহনাঃ । ল্তঘনিহীনাহত্ত ব্ষংন্থাহ: | 


বধ সথন:--- “সা মৃতযন্: ছতিবষিবানা অন্ষব্নানাঁ অননন্হনানানু। 
ক্লীভবভাননিনিহু নানা লানীলিকজা স্ব ঘ জন্নমূলি: 0৮ 


নরির্নীঘ£_- “্যহ্বীন্লনা লীব্িক্ককামসন্তুহঘন্ধানলি লালনর্খা। 
হিম্বটা হললনানিছান ভ্তুম্পীল্রহ্বী নত ঘুনালি ॥ 
নস হুদা লিহুনলান যা নহীস্ত ফুক্জাকতঅন্ন লল । 
নহীজ্ঞন্ ঈববি্ষ্তনাহ্‌: হুল লধিলিনু ঘনন্াহস্ৃহাঃ ॥৮ 


নুণীয:_-  “ন্বিভাভমূলি: অক্ষভালহাগা নহ্‌ না বাঁসু নিপুললনত্য । 
অনা: ভুজ্বতলাসআাউহাগ্হমূ লব: ভর জন্স ॥৮ 


ত্বন্তখ:-_- ন্ৰা লন স্থামীন্ছহহেনদ্থিস: সাজাহ্নাভাতভমমীনিতকট : | 
ললাহাশাভাজভ্ন্তইস্ববাক্থা ভষ্টুলি যা হানতাহাসখানী ॥। 
সন্ভভীবী জীক্ষিতনাহইন্: ঘুত্বসনূং নগ্ঘলজল্নহাধী | 
বঞ্যন্নন্তল্ীতণি নবন্নদিগনুৰ্ভ্মুজী হহিমলালধিন্ত্রা ॥৮ 


দৃাঘিযীঃ অন্তুর্ধীহিলনতুবিক্্যবী্বানদোবানিল £ | লহিমাগ্বানুঘর্ঘা দ্যান্যা্সম্ 
ক্ঘ। টীননূততগ্র অহনা: । লঙ্গতী জ্যন্ব্থা সাধ জ্র্থীনামূ। 


নপগ শ্রাহাগহঘাঃ দলে: দুন্ইহা: । হল আল্ল-ভিন-কীঘজ-্লীবভ-ওক্চজ-নযখ- 
বর-নিইৰ-লিথাভ-চছ-সান্ত্যীতিদ-লাসভিমন্ধ-দভব-নবন ছ-ুযা-লঙীলসের্ঘ্নথী অনঘহা:। 
নৃহব্যৃহ-ভীহিনবিবি-্ন্ষীহ-হুত্ ₹-নিণাভ-ক্ষানভদাহম: অনলাঃ । হীসলীহিহ্বী নহী। 
বঞ্জা-্ধলৌবা-ঘিহাত্া্ষ লহ: । ভবভীমসল্ঘিতগক্ষাযুহহাহা কততবিকষার্থীনাস্তআাহ: | 


২৩০ জাত্যমীনদাঘথা 


দাহিত্নতযাঃ নহশী হুহিজাঘখ: | যগ নহাতাছু-নাহিঘক্ক-নহগক্-বিহ্ন জুল্ল্- 
কক হাক-নুতাহচ্চ-ডান্ী-ঈে-ফ্যাঈহ -মুহভ-বানমাভক্ক-বিহভ-ন্বীত - হচ্তন্চ-ন।ওজ্য -ঘন্তন - নান 
নাবিময-হীসকুণ -ভীষ্টিনিহি-নাগাহসগ্থলঘী অনণহা: । নিন্ম -হহিগনাব্-লইল-নজয-লক্ষকত- 
ঘাজনজং-ঙ্ গীঘনললাহ্য: ঘনলাঃ | নমহা-লাদী-দখীম্সী-বীানতী-ক্কাবী-বীলত্যী-ইজঞা- 
ভম্তাজতা নচবহা-তক্লরা-লাদনতী-তজানলী-হানঘাবক্সাযা লয:ং 1 লন্তরঘজিনভঘীততথা 
হ্যাফমালা । 


ইনধলাথা: দহন: দগ্যাতুইহা, । লল বিঘযান-হাতর-হহীং্*-সনঘশযুভ-কনভীব- 
মানভ নত হ-াঙ্তাধাহ-বমনসমুলবী জঅনঘত্বা: । বীন্রধন-নিহিনঘহ-বিবঝ-দাভ্যহি জহ- 
অন্তবুহাহব্ম ঘনলাঃ । অজেনী-শ্বপনলী-ভবারনী-নহী-ছিতিলাঘা লতা: । কববীপীন্তযায্তত- 
বতুক্ষেনাবীনানব্ঘাহ: | 


ঘধৃহক্ষ।ন নহন: শহানঘ: । যল হান্-ঈন্যন্বীজ্কাতা-ছুত-লাগাতুঅ-ন্কাজ্মীজ-নান্তীক্ক- 
অন্কণ-ভিংাকক-ুলুন-কীহ-নন্নঅ-তুাহ-তবত্ষ-অনং-হহঘুন-টনুক্ষ-অভত-ইঅদানা-হলত-কহক্তত-সম্ব- 
লধী অনণহাঃ । ন্বিনাজব-ক্ষতিন্ব্-হলন্তী-ম্বল্ান্বকাহ্য: নননা: । বাক্সাবিন্গু-বহজনী- 
হানহু-ল্রলাবা-ঘনুলা-হহানর্বী-জিল্লা-নিণাহা-ত-ইজিক্কাা লহাং | অহভত-ইনতাহ-ললাহ্া- 
সন্ত ন-জনহা5জিন-বীনীহ-জীলীওজন-বীন্বন-ইব্হ-তুক্ধাআানু্যাহ: | 


বাঁ ন্মী নগ্যইহা হলি ক্বিভ্যনবন্থাহ:ং । ন ম্থা নান্ুযললা হাজখহয । 


মহান্ত:--  “নিননহ্বিল্যধীলদ্ যনু সান নিনহানাহ্দি । 
সংযবীন সযাবাজ্জ "ইহা: স্তীলিন: ॥৮ 


পপ ঘ বি ইহাঃ ঘন্নাঃ ঘহিলী লত্যাগাযুণাক্থথ পানু সবিভিবিভ্রমূু হঘি ল 
নিহ্িমু । 


ভ্রীণান্হা্াঁ ই ইহা: নন: ঝহিনিংলখা । 
লালিসধীত্যাঃ ক্মিনিহিলি বার ল দ্থিন্তিণাঃ 1৮ 


“মিনহানসযাববীনীজ্াবসুনধীহ্বান্বলেল্তর্ী । লহ্ব্ধযা হিহ্ী নিলজল” 
হুবযাদ্থাথা; । প্তর্গাঘি মন্ীহ্ মৃতলনথীনুত্ঘ” হলি থাযানবীয:। 


ছাত্খনীলাতা ৩৭ 


“কনিবলতআবু হিহাননিষিলী হিবিবমাব:। হতিক্ট। লখাহি যী খাদনংবালিন: 
দু: ঘ লঙ্কাহিভাযা: অমিল: যী মাঘিভুত্যে হহাজ: » জাতসিবংবীনহ থলি । 


“এনঘিশিনন্ঘনমিহ হথম্‌ হলংনু তত সনিবলসথ” হলি ঘাধানহীর 
“্সান্যনান্মীমলীন্যুবীন্ব: অ্বললী হিহা:» তন । 
শহান্:- “মনভ্ঙ্ষদি হিগ্ত হত ভিন: সলি ইন শ্থিঙ্সত্বহিধন । 
কিহিলনদৃষমহহিঅলঘগ্িদমন্তুলত কম ৮ 


“্টছী, আলনধী, যাম্যা, ঈঙ্গুলী, জাহতী, আাযজ্মা, চ্টীরহী, ইহ্যানী স্থাী 
হিহা:” হব । 


লতান্টু-_-. “ঘন্ধে ওযীলিত্হী ই লিজনলি বাবিলান্মজ্সসাহকবত্ুসি- 
মৃূলানাঁ ঘ্ম হান্মক্যৃনুত্তু লা ঘনুন্ত লানাধিগানি । 
তুচ্দান্ক নালি ঘম শিহ্হাুনি্লান্যন্তহ্যিনাজি লানী- 
যান্লি সা নত্ন হ্হা হ্প্বত্ত হান হীগিলীনা হানানি ॥॥” 


প্সাল্গী নাঙীযা বছর । লীষ্যাঁ অন্থ হুছালা:” বৃতযমই । 


লহান্্১--. “হৃহাহিভ্লতধন্লভীনতস্কুতমূদিক | 
নিম্মদা ঘুক্ততঙ্যত্য জঙ্যাত্ম্সামক্ী বিলি: ॥” 


লননন্তত । বিঅহ্াঘংলচনা হি ব্হা।লিযলা । লঙ্ স্িগাঙ্জার্যনলই সান্ধী, লহবুলাইল 
সপীত্খী, গু ঈগীহীন্থী, লবুলাইলা লান্থী, অন্লইন্ু স্িহিহা:, জন্তু লা, অথংলাল্সাবীমিলি। 
স্ি্িথী ন্যশহথাহ: কর্নীনা সাক্কুজিজ্তী নিহিগহ্যালাশঘিণান্য্র । লগ মান্বিউ 


গাক্ধী--. “্রিসিজ্বীফিন বুহাতনীজিজ্ঞনজি্ভভাগ: হিল লাহল- 





২৩২ জাল্মীমাজা 


হুহিলা-. “হাদী হছিতালাহা বিযান্ত; বীওঘিহ অলী । 
জিছবান্ুহধিগালাহা সযনানিন্ন মাহজ্কহ: ॥৮ 

শিলা--- “ঘহয নগ্বিলহ্িন্নজজ্ছিনা লিলিব লিলক্ষপ্রী নিহ্ষলা । 
হীঘযা সলিলযা অতীওকনঅহলাঘলীবনিন উন্তুষল্মনমূ ॥৮ 

জ্লহা-স্ “অজহুঅং্যা হিহা উন্বনাংলা হ্িনাল্তযী লাল নবাঘিহাল: | 
দৃত্রতিকী লীযনিখী নিবাঙ্ছা হিল: তৃষিজ্যা হল মানহ্য্ত; ॥৮ 

শিহিত্ঘালানপী ত্তু হিবযনিলানী দূনঘগ্িনী হখ্া__ 


প্যাহাবি ই খলে ব্লবীগলন্গ দৃত্বগ ম্বন্থনহিইফল ঘহথিমিন । 
লী জিহন্নংঘহাঘহবীত্তভুলিহান্তঘঈন ন নিংহ্লি লী ন্িীবাঃ *৮ 


হহিতীজহী যখা-. “ল্কাজ্ছযাঃ ঘুহী হ্হ্বিঘহিমিনসাণী লখীজংহ্যাঁ হিহা হাব্হাহীঃ । 
ক্ষণানন্বঙ্গীক্কুলন্বাহন্বাদী হত্যা অর্ম ভাত লজত্যনক্্ঃ 0৮ 


ভলহাবাবদি শলহহিবধিশাল, অন্ুযানানদি শুলহ্যিমিঘানমু । ল্ষী: 


গথনমূ_. পিঙ্গাবাহ মনঘলিঘাহান্তুলইলাহ্নজী্ ভূহ্টহন শ্তঘলিঘন্তু্বাধতা লীহটীন। 
যত্যাযান ছুলক্কননব: জ্কান্নযা ঘ্সিনী ঈ ভহলসাচ্য: হলজক্ষনিললী জানা হ্হা:॥৮ 


ছিনীযম্‌্-_ প্ঙ্াইফলই লাী বন হাহাছী লককী। 
গ্বথিজ্যামিছ সনাঘাঁ অ সহ্হী ললীংলে: ॥৮ 


ঘৃ হিষললইচ্ছেদি। লঙ্গ উহাঘবীলনত্াহীলাঁ বিহা ্ব য: ্দহ্ণী লধঘ নিজধ্নীযাব। 
নামাংত লূঅযস চীক্ষসবিজিলহ্র । 


শপ শ্রগালিযদ: ৷ লগ ঘীহঘ্যানা হযামগ:, হাহিলাহ্যানা ভুত দাহ্যারযানা 
নাড্ভুঃ ভহীচ্যানা বায ত্যইহ্যানা সজ্জা: হযানী বহ্যে? 


ঘীঘ্যহযানলা-_ “হাজী স্ত বীনতীনা ভুহথাইককন্াহিন্তু। 
রঙ্গীন ঘন্তু: নীত্ঘললন্লী লঙ্গু ললালি ॥৮ 


হাহিগা্যন্ধজ্জনা-_ 


াগ্বাতযণাচ্ভুলা__ 


তকীল্যমীবলা-__ 


খা না-- 


নধ্যইহযন্ম্মলা যখা-_ 


নল্রবু নদ্মইহযহযালনা । 
কম্িবলবন্ত্ অন্বীন্নান । 


ক্াম্মর্ধীনাঁষা ওই 


“হছ আনা সভ্‌ হু নক্চনক্ষবীকসলিস্কুলি 
ক্ম্ান্নন্ত্যীলিমভনি নলভী বিজ্বলক্রযমূ। 
অশ্ব সান্বীলঃ অহনি সু্ীমগ্জণতিন- 
ঘলহন্জতাযান্বক্ষ : হলমক্চিল ইন 'াল্ননিষ্ডহ: 1" 
“হাজাহনীহ নগ্ুক্ষন্তনাক্ীভিভীকহাজানা 
হৃংসীগা অন্তুকুকুল ক্ুন্নজীমানমনি । 
ভি সবহানী বন্বলনহথীনাচভযচপংখভীময: 
ক্ধান্নি: হনীক হত্বলি হব নাআনল্লীন্ততইন্ু ॥" 
প্ডুঘটঃ অজ্সলি ক্ষা্থনাহললে: সম্যন্ননাকিক্লিনা 
নান্তীস্কীত্হানলগাহতালুই: ঘসব্হীল্ষীওন্বিন: | 
জন ন্বম্ন্বনতুহান্নভঙ্তনাক্তা। ছাল 
মাজিঠমুন্তক্ম ঘাত্রলতীহমন জকান্ি্সিঘিং 0৮ 
“জ্জাহ্মীবীমালকটজ্ঞান্তু ভীন্তহ্ানগ্যন্বীনিদ্তু | 
রানযিবিল ল্বিদ্যছী হনণা' দী্তহান্ণান্কলু ॥৮ 
“নভুঘিচিংক্ষীঘনন্ী: স্ুষন্হান্ষবাহিন: । 
সাক্রান্তাঁ হহ্যে: অন সত্তা ঘৃলহাব্বালিন্ব |” 
ন ন্ন ন্কমিনাহী হযালগ্ুত্জত্ীঃ ণাণভু্থীযীনাঁ লঙ্থান্‌ নিহীন্নর হুনি 


মধ্যইহযীহলা-__ “লন লনলনন্নীল দিষ্ভ্থীই সলিদভতুলবন্জীঘকনু্যা: | 
অন্বযলনিক্ক হৃযাস্কুজিম্' দৃযানহণসনিমিন ভাস্তনন ॥৮ 


ন্িহীসততত ঘুঈহী হাজ্ু্যাহীনাঁ নীহ: ঘাওভলা নত: । হনে হৃ্বিগইহাওণি | 


নক্স সথল:_- “ক্দীন্ট জাননযাঃ ক্ষহিদ্ততলবন্নয,নিষ্ুি 
হনহ্হদীহঃ হকষাতীব্রুনব্তুক্ অজু ক্ষদকমূ। 
অন্ত: হ্যন্‌ সচ্নন হঅনিম্ববিনান্ষতক্ষক্তনূ 
অ্রাজ্তসেম্তি হগযলি হ্ছুধাঁ হিস: ৮ 


চে 


2৩৬ জ্জান্যলীলাঝা 


জিলীব+-_ “্লাঘাঁ লাঘননংলীনাঁ অনাঘাঁ ন্লজন্নজালু । 
হাজ্বনিতান নিত্বানাঁ লম্পী অভ্মাল্ত হন্ষিলঞ্গী ॥৮ 
হনলন্মহুণি অয্বাতজলনলফ্নুষ্তালু 


লিষহ্লিলযনিনহীল ইহালিহভু নহুন্লি থিল্ালঃ। 
লন নহিষ্থাঞ্র অবলালু লন্তহান্লযজ্ভু ভীম ॥। 


হব্থ ইহান্িলাবী ঘুলাদালিজ লুলিল: ভতদিখলু । 
অধন্ত জিশীনংমঘিন হযরত লহুমুললক্দীহালভী ॥। 


হলি হাজহীব্রবক্তলী ক্কান্সলীলাজাবা কমি সথলীওনিক্কহছী 
ইহালিলাবা: অমহ্হীভখ্যায: || 


অন্ান্হা 5স্বাষ: 
জাতনিলাহা: 


স্মাল্ত: ক্কান্ঠ।হুমত্লিঞ্প: । লশা তব 


্ান্তা নিম বৃহা দগ্ধ নন লিহাম্ত ক্কান্তা: ক্ষখিলা: দ্দ্টলি | 
ন্িহালুক্কতহন্ন অঈল্মুুল ঘীভ্গিহালা হাক্যন্বনী বমিব ॥। 
ব ন্ম অপাম্বগুজনাঘধীমী্ল: | শাল দহ সলিলাজ দীন্ুলিকী হিল্বন্ততি: নিহান্তানিচ্ছ 
স্িলাধ্যা: ; লল: ঘহ' লীষ্কুলিক্কী নিহ্ানজি: হি্জহ্থানিগ্র । আন্মস্ুনান ণলে: ব্ুলইলেইন 
নিঘতীনলু। 
হাহালী হাহযদ্লহলভ্ক্নগযুঘোনাবী লা: ) লম্বা হুহিষামল হাহাহাৰি 
ভলহাযগমু ; যন: বাহ হলি ভীং লানালু। 


অক্থব্হাওভীহাল: ঘহাং ।  ম্বশ্রীনানবীন: হাযদী, অনানন্কত্সিনা ভক্ত হলি 
ঘিল্স লাবলানলু । অধুনা নব ঈহীহিল: গ্ক্লীওণি ল্িযাক্ষল্ন:। ঘিস্যমন্ন ভ্ততিল- 
নঙা' ন্বালদঘনু ।  হহুলাঘান্বনাধিন: ক্বন্বযঙ্র লানলাগিনা:। ঘন ম্ব ভ্ী ঘছ্ী 
লানঃ। লী লাবাস্নুঃ । অঙ্আান্বনূনাঁ অত্নিল: অন্ন । 

» ন্্নসাহিহিলি হহ্বা: সঙ্রলাহিহিলি ভীন্কযাসাজিহ্‌: | 

লস নবী নমহ্যন্ অনা? হন্ব জজগ্ৰ হানে, অন্থ: অহত্যঙ্ম ইনল: লঘহ্লনহ্ষৰ 
হাহাহ:, মহুলাঘকগ্ম লঘল্ন? হয: হ্যন্নি্গ সীল: | 

নস ক্হনান্তি ঘৃন্রী আনু” হলি কয: । প্নাহ্থাব্স+ নীহ্ভব্যহবু পলিন্থললা” 
হত্বাজাঘাং । লবন্ত:-প্জুতীঙ্লালা ভুলা সাহু নঙ্থাহুল্লালা হুলা হানে” ছলি। 


লহান্ত:__ প্সানৃত্যহনীম্বনাহমীহ্মবনিমলে্মহমূ। 
ক্চাহুকরভ্ুুলানীহা াযন্বী লান্লি প্রা: |” 


“্নহ্নুরূজিহিলল্ন, কনিঅলব: সমাগম” হলি যাযালহীযঃ | 


ওহ জ্রাত্যমীলাঁবা 


লা. দ্ণীহহ্জংলীযহলী: অঙ্গন হন দলন্‌ দাত্ক্ষতবিন ঘৃমী 
নিহনহতীনাহিবগ: সতান্ন হন নং নাল নবৃহাহীঃ | 
ঘন্থ্যানুলীলুজননভীহিন নহ্নহ্ঘীলন্বিনান্বীলিনাহ্‌: 
জীহত্যাস জু লী লিলহন্ত লিননালন্হুল: হ্যল্কনত্য 7 
হাহহি অনিখলবিজী ন্ানুযথা-_ “তং অনুহান্ষ্তঅভানরহযাযহান্দহাঃ | 
হীক্ষান্তীক্ষতিঙ্কাঙ্ষীহা ক্কনাযামী হিনীগনিল্তাঃ ॥৮ 
“ইলনই দান্থানী ন্রাহু:ঃ হৃলক্ট । গভবীন্য়” হুনই । প্তশযদঘি” হলি যাযানহায:। 


নী: আাগ্লাজং_ “লজন্নুজহুলাভীত্তহ্িলঘিহিলইমুছুলাংজনু্বাক্তাঃ 
ইনাজন:হঘুনীন্বীন্নযন্লক্কিল অলন্নালক্কান্‌ ল্যানুলাল: । 
নাগ্যান্্রী আলি ষযাতু ছুলন্তদ্থিনহাল্াহাীক্কহালাহনত্থী 
নালজপ্জঙ্তালান্ুল্‌.লজহজঞলহ্লুাহবাকী অমীহ্‌ঃ 1” 


তবীন্তয:-_ কভজ্ঘাক্ধীনা ক্ষিব্লগ্গিক্কুনিংন্মনা হচ্তক্কান্তাঘন্ন- 
ইল্তুতন্লগ্রলুলাযাভিভল নিন্কক মৃজন্কাভক্ন্মত্তা: | 
বি জ্বহনূহিত্গসগযন্তুহতমযী লল্গমা ভান্তনীনাঁ 
্নীলুলীক্কজিজ্কাহা: নহিন্মযিলন্িম নামী লান্তুতীন্য়াঃ ॥|১ 
হিহাইওদি ইনল্ন্লনন্তবীন্য: দাঞ্ান্ী না । লবন্ী হুছিগা: । পীন্তুকমু-_ 


“আুন্নস্িস্কানাভীযু ভতভক্ষলা ভাঘযন্‌ ঈহভাঁনা- 
লন্পীঘজিনল্গজন্নানূ ঘনদহি হাখিুযল্‌ লল্চঘনূ লাবনন্ী: | 
তান হাহিজান্ৰী লিভিলনল্যজঃ আাহ্খির্লীলকনী: 

সামঃ ভীনল্তিনীনা লমুললয্তইন্নালন্্ীহ: লীহ: ॥। 


*ওনিথলহিহ্দী নান্তুগীচ্ল” ইত । “লঙ্গচল;” হত্সনই । “ভমযমঘি” হলি যাযানবধীয: 


লন সঘন:-_- “নাআনন্গকন্তুজিনিলাযন্ত্ মুন: ঘ্থু্তা হজীহ্তশক্কা: 
অথনন্লি এনিজ্যহসঘহকত্ঘৃগানিলন্ক' নজঃ 
রি স্বান্যদনমনৃজিক্কান্তুদিবই: নাস্সাজি জীলাঘানা 
বিন্যুনালিছু ভুলঘি হিআোবালিনী আস্নহমু 0৮ 


ক্ষাত্যনীমাঁঘা ২৩ 


স্রিলীযং_ “মীওয আহংলঘলি লন্িলধহিআান্টঃ ভাও্লাহমিহলহমইহ এহা অনা । 


ক্ষিপ্ত -- 


সু: স্কুক্তলিঙ্গ ন্লি লট ল্য ক্কাহানিনহি হাই ঈহুনঞ্জ ছুচ্লি ॥% 


গ্যমানু অনতান্ান্তর নিহাযন্লী জহাস্কহান হবরিনহ: ভজন: । 

₹হআডন্ুহাঃ সান্থমি মুহ্যন্লী যাসাযল মূনিশ্বলাঁ হলি ॥। 

ঘ অন্তক্কীতাভহাকীন্সনৃখীসমূনহ্: তুঙ্ঘিলভাদতীন্ক: | 
হ্ঘীনহান্তনহযান্অজন্গুহঘব্জ নাহিজুম্বাদনন্থা 

ননানি নীর্তীহ্নত্বন্জানি ঘাহাম্ভ্রুণীলা নিতে: হলি । 

হামলা সিললভাতিন্যঃ আালুল্মানানি ন্ন হালুজানি ॥ 

্জ্ধীহের্মী যলিন্ানন্থ্োতা নিযীহিনীর্বীহাননাঘন্বলা । 

ঘৃত্ান্‌ সনি সঞ্িলনান্থজা; ক্কাতীওযমা'নালনমা: ঘথাই;ঃ ॥। 

আ ঈক্তিযাস্সা ক্ষবিক্যালিনীমিহা ভক্ভকযাদিশিজাঅহাগযা | 

নন্ত-লন যন্ন্বযানামিবামী লা নাহিহ্লী: সথনালিপ্রত়ী ॥ 

নতলনু্ন্বানক্ক: ুলন্ত্রেধাখাহ্য: অহ্তু হব্নাবানী নহলহসযান্মীযে: | 
হাব্রভ্তিক্কুকলাগভনা সুহিলনলুবকষস্থান্্রঘ। নিখী মিতু ঘলামন: হলহ্লিন্ন' নিন জুহ্মলি 
হুন্কুতঅন্তুতুলক্: ঘডুহিল নীঘদুদীক্কেতা ঘন্সলননন্নন: সম্বিলল্সতীক্কাত ল: । 
নুক্জ্নন্তসাম্সহ: ক্গিলকীলীক্সীহক্ষপ্রক্তদ্িল্ুজঙ্গযা ₹হনিল ছ্বন্ল ঘমহ্যিয: ৮ 


হাল জনা: 


“লা জযন্লী নিনহান্নশৃহান সবল্যন্লী ন্তহন্রিইক্ষান | 
হাহন্‌ অনঙলি নিক্া্য ন্ানুল্নীযল্লা স্ুমুহীর্ানি ॥ 
ঘা মালি ঘুদ্ঘাতি নিলহাযন্নী অন্দুক্ষনাতালনন্তদ্ত নু । 
হীদ্াকিক্কালমণন্তাহান্াহালাতভীহলীবানিথিক্কলাললীন্ত ॥। 
অভ্হহীত্তা অয:সনাহা জা ক্ষহ্য লী নানননান্িনলি। 
ক্রাহ্তনবন্কাবচভন্থক্ষনান্তবলাহলঙ্গীগ্ন্ুঙগান্তুযালা ॥ 


2৩০ 


ক্তান্যলীলাজা 


তঘানমন্লী কছুলযুখলশহব্রতেলা ঘুনলী থঘযাঁভি | 

মূকান্ত হ্যস' হগ্ষলী ন্ব বম হারে নিন্বিপিপ্হিবগ্বক্কাহিন ॥। 

ছিলি জনন্লী সবম্বলা: ভ্তযাস' হীী লিম্বাণন্িহ্হা হহুন্ন:। 

স্যর" হলল্লী ফলেছ্ আগ জ্ুলছি লীক্কানু অনল্তীক্ষনীকক্ানু ॥। 
অন্গানহালযা,লি বল্ছিঙ্ষাজ্জু লীক্তান্রনান নন লঘ: অলন্লালূ। 
ভইন্বীত্ীভ্মিভানলাহী জীতালজওভানি ন্ব নাণ্ভূহাতা ॥। 

লহাননজযাঁ নিভ্তিভ্ঞাজসনূজা নীহাজনা নাজিলহলিন।লাদু । 

কবীনাক্তিক্কাযাঁ নিনি'া নিঙ্তালা যাঙ্গীন্ভুব্হগ লিউ: ॥ | 

ভবীজিন লাহলহ্লাহক্ষীত্হঃ হ্যন্হনদন্নহণহালা লহী | 

লাহক্কত হাহহি ভীগহীদিলিন্তর ঘর ন বহু লাল: ভুইঃ ॥। 

বহাহ হন জ্কলতলা: নহিতালনদগাং সান্দীননালক্ষলঘলি ঘান্কনীন্মূ। 
হনাফ্ক হক্ুতননিনীলযালবান্্নচ্ভীমনলি নন অহল্লঘুীদ্ভানি ॥। 
বীভ্বালিইদ্ু নলহাক্তি্কতালনানবান্লাবুলানন্তুমবীন্ু ভীন্নক্তালালু। 
আশন্হ্যন্লি জুলভীল্ঞললান ছুলনা গিছ্রতত্ুনভমনভুলখী লঘুক্ঞা: ॥। 

লীহ্ঘা কনিনণলি লীন হলাল্িহাজন: »্ক্র হহহআসলি লিললিলান্কলহা: | 
নীম সলীহুলি ঘুনিহিল এশরন্থিল্লা ক্গালী হুহিল হন হীননু্লি দন্তদু ॥। 

লহ্গী লন্ছন্নি জুবিক্তঙ্গ লুক্ষহ্যুক্িইভ্তাক্ুলালবুিনী্হন্তুমনুনাঃ | 

অহা লহজিলবুনীখনভাযলানলীলাভুলাহিলন্হলক্ষকাজননাজ্ঞা: ॥| 
অনস্থিজ্গলতানহ: হাকংক্ষাতত্তদ্যাভীভজবক্ত: লনুন্তববহক্তালহসনব্হ্সমীনামঙ:। 
ত্তচক্েনততীক্চলকলন্ীত্নান্বাব্রিন: লহিতঅক্িক্তঅ্ভঘঃ হাংহি ৃহঃ জীহ্লি 0৮ 


হলি সাহলু ॥ 


“লিসিতুন্ুকুন্ক্কভিন্তজিন্মব্তহত্ন্ত্ত: লাভা ভনবক্তীু। 
ঘছ্রমবক্তিনীন্তম্তুমী অথলি ছিল লম্বাললহঃ ॥ 
সুন্বাবাহীসিসঅন্বানততা আালল ল: প্র কতন্তুভ্িনাভন্ব: | 
নক্জীল্গঅব্তক্ত অধিদ্ধেক্কান্াঃ জান্তা: ভ্অহীনন্ব্তি ॥ 


ছ্কান্যলীলালা ৩. 


যখা যথা ঘুষ্ঘলি হাীলক্কাততলুদাহন্নৃআাক্হবীতালাল: | 
লখা লখ্া বীনবলহাান্তিলীনা ক্কনীততলানন ক্ুন্না জলন্ত ॥ 
নহাহ্তপাঁগি ল্বীহ্নালি হুধীলি অলজুহাহাজি ল্বাস । 
্ক্জীনত্তা: বঘনক্ল্হতী্ঘ শুক্া জনী নিল্হুলি নবালিত্বালূ ॥ 
অঙ্গীনন্থাহ্‌: ভিজ: কন্বীত্টীতরল ক্ষিছিহ্্স হহুলঙলঘালমু । 
অকুনযাললস নিঘীভ্ৰ হীবি ফহত্সঘ্তু লিক ভতভিনল লও ॥। 
নিজ্ুজনহা নিনহা সমতা: সহন্তযীদুনঘনা নব ঘীমা। 
ত্যাপীসলুলিঃ অলি অনার্ ইলন্নিজ্লালি অথন্অনূনি ॥। 
অহালীলান্সনাক্ঞানি হীস্াণ্য অন্থন্নি নন । 
নিহাক্কু-লিক্তক্কা হান্য: ণন্ুখ্ুন্ল ভলতানি ল ॥। 
তানানা লূক্ষতু'হ্জীকিত্তত্ ন্বক্রজীগাঁ লীলমুহ্গা জুন | 
মন্হীত্রীলা নল্গিগা জ্যীলযালা ইলন্ব মানু অনভ্দহাযগ্া ॥ 
কল্কম্গুলা লাবাহ্সীক্ক্ঞানা পাল্াঈন্ক: জাতত্তবীওঘ্বালিহহিল | 
ুষটঙ্ৃতাঁ বুচুক্ষা্া ন্ম শঞ্ল লাগ্ুপ্রীঅধিব ন্বাত্যনূনা ॥ 
উমা লঘ্লন্ক্হি লল্নঅজ্ননু নাহন হাহা: হাহলাহ্জযলাহা: | 
জ্বী।অল্গিলিক্র,লীহানগুনহল ইলন্টী পীঘনহান' নিুদিন 11৮ 


হ্রলি ইলল্ল: ॥ 


ইললাললা হাহাহ: | ন্বিহাগ্নু - 


হালিনিন্নিসন্ুহলীন্মিলযালহদ্যা ঙ্তী নফল লন্তলি ক্তল্কু লণগ্রলান্ম: | 
লক্নক্ছিলিন্রিহ্যগল্কণত্রা ক্ষিদন্যহন্লি ন্লাস লিললাব্যহাগুমভূনা: ॥। 
আহউনিজ: ভ্ধুহলল্ঞলীনহ?িলনাযানিনী ঘনমুহা জলা সুবাল: | 
জলা হননজন্থন অন্নিজীকণান্বান্ম্বনভিএনূক্ণন্াঃ হআনলিল 11 |] 
নালডকমলী: ভ্তুহবনীহবীল মালি হ্যহালিল্যান্ত ্তন্িনানভবীন ন্নাঙ্গ । 
লী ভুননান্তুলঘধী: ণহ্হ্জলতী "্ন লী লন সন হাহালাহ্কবীনিহীন্ব: | 


26৩ 


জ্তান্মর্দীলাঁ 


ঘৃত্বঙ্গিসা নহক্নক্টি অক্তঈজিনিন্হা স্তুন্বান্যহীনৃকৃন্তমন্তু শ্ুহি হিএনানি | 
অীমাহযমজলিকঙ্কাক্ুঅবীওচ্ক জিন জ্কা ভথাহিতি ভ্বন্লি ম্ ঘ্বন্হনানি ॥ 
জিজ্রাগ্রবগ্িত্ধ অখীক্লব্থীযনানলবন্লাললিলঘনুল্নিণহফহান্ত | 

ন্লিলানহীনুন্তনাস্ত জনিঙ্গনগ দাক্ক্রন: ক্কদিহালানজুদাহ্গালি ॥॥ 
তর্বীনয়ন্বত্ভানিজলাভিলান্ত জু্ভীননীনাপ্ত অন্য মূক্টি । 
নাচ্চানহীমানসভণাজিহালী শ্বিজ্ঞালাণীন্ত ন বালি হপ্ভি: ॥ 

মাঝন্ললর: ভুম্বক্ষণীমী দুচ্যতুন্গহান্ী 'লিলভ্্তজাম: | 

হুহ্কিলিন্য: আগ্গলন্কন্বন্যা: জ তম ক্ষান্ত: হাহা: জানত: ॥ 

অলিননন গুহীমজ্জান্তঃ কীসননূলপাব্ঘহভ ললা হল ত্তৃম্থাহঝমীহতা; । 
বাকিননিজনহ্যাইীনাহা জা লিলজ্গা হঈনিংন্থিননিলানক্ষীন্দ লিলভি নিহাল্হ্‌: ॥ 
জিষ: সক্কলিনিভাকা: ভ্ধশিনন্তন্ক.লাউনন নিলফজক্ন্ষংননহ্থকমুলীবনৃল্তাহিমি: । 
হামিননীন্বনা; অন্কহ।গিঅহকম্লিশহহল্নি হাহাবজনহাহলিনলীন্ৰ ভূখনীলদি ॥। 


হলি জািতাহ: || 
“ইস নহুততিঃ হ্যন্ষভাহিজ্ঞা্া হাবীলহাৃতলগুললানালু । 
ঘু'হন্দীক্কিজালা অনু্গাহনন্গুঃ নহ্ষ্য ক্ষান্ত: দ্ুলইন হৃন্ন ॥ 
মনীঙপিন্ধ লাল ন্রিজ্ঞাবভ্ভাহ ঈন্ত্রা হীজঞান্ত লন জুন্হকীতালু। 
বানি নন বীহীন্মহিলাললরী দুলাসঘ্ী নন ললীমনহ্য ॥ 
বু্ীক্ষিন্ত: ভুজলি ঘন্পলন অভ্ঞাসিত্ঞাজা আুনলী হদ্ুহ্নি । 
হলহী নন্বীওগ লন: সমল; জন্মাঘযজ্ইঘব্ুনাঁ ক্তীলি ॥। 
নিনভুমাহথাহজনাহ্যুক্ষানা বীলন্লবিন্হুততুদা লবন্ন । 
হলবী্কুব ঈববি অব্িনাজা নিহীনঈন: হলক্বী লদুলাল্‌ | 
অর্থ সমুলীভূক্ষারিক্কাহ: ঘুদ্নসদক্ঘ।্মিলন্কাজ্নাহ্‌: 
নিজুফ্মতান্ী নিহুক্টীনিহা: ক্কান্তী নিল্যাহীহালবিন্ভনাহ্: ॥ 
বীন্থীনক্ষাগানক্ক্ষিস্থিতালা লপৃক্ষমীন্না: অহ লাঘনীমি: 
অনলি হীমাজনক্ষ্ম হাহী অকঈহাহঃ দু্খমইনজন্বী ॥ 


জ্ঞান্যনীনাঁা ৫৭ 


যী লাশস্বীযুক্ধুতহগ্িত্ নশিষন্নী য: কীক্কিত্াক্ধতহ কথন স্ব ভাম:। 
দুসাধিমিহননক্টন ন্ব খ: হন্যে লিল মগ্তুঃ ভ ল্যান হাকক্নেনানামূ ॥ 
নাতিঙ্লিল: ভুংজক্কত্লিভন্টী ন নী নী ল্লাক্তিলহ্ গা: জহহামহীল্ড: | 
বিদ্ধী ন অন্তু নগ্তুনা অস্কুতগ্য নস স্থি্গ লখাছি সনলি সম্্ানক্ষীতা: ॥ 
নস ন্বিসী হজনীনামহীল্ষী হন্াহীদ্ষহলভী,লীবঞ্য ঘীল:। 
অর লল্ লন্সমূলান্লইস্যঃ ইলীষীন: মূ ভং্বংসবিওঘি ॥ 
মন্ান্তানা নাভিক্ঈংহুলালা হিল্লাক্তানাঁ নাতুতীক্ষিহ্যক্ষানাদু। 
অৃহাতাঁ লালতলাভীলফগাঁ দুজ্দাদীক্তল্যাঅইত্তঈঅন্ন: ॥। 


হুলি অলন্ন: ॥ 


নিক্ষাহাক্কা্তী লনলঙ্টিক্ানা হুক্তভ্ন্তকীনসঅলালিহাম: | 

সুত্মসহ্‌: জ্কাঘ্পনক্ঈলক্ষীনাঁ লীম্দীত্যস্ুক্তাজিলঘালক্ষীন্ক: ॥ 
অস্জে্নুনভাদনীন্বসিযাকতনুযীকষভলাভিনই: । 

লুল্লানি উন্াক্তললামনাহ্য হনান্ুলন্নানমিস্থাছিবন্তী ॥ 
লীলাঁভ্যণফলাঁজি অন্কুনক্কানি সঘাঃ ক্ষঠীইড্গ্ুলি নান্মঘূগাং | 

হ্ন্বী অন্যঘিলবন্জ ঘানি সবী নন ঝা ন্ব লুলিল লাবা: ॥ 
অংক্রা্থলানন্ত হিলাঘলিল্া ঘনুহলালক্কতিহ্লিঝানলান । 

মন্গাঙ্সিহীন ভ্ুলোনলাহঃ ঝ জুিবীবী ঘলঘমনাধী ॥। 

যা ন্বল্দিক্যা ন্নন্ব্নদন্ধুৃত্বা ঘা আচ্তনাবানিজমীন্বিলাক্ঞা ॥ 

যা লাসুন্টীহহ্মিন্ুস্ততিঅন্ঞাজতি বা হ্য্যবি তৃহালি ।. 

হুংন্ৃতা' অন্ক্চাসেক্স€লাচনুক্তনাইকক্জীঘনতমানূ। 

ভাহাচ্ লাহাহলত্তন্রজমলন্নহ্াহছুহ্ণ হাহাহঙ্গিমাঘা: ॥ 
বুান্তনাগ্রন্হনঘস্কৃহ্হঘা ভৃজাকন্থাহাত্তন্তনা অক্তা্াঃ । 
জত্র্থ লী হিনলব্বজ্যক্ানা দীল্পীভদি শী হাহাহালাহঃ 11৮ 


অন ন্ি- ্নন্যন্ন হল জুলানি লাত্ঘন্ল হন নাতন্ঃ | 
অন্ন হন লীযালি ল্লাযন্ন হন দ্বারয: | 
ৰঘ 


২৫ জাত্ধর্সীলাঘ্বা 


হজ: হখতীস্ত ভুষনৃজ্তিক্ষযা ষ্টিষল্তী লীঅহ্লন্তুজদিলা অন্রনজিবন্তা: । 
লাজ্যলিদীনি নব অহাঁতি অঙ্ঞত্য হীন্বান্ত্বাংঘতেতিক্যানতঘাগ্র ভুনা? |) 
ক্ষমা! হাঃ অনাঘলা লহলাযান্লি অঅল্লি নিঙ্গিযামূ । 
্্রীহজ্কবীহ্তত্িগী: হখভম্দীহঘিহজ্ম ন্বাবধী ॥। 

অন্ক্কাবজান্সিলা জোঙ্তা অন্তলব্জধ' দরচঘানক্কানি নন্থাঃ | 
মৃযাত্তাজহঘাঃ স্ত্ী ব্ব ত্য হলহত্ভীনননীনন' নিহাছি ॥। 
অন্তন্থান্ছনজ্ছাহঘ্রহলহচ্ঘ: বজন্তারা: লছুলাহহ্থোহলান্তাঃ । 
ক্ুহতীহ্ঙজ্ঞনল্হ্ত্যনহখা: গনংলানুয নিঈহছাযল্লি বাহন ॥। 

শীত স্বীবীনাহ্নন্লী লনান্না: দক্কাষযজা: বীহিলা: ইমক্ধীক্তা: | 
ভীলজিন্তাঃ অদবাহল্পনমা মৃকতলহন: নম্সিতগ্মাঁঘইহীঃ ॥। 

ভফখ' হজ ন্বল্িক্কাশখীলৃণ্ত' ককান্লীভিলুষ্তা আফগী নাহিমিসা । 

নাক্তাঃ ক্কঙ্ দাহভামন্িক্তানা অন্ী হী হন্ন ইলন্নযন্নি ॥। 


হলি লীলা: ॥ 


্বততহনন্থণ্ গনতুষমনিঅন্ৰনীত: । লন যথা-_লল্নিং, হাহার্ন, পীন্তিঃ অনুন্লিগ্ 
দত্িহ্যমত্ত অন্নিং ।  হাহানেবন্লঅল্নিনখা-- 


“ক্ুনস্জুনঅ: স্তন্বা: ত্ত্দীনুনজ্বক্তঘা দা নলবি ন্ন বিহ যৃক্জন্তীন নিৰ্ন্তি ল জ্ষীন্ছিত্তা:। 
অশ ন্ অনি: হালীল্াঘ ভনল্নি লীন্্ঘী ন অর অতেলোলাভহজন্জ ভদীহ্যহাযিনীলু 0” 


অ্জন্লহীহানমূ-__ প্বাধীসহ্যিন্ত ন্ীঘণা ভ্তদনবী দত্গওসু হ ঘ্তনা 
নাজ্ভামাঙ্গনহিসন্থঃ দিন্কজঘুক্ষতীহুই দহন; । 
কি ন্্র সীতা অবান্নি জিছ্যু হিন্ববপ্রিনিমনীজল্মনী 
ঈন্মহযাণি ন্মিহাজ্কিতী যহি অনিহ্ধ্যাহ্ ঘন্তু; ॥% 


অবনাসীতি_ প্যাজণ বহসলি ইত নিন্ম আাম্লাবিনর্মীক্িন: 
ককান্তি হ্বখলি ক্কান্নাবস্ুন্তন লাজিনতন্ীনালু তান । 


জ্ঞাম্মনীনাযা নই 


টুনা স্তুহী দণু্ষমুন্ত ভা তঙ্ঘভ্তচ্াকনা 
ঞাতীনাঘিৰিন ন্বক্কাহিল দ্ব অলনুকুন্লাল: উত্বহমু 8", 
অলিঙ্গানত্তুভিন্' হন স্তন্তনাতন্তব্ল ন। 
জিগ্লানুুলি' লানদান্: জা হী ক্কাত্ঘজীক্ষন: ॥। 
নম্ান্তু পীন্দতিব্লাতসহিক্কা ঝা বুলি: । 


যখ্বা-__ “হর নহবী ক্তনিস্ুক্কত্তনতিন ক্কাকৃজিন্বনীক্ষঃন্তত 
বন্য থাতযেনীন বৃ ন্তে ক্বীজানবউিহল্নব্মূ। 
বান্র' জুলি বিকভ্ঞাঅধহহো নবতা হ্যা হ্খ্ী 
কু্ী$দি বিজান্যব জদক্তিনীনারন মাবাঁ থলি: ॥+ 


ঘনমন্ট্রণি । ক্ষিঘ্- 


সব্বিক্তনবযলিক্ার্তী ক্ষখিনী ঘৃ্তীক্কব্চ হলি ভীক । 
অ্েমযসাদী ঘ হন ঘাতাকহচ্ন: হযানু ॥ 


পি 


যণ্া-_ “ঘু্ভীকহ্মণবিদ্ুঅহিভূযুত্য হজগতান্তহহাহাবলনজ্ভলত্য | 
হবীমান্তুগাহানিতুদ্দী নন্তু লীভন্কত্ লীনুক্ষঙ্তটী অনহআাহিঘতাবালহয ॥ 
অক্তঘদযজাহনানা জালি যাঁ ক্কাহ্র্মীলি নিববন্লি। 
জা হাহহি লন্ীন্বনিরী নন্নাল্দিলরখত্ণহা ল্লি ॥ 


যখা_- “হযুজানহযাযঘিল্তৃহালিহুকতিলস্হলীংক্ষসন্থি্াজী 
জাহ্যা জা লানা অহহিনভভ্তাজিলানাঁ অতুম্গী | 
নানানুবীঘঞ্জাল নহি অভলিই বীনা ঘৰ্ষ্য 
জযীুনাহ্যন্দীন্ান হাঘননিন হাহী নাবামীবাক্কলদ্ন: 8 


ছুনীক্কান্নজি ঈনক্কযা অণি ঈত্ভিহি্ভুন্তি । 


যখা__ “শনূভমল হাবন্জ্ঞাত; ঈলন্পীঘৃকিঘৃৰ: । 
ঘন্ালাদ মহাবালহ্বহগিহ্ষ নাই? 18৮ 


২৫৬ ক্কান্যপীনাবা 


হাুনানাননরজিলে বাগাননানা বন্তুহচ্ক্ষোলালূ । 
ইদন্নলন্ক বহি হেয়বিছি ন হহযব অন্ননিথি: ক্ষলীনামু ॥। 


ইনন্নহাহিতযীইন্নী জনক্িক্লান্রঘিইন । ভকদ্র--প্ভ্রাহ্হালাঃ অনত্বহ ঘল্গতলী 
ইলন্নহিহাহ্যী: অম্বাঘীন 1” হুলি। 


লহলক্ষবমনন্ষবুলাযবু'্নজিত্্ানু্তলিসি: ভুলি; | 
হ্বনীযন্তিস্পী: ন্ষিন্িন, সান্যত্যা হব ॥ 


অখা-__ “নী নাহ্ীক্ষযূনাঁ নুলি হননলী নজহীন্কঘাদূহান 
ওল্লাহঃ দানহীতঁ ললি লহলক্কাপীহিনি ভ্যকিলিলি | 
নীলরাবুবালে নন্তংলিহহা; হীক্ষহঃ আাইল্ঞাহঃ 
বদলঞ্ম: হাহান হন্নেঘনি নন ₹মী ইন্নন্কীন্বল্পন্কাতি ॥৮ 


এশা না কুল লন্হ্ঘলমাক আুক্কুতিনি নিল্ধজঃ ক্ষানহঃ ক্ষিস্কিতার 
হন্জাহীন্ট অহীক্ষপ্িংনেলিনিক্ষন্ন নজ্দক ক্কুদ্বিনাহাঃ | 
নাল্নঃ উ্াতঘীডদি সনতক্তভবেন্রেক্ষন*িনি হুল্নন্‌ 
বীক্ষত্ঃ অন্রত্বানা ল্মঘুততীকজ্নত ইন ॥৮ 


মশা না” গ্ণুনান: জ্ঞানহীনহিঅহমুনশ্রল্নলভন্‌ লহন্নন্হুঃ ক্তুন্ত্সক্ধলেকল্হোননৃক্ষিনে। 
সিযঙ্গীতাক্রন্ুন্তন্তমনামূক্তঘহন্ত ঙ্তাই জাতীলা ভ্তভ্লিনতন্গ লাঙ্তঘযলি ॥” 


ঘন্মল্যাণি অন্ত্ুরুলি: | 
নিন্ক্ষিতন্বঅহ্ঘাহ্তক্ি্বজ্মঘুদ্যাবুন্লিবী পচন । 
নল ন্ব ভ্ুহিনত্ত অল লহমক্ষনণি ঈন্নিহিন্ভল্ি ॥ 
যখা-- “জা হীহ হাহীণ হাহতি লিন্বক্ষিভলবৃজলা: নাতুিন্য: 
জ্রষ্টে নাগান্িছ্বাহী নজ্মিনদবিলাজনীজলাভ ক্কভাদ্খী: | 


অামীব্‌ ন্বন্হনাজল: হলনগুনি লন হলানলাজিসিঘতত 
যাস ভীভজন্তাই' অলি হো দদ্িক্ষী ঈম হত; ৮ 


ক্কাল্মমীমাযা ৭৫ 


“অমিনবন্তুহানূদ্বিত্যজি ভ্ক্টী হাহী্ 
নহলক্ষনহিমাহ নাহুজাহান ছ্ষত্। 

অন্তু অহবজক্তানীন্দীলিল: স্তন্্্ীতাঁ 
হিলঘহিগলিজল্না ক্ষীডণি নমস্বক্কাছিন 10৮ 


ঘনজুহাইহাল্নীাঘা । 


সত্তুনলনতন্তত্লী হিজ্ঞাাস জুনিব অনা: | 
হা হিয়া নহ্যন লালগার ক্ষিযতু সল: ॥ 
হহীদ্ু ঘন্াখাঁনা ম্মতআাজী হ্যেব জফানভ্য | 

লন্ন নখা ম'নীবাক্কনিনভুলিহ সমাণা ন: ॥ 
হীমালবাধান্নহধী: কগানাষ্যা ত্ব ঘুজ্বঘুঘবীবি । 
শীভা হুহিলঈলক্যাত্মলমঘ্ঘীহা লখা ॥ 


যন্‌ পান্বি মার কুল্তুম নিনত' লতৃলই নাক নিউযনু । 

নব্সিন সীতিগহ নব কাধ লহ্দিম াক্ষতহিক্ণ ঘ্ব ॥ 

ব্রলীলুণানাঁ জিথিইন হো লঙ্টীকষক্ঞানাঁ ল নহ্ানলন্থা । 

লমা ছ্রিনাানঘিইন্ ক্কাত্র: তু কি ঢাক্কবিপী নম কান্ত: ॥ 
অন্লল্যাজস মহিত্যাঁজ মল্ান্নল্মজিনঈন্ন নন । 
অনভ্যারজ অন্ন্যাজ নি্যাজ ঘ লঘা লন ॥। 

জন্তন্বান্নল্মাল লখা অহিত্যাজলল নীম্বাহি। 

আল্পাত্ লযন্যা অনন্থাজ দ্ব জন্তুঘাহি 

ঘনবাহিনিক্টল্যাজ' লীনতক্ষদিশাহি মলি নিভ্মজিমু । 

অন্ককতন্তান। শ্ীক্তা গ্লালল্য: ক্ষমিসিহিলি মহ্‌: ॥ 

হক্তন্ি্াহ্মিইন আানহবিনাঘন্া সনে । 

সবল্টান্ত নিজদ্নীযাজেঈিগ চ্যুনক্ষমআজ লা ।। 

ন  চ্যুনক্রমহীমী5হিল ক্ষঈতেনঘহ্যহা: | 

না ক্কঘা ক্ঞাদি লবন স্যুনক্দী মৃত যথা ॥ 


চি জাম্নকদিনান্নি 
অন্ুবল্নানহ্হত্যত্ৰ হজ্ব বৃত্ঘতাথলী । 
নাঅনালহ ন্ম কঈন্জগ মুলত্াঘবী । 
হলি ল্যানতজিননাবাহ্য ভুহ্িশ্লা ভিহীত্হ্হী | 
ক্ষলহিক্র নানু লীন হু বিতী লম্বাক্ষলজি: ॥ 


হলি হাজহীহ্লহ্্কুলী ক্ষান্যলীলাাবা কনিবহী সলীভদিক্ষহণী 
্ষানতলিলাহী লাল অচ্ঞাহ্হীন্্যায: |) 


ললাললিহ সশ্বললগিক্ষহতা ক্নিক্হৃহ্ ক্ষালীলালানালু । 
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